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ভূমিকা 

এই গ্রন্থের মূল লেখক শ্রীরোক্ত চক্রবর্তী স্বাধীনত। প্রার্থির কাল থেকে 
পশ্চিমবঙ্গের মস্ত মুখামন্ত্রীদের লঙ্গে তাদের বাক্কিগত সহায়কৰপে কাজ করার 
দুলভ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। আর এইভাবেই তার স্থষোগ হয়েছিল বাংলার 
বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতার সংস্পর্শে আসবার । এবং বলতে 
দ্বিধ| গ্লেই, এই স্মৃতিকথা লিখতে তিনি তার এই অভিজ্ঞতাকে পুরোপুরি 
কাজে লাগিষেছেন। আলোচা গ্রন্থথানি বাক্চিগত অভিজ্ঞতান্বন্ধ ঘটনাবলীর 
প্রামাণা চিত্র শুধু নয়, এতে আছে ভারতবিখ্যাত কয়েকজন রাজনৈতিক 
নেতার বেশ ক্ষিছু' মুলাবান চিঠি। এই চিঠ্িগুলে। অমূপা, কারণ এগুলি 
স্বাধীনো্র ভারতের ইতিহাসের এমন বনু দিকের ওপর গালোকপাত করেছে, 
যা সাধারণ মান্ুষেব মোটেই জানা ছিল না। ত| ছানা, এই সমযকার বা*লার, 
কোনো লিখিত ইতিহাস না থাকার, এর মূলা আরও অসাধারণ হয়ে উঠেছে, 
হার সেজন্য ইঞ্ছিহাসের একটি আকব-গ্রশ্থ হিসাবেও এ গ্রন্থখানি অপরিশীম 
মূল্যবান হতে বাধা । উদাহবণপ্বকপ বলা যায়, মাত্র সাড্ডে পাচ মাস মুখামন্্িত 
করবার পর প্রফুল্ল ঘোষ কোন্‌ পরিস্থিতির আণতে পড়ে পদত্যাগ করেছিলেন, 
সে সম্পর্কে লেখক বেশ প্রাঞ্চল বর্ণনা! দিখেছেন। এর থেকেও চিন্তাকর্ষক এবং 
এতিহাসিক মূলো আরও মূল্যবান হচ্ছে মুখামন্ত্রীৰপে ডাঃ বিধানচন্,রাষের সঙ্গে 
সংস্টিষ্ট বভ ঘটনাবলী, যা লেখক তার গ্রন্তে লিপিবদ্ধ করেছেন। আজকের 
দির্টন সম্ভবত খুব অল্প লোকই জানেন যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্মন্ত্রীর পদ থেকে 
ডাঃ রায়কে সরিয়ে দেবার একটা চক্রান্ত হয়েছিল এবং তার পদত্যাগ করার 
প্রশ্নও উঠেছিন্ব একসময়। মুখ্যমন্ত্ীৰপে ডাঃ রায়ের যে ভাবমূতি, তার ওপর 
নতুনভাবে আলোকপাত করতে পারে এমন অজত্র ঘটনাবলীর মধ্যে আম 
উল্লেখ করতে পারি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বান্তদের ব্যাপারে তিনি যে ভূমিকা 
নিয়েছিপেন তার কথা, বলতে পারি জাতীয় সঙ্গীতরূপে 'জনগণমন অধিনায়ক'- 
এর বদলে 'বন্দে মাতরম্‌* কে গ্রহণ করাবার জন্য তিনি যে দৃঢ়তা প্রদর্শন 
করেছিলেন, তার কথা । 


সব মিলিয়ে এই গ্রস্থের'পাঠক অবশ্ই স্বীকার করবেন যে লেখক আমাদের 
দিয়েছেন বহু ,চিত্তাকর্ষক রাজনৈতিক খবর, মতামত এবং ঘটনাবলী, যা 
সাধারণভাবে কাকরই জানা ছিল না, এবং এর মধা দিয়ে তিনি মহৎ একটা কাজ 
কবলেন, স্বাধীনতা গ্রাপ্পি যুগের একটা যথাযথ ইতিহাস লিখে গেলেন, আজকের 
দিনে যার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । গরন্থথানিকে বতমান বাংলা, তথ] বছুলাংশে 
বতমান ভারতেব ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে একটি "মতি মূলাবান আকরপগ্রস্থ বলে 
অভিনন্দিত কবতে আমার যে একটুও দ্বিধা নেই এ-কথা বলতে পাবি। 


শিরমেশচন্্ মজমদার 


মুখবন্ধ 


আমার মতো মান্তষ, যে কখনে' কোনো বই পুলখবার কল্পনাও করেনি, তার 
পক্ষে এই স্থুকঠিন বিষয়বস্ত নিষে লেখার জগতে প্রথম পদক্ষেপ একটি 
ঢুঃসাহল্সিক কাজ সন্দেহ নেই। তা সত্তেও কেন যে এই দুবহ কর্মে সাহসে বুক 
বেঁধে এগিয়ে গিয়েছিলাম, সে সম্পর্কে বোধ হয় একটি কৈফিঘিৎ দেওয়া দরকার । 

আমার পরম সৌভাগ্যের বিষষ ছিল এই যে, আমি আমার ভীবনের শ্রেষ্ট 

ংশট্রকুতেহ ব।ংপার মুখ্যমন্ত্রীদের সাঙ্গিধো এসে, তাদের স্থসমযে এবং ভঃসময়ে, 

তাদের জানবার স্থযোগ পেয়েছিলাম । মামি সেই ছুলভ স্থযোগ্র লাভ করার 
অধিকারী হয়েছিলাম, যে সুযোগ আমাকে দিষেছিল তাদের চিন্তার অংশ নিক, 
তার্দের মনের গতি পর্যবেক্ষণ কবতে, তাদের হৃদয়ের স্পন্দন অন্থুতব কবতে, 
আর সবোপরি আমার জীবিকার প্রয়োজনে তাদের কথাগুলি মনে রাখ শুধু নয়, 
লিপিবদ্ধ করতে । বক্ষামাণ গ্রন্থখানি মনেকটা ঘটনাপঞীব ক্রমবিন্তাসের 
আকারে লেখা হলেও, এতে প্রধান প্রধান ঘটনা, স্বাধীনত।-প্রাপ্তির সময় থেকে 
শুরু করে ১৯৬২-র মাঝামাঝি কাল পযন্ত, মোটামুটি বিস্তৃত আকারে বিবৃত 
হয়েছে । এর মধো ধাদের কারধাবলীর বিবরণ রয়েছে, তার! হলেন অর্বিক্ত 
বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী হাসান শহীদ স্থরাওমার্দি, পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ও দ্বিতীয় 
মুখ্যমন্ত্রী যথাক্রমে প্রফুললচন্দ্র ঘোষ ও বিধানচন্তর রায় । 
_. এই গ্রন্থ রচনার সময় আমি জশৈক ইংরেজ এঁতিহাসিকের সেই বিখ্যাত 
উক্তিটি তুলি ধন। তিনি বলেছিলেন, “যে কোনো মূর্খ ই হঠাৎ একখান নিদাকণ 
মূল্যবান বই লিখে ফেলতে পারে, যদি সে এইটুকু মাত্র বলে, কী সে শুনেছে 
আর এই শোনা কথা গুলোই যদি সে অকপটে খু'টিয়ে খুঁটিষে বলতে পারে ।” 

আমর অভিলাষ ছিল বইখানা একটি মাত্র খণ্ডে শেষ করবে! কিন্তু বাস্তবে 
দেখলাম, তা অসম্ভব। কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধু প্রায়ই আমার ঘরে ঢুকে 
বলতেন, মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গ থেকে আপনার যে বিপুল অভিজ্ঞতা হয়েছে. সেটা 
লিখে ফেলুন। তাদের মতে অতীত ৪ বর্তমানের মধ্যে আমি শেষতম 
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সংযোগন্বরূপ, 'কারণ বাংলার সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের অধীনে তাদের সাপ্লিধো থেকে 
কাজ করেছি অবিচ্ছেগ্ প্রায় ত্রিশ বছর সময ধরে । 

তা! সে যাই হোক, কাজে নেমে দেখি, এ যে অন্তহীন ব্যাপার ৷ মাসের 
প্র মাস, বছরের পর বছর ধরে আমাকে ঘাটতে হয়েছে সমসাময়িক পত্র 
পত্রিকার পষ্ঠা, সরকারী নথি, চিঠি, ফাইল, আর গোপন খাতাপত্ত্র। এসব 
আমাকে করতে হয়েছে মামার সরকারী কাজকর্ধেব ফাকে ফাকে । আমার 
সরকারী কাজকর্ম হচ্ডে মূলতঃ আমাদের সদাবাস্ত মুখামন্ত্রীকে ঘিরে, যেজন্য 
প্রাযই আমাদের মহাকরণে কাটাতে হয় রাত্রিবেলা অফিস ছুটি হয়ে যাবার 
পরেও । অবশেষে আমাদেব বতমান মুখ্ামন্ত্রী শ্রাপিদ্ধাথশংকর রায় আমাকে 
বললেন, এত বছরের একটান1 ঘটনাবলী একসঙ্গে না লিখে বরং স্বাধীনতার 
পর থেকে ১৯৬২ পযন্ত ভাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কানকালটাকে বিবৃত কক্ষন। 

এই বইতে পণ্ডিত জওহরলাল ৭ ডা: বিধানচন্দ্রের পরম্পবকে লিখিত বন্ত 
পেপ্াবলীর অনুলিপি রয়েছে । পাঠকরা লক্ষা করবেন, দেশ-বিভাগ ঘটবার 
সময যেলব নিদারুণ সমস্যার উদঘ হয়েছিল, তা নিধে এই ছুই বিচক্ষণ নেতার 
মধ্যে চিঠির মাধামে কিভাবে মত-বিনিময হযেছিল। একট। সপ্াহ শেষ 
হয়েছে কি না তয়ৈছে, অমনি প্রধানমন্ত্রীর দপ্র থেকে একগুচ্ছ চিঠি এসে 
হাজির হতো, 'মার “তার উত্তরও যেতো অমনি সঙ্গে সঙ্গে, মুহরমাত্র দেরি না 
করে। আমার যৌবনকালে এইসব চিঠি আমার মন বিশেষভাবে স্পর্শ করতো 
রিষদ্দবস্থর গাভীর্ষের গুণে, তা৷ সে প্রশাসনিক বিসয়েই লেখা হোক, অথবা 
রাজনৈতিক ব! ব্যক্তিগত স্তরেই লেখা হোক । আমাকে সব থেকে অভিভূত 
করতে তখন, যখন দেখতাম ভার এই চিঠিপত্রে যে মনোভঙ্গি বাক্ত হযেছে, 
তার সঙ্গে তার নেতৃত্জীবনের ভাবধারার কোন সংঘাত নেই । এটি তিনি 
বজায় রেখেছিলেন, রাজনীতিবিদদের মধ্যে যা খুবই ছুপভ । আন ডাঃ.রায়ের 
চিঠিগুলি হচ্ছে বাহুল্যবর্জিত, বিজ্ঞজনোচিত এবং সাবলীল । এর] ছুজনেই 
সমস্টাগুলির মোকাবিলা করেছিলেন একটা! স্টচু স্তর থেকে । নেহেরু বাংলাকে 
তার বন্ধুর সক্ষম হাতে ছেডে দিয়ে যেমন নিশ্চিন্ত থাকতেন, ট্েমনি ভাঃ রায় 
সংকটের মুডে গিয়ে দাডাতেন নেহেরুর পাশে তাকে মদত দিতে । এর 
সাক্ষা পাওয়া যাবে এই বইয়ের বনু চিঠির মধ্যে । এই ছুজন নেতার মধ্যে বন্ধত্ 
ছিল অচ্ছেদ্য এবং তা সময়ের ঢেউ উত্তীর্ণ হয়ে আমৃত্যু অল্লান ছিল। এ 


পটভূমিকাতেই আমি এতকাল পরে এই পত্ররূপ হীরকখগ্ডগুলি আজকের' 
মানধদের, এবং আজকের কেন, ভবিষ্যতের মানুষদের হাতে তুলে দিচ্ছি, যা 
থেকে তারা তাদের চিন্তাধার। গড়ে তুলবার পথে কিছু পাথেয় পেলেও পেতে 
পারবেন। মৃখ্যমন্ত্রী হিসাবে ডাঃ রায় যা ছিলেন, তা অতুলনীয় । সব থেকে 
বেশি সময় ধরে ( একাদিক্রমে সাড়ে চৌদ্দ বছর) তিনি বাংলার সাডে তিন 
কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে গেছেন। পরিকল্পনা রচনাকারী হিসাবে 
তার গুণাবলী সারা দেশ জুডে আদ্রত, এবং শুধু ত।-ই নয়, আগামীকালের 
প্রশাসকদের কাছে তিনিই এ-বিষয়ে আদরশস্থানীয় হয়ে থাকবেন। একথা 
ভেবে -এই বইয়ের বেশি অংশ জুডে আমি তারই কথা ন1 লিখে পারিনি । 

তখনকার দিনে একটি প্রশ্ন নিয়ে খুবই আলোচনার ঝড উঠতো, নেহেরু 
ডাঃ রায়ের ওপর বেশি প্রভাব বিস্তার করতেন, ন। ডাঃ রাষ নেহেরুর ওপর 
বেশি প্রভাব বিস্তার করতন? আমার উত্তব তচ্ছে এই যে, নেহেরুর কাছ 
থেকে ব্যক্তিগত স্থযোগ-স্থবিধা চাইবাঁর মতো! ডাঃ রায়ের কিছু ছিল না। 
পাটেলের মৃতার পর ডাঃ রায়কে কেছ্ধে পাটেলের স্থলাভিষিক্ত ( অর্থাৎ 
নেহেরুব পরেই দ্বিতীয় বাক্তি) হবার জন্য নেহেরু প্রচুব চাপ দিয়েছিলেন, 
কিন্ত তার নিজের রাজোর জনগণের সেবা! করার একান্ত আগ্রহ তাকে 
সে উচ্চপদ নিতে প্রলুৰব করতে পারেনি । উপরন্ধ, তার স্বপ্রের বাংলাকে গঠন 
করার জন্য নেহেরুকে তিনি উপরোধ-অন্রোধের বস্তায় অস্থির করে তুলতেন, 
আর নেহেরুও সাধারণতঃ সে আহ্বানে সাডা দিতে কার্পণা করেন নি। 

ইতিহাস ও রাজনীতির ধার! ছাত্র, এ বই যদি তাদের এদিকে আও 
গবেষণা করতে আগ্রহী করে তোলে, তাহলেই আমি নিজেকে পুরস্কৃত মনে 
করবো। 


সরোজ চক্রবর্তী 


1/০ 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার 


প্রখ্যাত সাহিত্যিক শচীন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাধের কাছে বঙমান গ্রন্থথানি 
রচনার ব্যাপারে আমার খণ সধাধিক। তার সর্বপ্রকার এবং অক্লান্ত সাভাযা 
ন। পেলে, তীর ভাষা-বিহ।সের স্পর্শ ন। পেলে এই বই আমার পক্ষে- লেখা 
ছুবহ্‌ হতো৷। তাছাড়া, পাণুলিপি প্রস্থত ও প্রুফ সংখোধনে৪ তিনি সমান 
সাহাযা করে গেছেন, একথা না! বললে সতোর অপলাপ কর! হয় । 

এই সঙ্গে আমার অন্তরের একাস্ত কৃতজত। জানাই অর্থ ও শ্রমমন্ত্রী 
ডাঃ গোপালদাম নাগ মহাশয়কে ও। তিনি এই বাংলা স*্বরণটির প্রকাখ- 
রাবস্কায় যে ভাবে ম্বতঃগ্রবুও হয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তা আমার কাছে 
চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে । সার সক্রিয় সাহাধা না পেলে এ বই যে প্রকাশিত 
হতে পারতো। না, এবিষয়ে আমি নিন । 

আর আমার আপরিশোধ্য ধণ রইলো ধাদের কাছে, তার! হলেন পশ্চিমবঙ্গের 
মুখ্যসচিব ই্রবিনয়রঞ্জন গুপ্ু এবং স্বরাষ্ট্র (বাজনৈতিক ) বিভাগের যুগ্ৰসচিব 
শ্রী এস, বি. মঙ্ুমপার | তারা পাগুলিপি বন্তলা'খে পডে দেখেছেন এবং রাজা 
স্রব্মরের তরফ থেকে অন্মতি দিয়েছেন নেহেরু-বিধানচন্ত্র পত্রাবলী প্রকাশ 
করতে | এ-ছা| ধার কাজে আমি নানাবিধ পরামর্শ ও সহায়তার জন্য খণী 
তিনি হলেন অর্থ বিভাগের যুগ্-সচিব ভ্রনরেন্দ্রকুষ্ণ পাল। 

শ্ীসরন্বতী প্রেস লিমিটেডের শ্রাশৈলেন্্নাথ গুহ রায় মহাশয়ের সাহাযা শা 
পেলে এই পুস্তক ছাপার চেষ্টা হতে হয়ত আমাকে বিরত থাকতে হত। 
এর জন্য আমি শ্রীগুহ রায় মহাশয়ের নিকট ক্ুতজ্ঞ। 


সম্ধাবেলায় প্রদীপ জালবার আগে সল্তে পাকানোর একট! ব্যাপার 
আছে। আমারও হয়েছে তাই। আসল ঘটনাগুলো বলবার আগে এ সল্তে- 
পাকানোর মতো একটা ভূমিক] না করে নিলে চলছে না। 

প্রবীণরা মনে করতে পারবেন, ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট দেশ যেদিন স্বাধীন 
হল, ঠ্রেদিনও কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিধ্বনি একেবারে মিলিয়ে যায় 
নি। তারা আরও মনে করতে পারবেন, কলকাতার বেলেঞ্থাটা অঞ্চলই 
সেদিন হয়ে দাডিয়েছিল দাঙ্গা-হাঙ্গামার কেন্দ্রবিশেষ ৷ মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় 
এসে তাই এই ধেলেঘাটাতেই আস্তানা নিলেন এক মুপলমান ব্যবসায়ীর 
একতলা বাড়িতে । হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে সব তিক্ততাদ্স রেশ মিলিয়ে 
গিয়ে যাতে আবার গ্রীতির সম্পর্কটা গডে ওঠে, এটাই ছিল তীর একান্ত ইচ্ছা । 
আর, এই কাজে ক্ঠটার পাশে এসে সেদিন ধাডালেন হাসান শহীদ হরাওয়ার্দি, 
অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী । ৃ 

বাংলাদেশ ভাগ হয়ে গেছে, পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ছায়া-মন্ত্রিসভাও তৈরি 
হয়ে গেছে ডঃ গ্রফুল্প ঘোষের নেতৃত্বে। এর! স্ুরাওয়ার্দি মন্ত্রিসভার কাছ 
থেকে দায়িত্বভাব, গ্রহণ করবেন। মন্ত্রিসভার ছুটি শাখাই তখন এক সঙ্গে কাজ 
করছিল। নবগঠিত পুপাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় যতক্ষণ না নতুন মান্দা 
গঠিত হচ্ছে, ততক্গণ এখানকার মন্ত্রিসভার মুপলমান সাস্তরা নিজেদের স্বার্থ 
দেখতে লাগলেন। নথি আর অস্থাবর সম্পতি অদল-বদল করার ব্যাপার নিয়ে 
এরাজা-বিভাগ-পর্ধদ' গঠিত হয়েছিল ছুই সম্প্রদায়েরই সরকারী কর্মচারীদের 
নিয়ে। 

এই রকম পরিস্থিতিতে স্থরাওয়ার্দি গিয়ে পড়েছিলেন গান্ধীজীর কাছে। 
দেশ-ডাগের আগে কলকাতায় যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা! হয়েছিল, তার 
দায়িত্ মুখমন্ত্রীক়পে স্থরাওয়ার্দি সাহেব এড়াতে পারৈন না । তাই বেলেঘাটায় 
গাস্ধীজীর কাছে গিয়ে তার কাজে ব্রতী হওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি বোধহয় 
নিজের তূলই সংশোধন করতে চেয়েছিলেন । 


আমি ঠিক, এই রকম অবস্থাতেই স্ুরাওয়ার্দি সাহেবের কাছে গঠ্রিয়ে 
পৃড়েছিলাম। কিন্তু কেমন করে গিয়ে পড়েছিলাম, সেটাই হল আমার এ 
সল্তে-পাকানোর পর্ব । 

ছোটবেলায় এমন এক পরিবারে মানুষ হমেছিলাম, যেখানে নবজাগ্রত 
জাতীয়তার শ্বোত এসে স্পর্শ করেছিল। আমার মায়েব বাবা, অর্থাৎ 
আমার দাদামশাই ছিলেন হবিদাস হালদার। কালীঘাটের কালীমন্দিরের 
সেবাইত হলেও পারিবাবিক রক্ষণশীলতার গপ্ডী পেরিয়ে তিনি ডাক্তারী 
পড়তে গিয়েছিলেন। ডাক্তারী পাস করার পর দক্ষিণ কলকাতার খুব 
নামকরা ভাক্তাব হযেছিলেন তিনি । ছাত্র হিসেবে মেডিক্যাল ক্লে 
স্যার নীলরতন সরকারের সিনিয়র ছিলেন। কিন্তু সেটাই বড়ো কথা 
নয়। বডো কথা, তিনি সেিনকার স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে দূবে থাকতে 
পারেন নি। তাছাডা মানুষটি ছিলেন অতি দবদী, গবীব-ছুংখীদেব জন্য 
তার, প্রাণ কাদতো, এদেব জন্য অকাতরে খরচ কবতে তাঁব কখনো ৭গা 
ছিল না। এ হেন যে মান্থম, তীব সংযোগ ছিল প্রথম দিকে বিপিনচন্দ্র পাল, 
অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামন্ুন্দর চক্রবর্তীব মতো নেতাদের সঙ্গে আব তারপুব 
দেশবন্ধু চিতরগ্ুন, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতিদেব সঙ্গে । এই প্রসঙ্গে একক্টা! কথা বলতে 
পারিণ বঙ্গভঙ্গ নিবারণেব জন্য যে সব নেতার! সেদিন তৎপর ছিলেন, তারা 
একটি জাতীঘতাবাদী স'বাদপত্র বাব করার দরকার বোধ করছিলেন। কিন্তু 
কাগজ, বার করার টাকা কোথাষ? বিপিনচন্্র পাল মশাই আমার 
দার্দীম বাইঘের* কাছে কথাট। পাডতেই তিনি তৎক্ষণাৎ পাঁচশ? টাকা চাদ! 
হিসাবে তার হাতে দিয়েছিলেন। ১৯০৬ সালে প্রখ্যাত 'বন্দে মাতরম্‌ পত্রিক! 
এইভাবেই তার যাত্র। শুরু করেছিল, আমার দাদামশাই টাক দিয়েছিলেন 
তার সম্পত্বির কিছু অংশ বীধ| রেখে [তরষ্টব্য £ এ. বি. পুরাণী-লিখিত “দি লাইফ. 
অব শ্রীঅরবিন্দ” গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১০১ ]। 

তীর সন্ধে আরও নেক কথা বলা যায়। তার লেখা একগ্লানা বাঙ্গ- 
কৌতুকের বই, “গোবর গণেশের গবেষণা” তখনকাব দিনে ঃখবঈ নাম 
করেছিল। যদিও শেষের দিকে তিনি গান্ধীজীর ভক্ত হয়ে অষ্টিংসার পথ 
ধরেছিলেন, কিন্তু প্রথম জীবনে যে তীর সঙ্গে সহিংস দেশসেবকদের যোগ ছিল, 
সে-কথ! অস্বীকার কর। যায় না। একটি ঘটনার কথ। বলেই তাঁর প্রসঙ্গ খেষ 


ন্‌ 


করছি । শুনেছিলাম, পুলিশ যখন মাঁনিকতলা! সার্চ করে বারীন্দ্র ঘোষ, উপেন্্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাগকর দত্ত প্রৃতিদের গ্রেপ্তার করল,_-এবং তার জ্গের টেনে 
শরীমরবিন্দকেও,__তখন আমার দাদামশায়ও রক্ষা পেতেন না, যদি না আমার 
দিদিম। বুদ্ধি করে একটা উপায় বার করতেন। শুনেছি সে-সময় বোম। তৈরির 
মশলা হিসাবে আমাদের অর্থাৎ দাদাযশায়ের কালীঘাটের বাড়িতে প্রচুর 
পিকরিক এসিড মজুদ ছিল। আমার দিদিম! রাতারাতি সেগুলি নিজের 
হাতে করে সরিয়ে নিয়ে কাছের এক পুকুরে ফেলে দিয়েছিলেন। আর সেই 
পুকুরে এতো পিকরিক এসিড পড়েছিল যে সব মাছ মরে গিয়ে জলের ওপর 
ভেসে উঠেছিল । কিন্তু সে যাক, আমি শুনেছিলাম পুলিশ নাকি সত্যিই 
এসেছিল আমাদের বাড়ি সার্চ করতে । কিছু পায় নি তাই রক্ষে, নইলে কী 
যে হতো। কে জানে অবশ্য কথায় বলে, বাঘে ছুলে আঠারো ঘা। পুলিশ 
চলে গেলেও প্রাতিবেশীর।৷ ভয়ে আব দাদামশায়ের কাছে ঘেসতো না। 
একরকম নিঃসঙ্গ জীবন । সে-সময় যে সব রাজনৈতিক বন্ধুরা তার কাছে এগিয়ে 
এসেছিলেন, তাদের মধ্য দেশবন্ধু ছিলেন অন্ততম। |] 

যাই হোক, গাদামশায়ের মতো! মান্চষের কাছে থাকার জন্যই বোধহয় 
আমার তরুণ বধসে যে-ইচ্ছাটা জেগেছিল, সেটা হচ্ছে, «সাংবাদিক হওয়ার 
ইচ্ডা। এ জন্য স্টহাণ্ডও শিখতে শুরু করে দিয়েছিলাম তখন, কারণ, 
সটহাগ্ড না জানলে রিপোর্টার হবো কী করে? আর রিপোর্টার হতে 
পারলেই তো জ্খতীয় নেতাদের কাছাকাছি হবার সৃযোগ পাওয়া যাবে । 

মনে আছে, ১৯৩২ সালের মাঝামাঝি বিপিনচন্দ্র পালের জার্মাইস্ট্রেসিচক্জ 
দরব আমাকে ফ্রি প্রেস অব ইগ্ডিয়ার তখনকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বিধুভৃষণ 
সেনগুপ্চের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন । 

আমার দিকে তীক্ষ চোখে তাকিয়ে বিধুবাবু প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন,_ 
সটহাও্ড জানে? 

সবিনয় উত্তর করলাম, শিখছি । 

বিধুবাবু বললেন,_শেখোঁ, ওটা না জানলে কী করে চলবে? 

বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, আমি রিপোর্টারের তালিম নিতে লাগলাম 
তাঁর কাছ থেকে। এর পাঁচ বছর পরে প্লনখন আমি সাংবাদিকতা] ছেড়ে দেই, তখন এ 
কথা সবাই বলেছিলেন যে, দাংবাদিক হিসাবে তীর প্রত্যাশা আমি অপূর্ণরাখি নি। 


তু 


“ক্রি প্রেস” তখন ছিল আট নম্বর ডালহাউসি স্কোয়ারের ( বি-বা-দী বাগ ) 
পোতলায়.ছুটি মাত্র ঘর নিয়ে। জাতীয়তাবাদী সংস্থা বলে কংগ্রেসী নেতাদের 
পৃষ্ঠপোষক ত1 পেলেও প্রায়ই অর্থকষ্টে পডতো। তখনকার দিনে জাতীয়তাবাদী 

খবাদ-সংস্থা' বা সংবাদপঞ্জের সাংবাদিকর1 যে বেতন পেতেন, তার পরিমাণ 
শুনলে আজকের মানুষ অবাক্‌ হয়ে যাবেন। রবি চৌধুরীকে দেখেছি, পরে 
ধিনি অম্ুতবাজার পত্রিকার নিউজ এডিটর হিসাবে নাম করেছিলেন, তিনি 
তখনকার দিনে একজন নিনিয়র সাব এডিটর (পাট-টাইম )-বপে মাইনে পেতেন 
মালিক মাত্র ২৫ থেকে ৩০ টাকা । ভাবতে পারা যায়? অথচ সাংবাদিকদের 
তখন ছিল পথের ওপর পায়ে পায়ে কাটা-বিছানে । সহজে কেউ ও পথে্পা-ও 
বাড়াতেন না। সংবাদপত্রের ব্যাপারে আইনকান্নও ছিল কঠোর, পান থেকে 
চুণ থসলেই জরিমানা অথবা জেল । 

যাই হোক, পাঁচ বছর সাংবার্দিক জীবন যাপন করার পর হঠাৎ এলো 
পরিবর্তন। প্রবীণের! ১৯৩৭ সালের নির্বাচন আর তারপরে বাংলার প্রথম 
মুখ্যমন্ত্রী ফঙ্লুল হক্‌ সাচ্ছেব কর্ঠৃক মন্ত্রিসভা গঠনের কথা নিশ্চয় মনে করতে 
পারবেন। দে সময় বিধানসভার অধাক্ষ বা স্পীকার নির্বাচিত হয়েছিলেন 
আজিজুল হক, আর বাংলার লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল ব1 প্রার্দেশিক আইন 
সভার সভাপতি হয়েছিলেন সতোন্দ্রচন্দ্র মিত্র । দেশবন্ধুর শিষ্য এবং স্থভাষ- 
চন্দ্রের বিশেষ অন্তরঙ্গ এই সত্যোন্দ্রবাবু আমাকে চিনতেন সাংবাদিক হিসাবে। 
তার বাক্তিগত কর্মচারী বা পার্সোনাল আযসিসট্যান্ট হিসাবে আমাকে কাছে 
টেনেশদলেনপ ছিলাম সাংবাদিক, হলাম সরকারী কর্মচারী । 

এই ভাবে দিন যায়। তখনকার দিনের রাজনৈতিক আবর্তের কথা বিশ" 
করে বলে লাভ নেই। দেশ স্বাধীন আর দ্েেশ-ভাগ,_-তার শ্বতি প্রবীণর! 
ভূলবেন কেমন করে? গান্ধীজীর বেলেঘাটার বাসায় যখন সুরাওয়ার্দি যেতে 
শুরু করেছিলেন, ঠিক সেই রকম কোনো একটি দিনে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 
মুখ্যসচিব স্থৃকুমার দেন আমাকে সুরাওয়ার্দি সাহেবের পি-এ বিসাবে কাজ 
করার আদেশ দিয়ে পাঠালেন । আর এই আদেশের সঙ্গে এ আমার এ 
সল্তে-পাকানোর পর্বও শেষ হয়ে গেল। ৃ 

বল! বাহুল্য, মন না চাইলেও শেষ পর্যস্থ যেতে হলো তার ফাছে, তার 
বাড়িতে । ৪* নম্বর থিয়েটার রোড । ছুপুর গড়িয়ে তখন বিকেল, আমাকে 


দোতলায় তার শোবার ঘরের লাগোয়! ঢাক! বারান্দায় নিয়ে ধাওয়া হল? 
খানিকক্ষণ পরে তাঁকে দেখতে পেলাম । ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন, পরনে 
সাদ! পায়জামা আর চিকনের কাজ-কর! পাঞ্চাবী। নমস্কার করলাম। অবাক্‌ 
হয়ে তাকালেন আমার দিকে, বললেন,_-আপনি কে? 

পরিচয় দিলাম। 

উনি অল্প একটু হাসলেন, বললেন, আমি আর আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী নই, 
কিন্ত তবুও যে আমার কাজ করে দেবার জন্ত আপনাকে পাঠিয়েছেন চীফ 
সেক্রেটারী, এজন্য তাঁকে অশেষ ধন্তবাদ। আপনি বস্থন। 

আমাকে পাশে বসিয়ে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন কী কী আমাকে করতে হবেঃ 
আর কতক্ষণ তার সঙ্গে থাকতে হবে। 

খুব সহজ. কথাবার্তী। সহজেই যেন কাছে টেনে নিলেন আমাকে । 
বললেন --গাঁন্ধীজীর কাছে আমাকে গ্রায়ই যেতে হয়, জানেন ত? আপনাকেও 
আমার সঙ্গে যেতে হবে। 

বলেই আবার একটু হাসলেন, নানা সভায় যখন যাবো, তখন লয়, 
সভায়-টভায় অ$পনার না থাকলেও চলবে। 

স্থরাওয়াদি সাহেবের সান্গিধ্যে সে-ই আমার প্রথম দিন। উনি কিন্ত 
তখনই ছাড়লেন না, শোবার ঘর থেকে একরাশ চিঠির একটি ভাঁড়! নিয়ে 
এসে আমাকে সেগুলির উত্তর লিখিয়ে দিতে লাগলেন মুখে মুখে । 

আমি অবুশ্ব জানতাম তিনি ছিলেন ব্যারিস্টার, আর অক্সফোর্ড বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের ছাত্র । ইংরেজীর উপর গুর দখলও ছিল অসাধ]৫4..৪8৬থেমে 
*সহজেই ডিক্‌টেশন দিয়ে যেতে পারতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা । তাঁর মুখে অমন 
চমৎকার ইংরেজী শোনাও একটা অভিজ্ঞতা বৈ কি। গত দশ বছর ধরে 
তাকে দূর থেকে দেখেছি ওৎষে মন্ত্রী হিসাবে, পরে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে, কিন্ত 
কথনো কাছে আসবার স্থযোগ হয় নি। এবার যখন সেটা হয়েছে, তখন 
তাঁকে আরও ঘনিষ্টভাবে জানবার সৌভাগ্য আমার নিশ্চয়ই হবে। ভাবলাম, 
এটাও কি কম লাভ? 

রাত যখন প্রায় আটট1, তখন তার ডিকৃটেশন-দেওয়া উত্তরগুলি একেবারে 
টাইপ পর্যন্ত হয়ে গেলো। ওগুলোকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে সই 
করলেন তিনি । তারপরে বললেন,_আজ এখন বাড়ি যান, কাল সকাল 


আটটায় আসবেন, আপনাকে নিযে যাবো গান্বীজীর কাছে। না মশাই, 
আপনি যে কাজের লোক আছেন, এ কথা হ্বীকার করতেই হয়! 

কিন্ত এর মধ্যে একট কথা বলতে আমার তুল হয়ে গিয়েছিল। চায়ের 
সময় হলে গুর বেয়ার ট্রেতে করে গুর জন্ঘ চা আর বিসুট নিয়ে এসেছিল । 
চায়ে চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন,_-আপন।কে চা দিষে গিয়েছিলে। ত? 

আমি কথাটা এডিয়ে যাবার চেষ্টা কবতেই উনি বলে উঠলেন,__তাব 
মানে, দেয় নি। বেয়ার ? 

বেয়ার। গুর ডাক শুনে কাছে আলতেই প্রচণ্ড ধমক । বললেন,_-এবাব 
থেকে আমার সঙ্গে গুরও খাবার আনবে । বুঝেছে। ? 

বলতে বাধা নেই যতর্দিন গুর কাছে ছিলাম, ততদ্দিন এই হুকুম তামিল 
করতে বেয়ারার কোন দিন ভূল হয় নি। 

প্রসঙ্গত বলা দরকার, কলকাতা তখনে। খুনোখুনির ঘটনা থেকে একেবারে 
মুক্ত হয় নি, এপ্রারে-ওধারে অতকিতে তখনো! কিছু কিছু ছুবি মারামারি 
চজছিলেো৷। আমি সেদিন রাত্রে যখন ৪*নং থিয়েটাব রোডের বাড়ি থেকে 
বেরুলাম, তখন রাস্তা একেবারে নির্জন হয়ে গেছে, এসপ্কানেড এলাকায় 
হাঙ্গামা হওয়ায় বাস-উ্রাম আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ।» প্রায় আডাই 
মাইল পথ হেটে যখন বাড়ি ফিবলাম, তখন রাত গভীর । 

পরদিন সকালবেল! পৌছতেই দেখি, স্বরাওয়ার্দি সাহেব পোষাক-আশাক 
প'রে একেবারে তৈরি হয়ে আছেন , রোজ রোজ যেমন যান, তেমনি তথখ্থুনি 
যাবেনুপোমস্তীস্ভীর আন্ানায়। ৪৭নং থিয়েটার রোডেব বাড়ির নিচের তলায় 
থাকতেন স্থরাওযাদি সাহেবের বাবা স্যার জাহিদ হরাওয়াদি, আর তা 
বিমাতা, ধিনি হিন্দু ছিলেন বলে আমি কানাঘুষে শুনেছিলাম | শ্যার জাহিদ 
তখন স্থবির, ঘর থেকে বেরোতে পারেন না বললেই হয়। স্বরাওয়াদি সাহেব 
করতেন কী, বাঁডি থেকে বেরোবার আগে বাপ-মাকে প্রণাম করেন মাটিতে 
দণ্ডবৎ হয়ে-_পা ছুয়ে, তার পরে খানিকঙ্গণ বগে তাদের সঙ্গে কথাবাতা 
কলতেন। সেদিন আমি শুনলাম, তিনি তাদের ঘরে বসে গান্ধীর্থীর প্রার্থনা- 
গীতি আবৃত্তি করছেন,-_“রঘুপতি গাঘব রাজ। রাম | পতিতপাবন শীতারাম।, 

স্থরাওয়ার্দি সেই সময় বঙ্গের এপার ওপার ছুপারের সংখ্যালঘুদের রক্ষা 
করার ব্যাপারে প্রাণমন ঢেলে দিয়েছিলেন । পূর্ববঙ্গের নেতাদের ওপর তার 


ঙ 


প্রভাবু ছিল খুবই । আর সেই প্রভাব খাটিয়েই তিনি তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা 
করছিলেন_-ওপারে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বজায় না রাখলে এপারের সংখ্যা- 
লঘুদের নিরাপত্তা থাকবে না। এই বিষয়ে আমাকে ডিকৃুটেশন দিদ্গে 
তিনি যুক্তপ্রদেশের মুসলিম লীগ নেতা খলিকুজ্জমানকে চিঠি লিখেছিলেন । 
খলিকুজ্জযানের প্রদেশে এই সংখ্যালঘু সমস্যা ছিল বহুদিনের | সেই অভিজ্ঞতার 
আলোয় তিনি কী উপদেশ দিতে পারেন, সেটা জানবার জন্যই স্রাওয়াি 
সাহেবের এই চিঠি । কলকাতায় স্থরাওয়াদি ভবতোষ দাশগুপ্ত নামে এক 
যুবনেতাকে দিয়ে “শান্তিসেন।” গঠন করেছিলেন। সত্যি কথা বলতে কী, 
কলকাষ্ঠা ও আশপাশের এলাকাদ সাশ্প্রদা্ধিক প্রীতি ফিরিয়ে আনতে এই 
“শাস্তিসেনা' দারুণ কাজ করেছিল। এই প্রসঙ্গে এক বিকেলের কথা মনে 
পডছে। স্থরাওয়ার্দি বেলেঘাটায় যাবেন গান্ধীজীর আস্তানায় । ড্রাইভার 
তার প্রিষ্ন বিরাট বুইকখান! গাডিবারান্দায় এনে হাজির করলো ৷ মৃখ্ামন্ত্রী 
হিসাবে এই গাড়িখানাই সব সমন্ধ ব্যবহার করতে দেখেছি শ্থাকে। কিন্ত 
সেদিন গাডিটা দেখে তিনি একটু থমকে দাড়ালেন, তার লহ্বা-চওড়! পচন 
ড্রাইভারটিকে বলঙ্ুলন,_এতো বড়ে। গাড়ি নিয়ে গাস্ধীজীর কাছে যাবো কী 
হে,আ? ছোট গাড়ি নিয়ে এসে । 

এরপর থেকে তিনি তার ছোট গাড়িই ব্যবহার করতে লাগৰ্েন। 
তার পাঠান দেহরক্ষী বসতে! ড্রাইভারের কাছে, আমি বসতাম পিছনে, 
তার পাশে । * 

গাম্ধীজীর আস্তানায় কখনো কখনো গভীর রাত পধন্ত থেকে ছে্নস্ডিন্ি। 
পুঁশ্চিমবঙ্গের প্রথম মৃখামন্ত্রী ডঃ প্রফুল্চন্দ্র ঘোষও নিয়মিত আসতেন গাদ্ধীজীর 
কাছে। আমি দেখতাম, ডঃ ঘোষ হ্থরাওয়াদি সাহেবের সঙ্গে প্রশাসন-সম্পর্কে 
আলোচনা করে তার মতামত জেনে নিচ্ছেন। 

যাই হৌক, যেদিন রাত্রের কথা বলছিলাম, সেদিন সরাওয়ার্দি সাহেবকে 
গান্ধীজীর আস্তানায় ছুধ, মুড়ি আর গুড় খেতে দেওয়া হলো। তিনি খুব 
তারিফ করে খেলেন, আমার জন্যও এক বাটি আনিয়ে নিলেন। তারপর" 
ওখান থেকে যখন আমর। বার হলাম, তখন মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে। গাড়ি 
যখন থিয়েটার রোডে ঢুকছে, তখন তিনি বললেন,_-মাপনি কোথাম্ন থাকেন? 
চলুন, আগে আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি। 
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আমি কথাটা শুনে আতকে উঠেছিলাম। আমার পাডা কালীগাটের 
অবস্থা আমি ভালো করেই জানি, সেখানে সারা রাত শিখ, বাঙালী আর 
বিহারী ছেলের! পাল! করে পাহার। দিয়ে বেডায়। তার! যদি গাড়ির মধ্যে 
স্থরাওয়ার্দি সাহেবকে দেখে ফেলে, তাহলে যে কী সর্বনাশ হতে পারে তা 
কল্পনাও করা যায় না। আমি তাডাতাডি বললাম,__শ্যর, ওপারের হিন্দু আর 
এপারের মুসলমানদের পক্ষে আপনাব জীবন মহামৃল্যবান। যদি এই 
নির্জন রাত্রে আপনাকে কেউ চিনতে পেরে কোনো অঘটন ঘটায়? আপনি 
দয়া করে যাবেন না। 

স্থরাওয়ার্টি এক মুত চুপ করে কথাটা ভাবলেন, তাবপর ড্রাইভারকে 
বললেন,_তাই হোক । আমাকে আমাৰ বাড়িতে আগে নামিয়ে তারপর 
ওকে পৌছে দিয়ে এসো। 

আমি নিশ্চিন্ত হলাম। 

॥ সুরাওয়ার্দি সাহেবের বিষয়ে কিছু বলতে গেলে তার ব্যাপারে আমার 
প্রথম বিস্ময়ের কথাটাই বার বার বলতে ইচ্ছা করে। গুর বাড়িতে প্রথম যখন 
যাই, তখন তার গৃহস্থালীতে মুসলমান কর্মচাবীদেবই দেখতে পাবো, এটাই 
স্বাভাবিক। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, ব্যাপারটা আদৌ তা নয়4 তার সব 
থেক খাস বেয়ারাটিই ছিল হিন্দু, ওডিস্ার লোক, নাম হচ্ছে শিবু। বিধানচন্র 
রায়ের খাস বেয়ারা কাতিকের যে স্থান ছিল তাঁর মনিবের জীবনে, শিবুরও ঠিক 
তাই,ছিল স্বরাওয়ার্দি সাহেবের কাছে । তার পোশাঁক-ম্মাশ।ক থেকে শুরু কবে 
কখন কীষ্ববেন তার ব্যবস্থা ঠিক রাখা, প্রয়োভনমাফিক জরুরি জিনিসপত্র 
এগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি সব ব্যাপারেই ছিল এ শিবু। তারও যেমন শিবুকে 
নইলে চলতো না, শিবুরও বোধ হয় তাকে নইলে চলতো! না। এ ছাড়া আরও 
আছে, তার নাপিত ছিল হিন্দু। তার বাক্তিগত যে ব্যবসাপত্র ছিল, সে 
ব্যাপারে দেখাশোন! করবার জন্য ধলীরা ছিলেন, অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছিল।ম, 


তারাও ছিলেন হিন্দু, মুসলমান নন। 


তার ব্যক্তিগত আরও কয়েকটা দিক আমার নজরে পডেছিল। তার 
প্রথম পক্ষের বড়ো মেয়ে মাঝে মাঝে ঠার বাচ্চাটাকে নিয়ে স্বাগীর সঙ্গে 
বাপের বাড়িতে এসে কিছুদিন থেকে যেড়েন। তীদের কাছে পেয়ে মানুষটির 
মধ্যে ফুটে উঠতো এক অপুর্ব স্নেহময় ৰপ। বাচ্চাটাকে নিয়ে তো খুবই আদর 


৮ 





বেলেঘাটা শিবিরে মহা গান্ধীর সঙ্গে অবিতঞ্ বঙ্গে মুখামন্্রী জনাব হামান শহীদ সববাবি 


করেন সব সময়। আবার কখনে। দেখেছি, সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে অনেক 
রাত্রি পর্যন্ত ইংরেজি রেকর্ড বাজিয়ে গান শুনছেন এক মনে, অথবা একা একা! 
ক্লাবে গেছেন সন্ধ্যাটা কাটিয়ে আসতে । ৃ 

কিন্তু থাক এ সব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ । যা বলছিলাম তাই বলি। গান্বীজী 
কলকাতায় তখনকার মতে সান্প্রদা্জিক প্রীতি ও শান্তি ফিরিয়ে এনে সদলবলে 
দিল্লী চলে গেলেন। ওদিকে নুরাওয়াদি শরৎ বন্থর সঙ্গে শ্বাধীন ও সার্বভৌম 
বাংলাদেশ গঠনের চেষ্টা করতে গিয়েছিলেন বলে পাকিস্তানের শ্রষ্টা জিন্না- 
সাহেবের কোপদুষ্টিতে পড়েছিলেন। তার ওপরে জিন্নার আস্থাভাজন ব্যক্তি 
ছিল্নে নাজিমুদ্দিন । সুতরাং নবগঠিত পুর্ব পাকিস্তানের কর্তৃত্ব পেলেন তিনি, 
স্থরাওয়ার্দি নন। 

এই সময়ে প্লাপ্তাবের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। ছুই সম্প্রদায়ের 
উদ্বান্্রাই পুব অথবা পশ্চিম পাঞ্জাবে দলে দলে হাজির হতে লাগলো । জঘন্য 
পাঁশবিকত আর গণহত্যার বিবরণ কলকাতায় বসে আমরা শুনতে লাগলাম। 
শুধু আমরা কেন, সার! ভারতবর্ষই উত্কর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো । এবং এ স্ব 
শুনে সুরাওয়ার্দি তৎক্ষণাৎ পাঞ্জাব যাবেন স্থির করলেন, আমাকেও বললেন 
সেকথা । শোন! গেল, ব্রিটিশ হাই কমিশনারের ব্যক্কিগৃত প্লেনখানা পরদিন 
সকালে দিলী রওন] হচ্ছে । স্থরাওয়ার্দি এই প্লেনে তার জন্ত একটি সীট রেখে 
দিতে কমিশনারের অফিসকে অন্থরোধ জানালেন উনি যেখানে যেতেন 
সেখানেই পি-এ বা ব্যক্তিগত সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া! গর অভ্যাস হয়ে 
গিয়েছিল । আমি তাই ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি সঙগেষ্বীজ্প্হারী ? 
* উনি বললেন, ন'-না,_-যা অবস্থ। শুনছি, সেখানে আপনার যাওয়া ঠিক 
হবে না। 

যাই হোক, পরদিন সকালে ওর বাড়ি গিয়ে দেখি, ওঁর অন্থুগত বহু হিন্দু ও 
মুসলমান ওঁকে বিদায় জানাবার জন্য হাজির হয়েছেন। উনিও সবার কাছ 
থেকে বিদায় নিয়ে মাঁবাবাকে নমস্কার করে, দমদম বিমান বন্দরের দিকে রওনা 
হয়ে গেলেন। সারাট1 পথ চুপচাপ। দমদমে গাড়ি থেকে নেমে নিরিষ্ 
বিমানটির দিকে এগিয়ে চললেন। আমাকে ইঙ্গিত করলেন তার 'ব্রিফ-কেস্‌'টি 
নিদ্বে তার পিছনে পিছনে আসত্তে। প্লেনের কাছে ব্রিটিশ হাইকমিশনার ও 
তার লোকজন দীড়িয়ে ছিলেন। তীদের সঙ্গে সম্ভাষণাদি শেষ করে আমার 
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দিকে ফিরে "ব্রিফ কেস্'টি হাতে নিলেন। নিয়ে অপর হাতখান! আমার 
কাধে রেখে, একটা ছোট মতন ধাক্কা দিয়ে উনি চট করে মুখ ফিরিয়ে 
তাভাতাডি প্লেনের সিডি বেয়ে প্লেনের গহবরে অনৃশ্ঠ হয়ে গেলেন! এবং 
এই-ই তাকে আমার শেষ দেখা । 

পরবতী কালে তিনি পাকিস্তানেই বসবাস শুরু করেছিলেন । সেদিন কি 
ভাবতে পেরেছিলেন, তিনি ওখানে আবার রাজনীতিতে প্রবেশ করবেন, 
পাকিস্তানের প্রধানমন্্ী পর্যন্ত হবেন, আর তারপরে, তিনি ষাকে সৈম্যবাহিনীর 
সর্বোচ্চ চুড়ায় উঠতে সাহায্য করেছিলেন, সেই আধুব খানের হাতেই পদচাত 
হয়ে কিছুদিনেব ভন্য অগ্তরীণ অবস্থায় দ্রিন যাপন করবেন? তারও পরে তুঁখানে 
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তার প্রাণপণ সংগ্রাম এবং তার স্থযোগা সহকারী শেখ 
মুজিবুর রহমানের সাহায্যে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা ইতিহাস-পিখ্যাত 
হয়ে আছে। 


॥২ ॥ 

কিন্ত আমর! এবার একটু পিছিয়ে যাই। 

১৯৪৭ সালেব য়ে মাসের প্রথম দিকে ডঃ প্রফুল্্ন্্র ঘোষের পক্ষ €খকে তার 
এক বিশ্বাসী বাক্তি দেখা কবলেন কে. কে. হাজরা, আই-সি-এস্‌-এব সঙ্গে । এই 
হাজরা সাহেব গ « দাঙ্গার সময বত গুগ্ডার জামিননাম1 নাকচ করে দিয়ে তাদের 
জেলে বা হাজতে আটকে রেখেছিলেন বলে লীগ মন্ত্রিা তার ওপর ভীঘণ 
খাীা্িরজ্পথিয়েছিল। হয়ে, একেবারে টেলিগ্রাফ-যোগে তাকে জলা এ 
সেপন-জজ করে কুমিল্লায় বদলি করে দিয়েছিল । এই কুমিল্লাতেই ডঃ ঘোষের 
সঙ্গে তার প্রথম আলাপ হযেছিল। ডঃ ঘোষ তখন কুমিল্লায় গিবেছিলেন 
গাদ্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে । এর কিছু পরে মিঃ হাজরা যখন কলকাতায় ছুটি 
কাটাচ্ছিলেন, তখনই ডঃ ঘোষের দূত গিয়ে তার কাছে হাজির । কী ব্যাপার ? 
না, ডঃ ঘোষ দেখা করতে বলেছেন। অগতা। মিঃ হাজর চললেন দেখা করতে 
ডঃ ঘোষের সঙ্গে তার বাসায়। ডঃ ঘোষ তখন কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির 
সদস্ট। বললেন কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ বা! হাইকমাগড আমাকেই পশ্চিমবঙ্গের 
মুখ্যমন্ত্রী মনোনীত করেছেন। একদিকে নতুন প্রশাসনিক কাঠামো গে 
তোলা, অন্তদিকে বঙ্গ-বিভাগকে কাধে পরিণত করা সোজা ব্যাপার নয়। আমি 
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আপনর সাহায্য চাই। দিল্লীর কয়েকটি চিঠি আর এ কাগন্ষপত্রগ্ুলি 
দেখুন । | 

ডঃ ঘোষের ওপর মিঃ হাজরার শ্রদ্ধ। ছিল খুবই। সে জন্ত তার কথায় 
ছুটি ফুরোবার আগেই তিনি তার ব্যক্তিগত সচিব হিলাবে কাজ করতে এক- 
কথায় রাজী হয়ে গেলেন। মিঃ হাজবা সাডে পাচমাস কাল, যতদিন মুখামন্ত্ী 
ছিলেন ডঃ ঘোষ,১-ততদিন তাব ব্যক্তিগত সচিব ও উপদেষ্টাৰপে কাজ করে 
গেছেন। 

ইতিমধ্যে ১৯৪৭-এর ৪ঠা জুন ব্রিটিশ সবকার যে ভারত ছাডবেন, সে 
সিদ্ধান্তঃ ঘোষণা করলেন। পরিকল্পনা মতো! বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভক্ত 
প্রদেশগুলি গঠন করতে হবে বলে একটি সেপারেশন কাউন্সিল তৈরি 
হয়েছিল। এতে,.ছিলেন মুসলিম লীগেব পক্ষে স্থরাওয়ার্দি সাহেব ও খাজা 
নাজিমুদ্দিন এবং কংগ্রেসের পক্ষে নলিনীরঞ্জন সরকার ও ধীরেন্দ্রনারায়ণ 
মুখোপাধায়। এই কাউন্সিলের প্রথম বৈঠক বসেছিল কলকাতার গতুর্ণর 
হাউসে ২৬ জুন তারিখে, সঙাপতিত্ব করেছিলেন তখনকার গভর্ণর স্তর 
ফেছেরিক বারো । গোপন কাগজপত্রে দেখ! যায়, এদের বৈঠক হয়েছিল 
১৫টি, এবং গভীর মততভেদের দরুণ একটি বৈঠকে বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে 
পর্যন্ত ফোগ দিতে হয়েছিল । এই তাবিখটি তচ্ষে ৩*শে জুলাই । 

যাই হোক, ২৬শে জুন সেপাবেশন কমিটিব প্রথম বৈঠকে স্থির হয়েছিল যে, 
দিলীর ধাচে এখ[ুনেও উর! একটি 'স্িয়াবিং কমিটি' গঠন করবেন, আর এই 
কমিটিতে দুই পক্ষ থেকেই থাকবেন একজন কবে অফিসাব । আস ন্টির 
প্রধান কাজ হবে কাউন্সিল এবং ৫টি পুধ'ন কমিটি ও ২৫টি বিভাগীয় সাব- 
কমিটির মধ্যে সংযোগ রক্ষা কবে চলা । সেউ মতো নিযুক্ত হলেন পশ্চিমবঙ্গের 
পক্ষে শ্রীএস. এন. বায়, আই-সি-এস, এবং পুববঙ্গেব পক্ষে মিঃ এন. এম. খান, 
আই-সি-এস?। 

১ন* প্রধান কমিটিটি ছিল সংগঠন, নথিপত্র ও কর্মচারী সংক্রান্ত । এই 
কমিটিতে ছিলেন দুই পন্গ থেকেই তিনজন কবে ছ জন উচ্চপদস্থ অফিসার । 
এর যধ্যে পাচজনই ছিলেন আই-সি-এস, শ্কে. কে. হাদ্দর1 তাব অন্যতম | 

এ ছাড়া আরও তিনটি কমিটি ছ্িল। তাদের বলা হতো, বাজেট এগ 
একাউনটস কমিটি, ফনট্রোলপস কমিটি এবং কনট্রাক্টস কর্মটি। আগেই 
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বলেছি, ৩*শে জুলাইয়ের বৈঠকে বঙডলাট নিজে যোগদান করেছিলেন! এ- 
বৈঠকে তিনি বলেছিলেন, নতুন ছুটি দেশের গঠনের কাজ ১৫ আগস্টের মধ্যে 
সেরে ফেলতেই হবে। এর মধ্যে বিভাগজনিত খু'টিনাটিগুলে৷ সেরে ফেল! বা 
মিটিয়ে ফেল৷ অবশ্যই সম্ভব নয়। কিন্তু তাহলেও একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে 
দেওয়া দরকার । এবং এ-ভারিখটি বেঁধে দেওয়া হলো ১৯৪৮-এর ৩১শে মার্চ । 
এই দিনটির মধ্যে দেশ-বিভাগের সব কাজ শেষ হওয়া চাই । 
কিন্তু এসব খু'টিনাটিতে আমাদের কাজ নেই। এ প্রসঙ্গে আমাদের এটুকু 

বললেই যথেষ্ট হবে যে, বাংল! ও পাঞ্জাব ভাগ করে তার সীমারেখা ঠিক করে 
দেবার জন্ত ছুটি বাউগ্ডারী কমিশন গঠন করা হলো, তার মধ্ো ওধাংলার 
ব্যাপারে ছিলেন শ্যর রাডক্লিফের নেতৃত্বে কলকাতা হাইকোর্টেব চারজন 
বিচারপতি, বিজন মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বিশ্বাস, আবু সালেহ্‌, মহঃ আক্রম এবং 
এস. এ. রহমান। 

আর ওদ্দিকে, যে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা তৈরি হলো! ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের 
'নেতৃত্বে, তাতে ডঃ ঘোষ ধাদের নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তারা হলেন, 
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (চোখের অস্থথ সারাতে তিনি তন আমেরিকায় ), 
ডঃ স্থরেশ বন্দোপাধ্যায়, নিকুণ্ত মাইতি, যাদবেন্দ্র পাজা, কুমলকুষণ রায়, 
হেয় নম্কর, রাধানাথ দাস, কালীপদ মুখোপাধ্যায় এবং মোহিনী বর্ধণ। 
ডঃ শ্টামাগুসাদ মুখোপাধ্যায়কেও তিনি মন্ত্রিসভায় চেয়েছিলেন। কিন্ত 
্টামাপ্রসাদ যাননি। ডঃ ঘোষেব বয়স তখন ৫৭, অবিবাহিত । ঢাকা বিশ্ব- 
চ্িন্+৪৮কে কেমিছ্রিতে ফার্টক্লাশ পাবার পর ডক্টরেট হয়ে তিনি ১৯২০ সালে 
কলকাতা মিণ্ট-এ আযাসে মাস্টারের উচ্চ পদে যোগ দেন, যে পদে তার আগে 

কোন ভারতীয় বসতে পারেননি । কিন্তু গান্ধীজীর ডাকে সাডা দিয়ে তিনি 
কাজ ছেডে কংগ্রেসের কাজে ঝাঁপিয়ে পডেন। 

নিষ্ঠাবান এই কমী মানুষটিকে দিয়েই স্বাধীন পশ্চিষবঙ্গের রী 

কাজ শুরু হলো। তাব মন্ত্রিসভায় ডাঃ রার় যোগ দিতে পারবেন? না বলে 
তাকে চিঠিতে আানিয়ে দিয়েছেন। এদিকে শোনা গেল, ডাঃ রায়কে 
উত্তরপ্রদেশের গভর্নর বা ব্াজ্যপাল কর! হয়েছে । ডাঃ রায় অবষ্কা তখনো 
রয়েছেন আমেরিকায় । পশ্চিমবাংলার গভর্নর হয়ে আসছেন চক্রবর্তী রাজা 
গোপালাচারী । 
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১৪ আগস্ট স্বাধীনতা ঘোষিত হবার দুর্দিন পরে রাডক্লিফের রায় বেরুলো। 
বঙ্গবিভাগের কথা নতুন করে বলার দরকার নেই, তবে তখন খুলনাকে দেওয়া 
হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে, মুশিদাবাদকে পাকিস্তানে । পরে এট! আবার ঠিক করে 
নেওয়া হয়| মুশিদাবাদ ফিরে আসে, আর খুলন। চলে যায়। 

ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভার সামনে প্রথমেই যে ছুটে। জিনিস চ্যালেগ্রের 
আকারে দেখা দেয়, তা হলে! একদিকে সাম্প্রদাধিকত", অন্তর্দিকে কমিউনিষ্টদের 
কাজকর্ম। তাদের শ্লোগান ছিল, এ আজাদী ঝুট। হায়, তুলো মৎ। 

বলা বাহুলা, এই ছুই চ্যালেঞ্জের মোকাবিল। করতে ও: ঘোষ পেছ-পা 
হণনি 5 মন্ত্রী হবার পরই ভিনি প্রায় প্রত্যেকটি জেল ঘুরে জনসভায় দাড়িয়ে 
তার বক্তবা ভালোভাবে বুঝিষে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি জোব 
দ্রিতে লাগলেন সাম্প্রদায়িক প্রীতির ওপর । তিনি বলতেন, সবার ক্তন্তই সমান 
ন্বযোগ করে দেওয়া হবে, গরীবদের অবস্থার উন্নাত কর! হবে, আর ধারা 
পুঁজিপতি, তাদের বলছি গরীব আর অসহায়দের সাহাযো বদি আপগ্]রা 
এগিয়ে না আসেন, তাহলে আপনাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে যেতে পারে। 

জেলায় জেলায় গিয়ে তিনি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে বসতেন, তাদের 
বোঝাতেন আর বলতেন, বুরোক্রেমি ত্যাগ করুন, নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ 
খাইয়ে নিন। 

স্থানীয় লোকেরা দলে দলে আসতে। তার সঙ্গে দেখা করতে । তাদের 
কথা তিনি মন দিয়ে শুনতেন এবং কতাদের সম্পর্কে কোন নালিশ কানে,এলে 
তা নিয়ে খোজ-খবর করতেন । খবর সত হলে তাদের ততক্ষণ গপন্লি *র 
দিতে একটুও ছবিধা করতেন না। এই রকম অবস্থায় একজন এস-পির কী 
অবস্থা হয়েছিল শুনুন । তিনি কাজের লোক, কিন্তু খুব মদ খেতেন। এর 
প্রমোশন ছিলি সামনে, কিন্তু ডঃ ঘোষ তার প্রমোশন আটকে তাকে অন্য 
জায়গায় বদলি করে দিলেন। কিন্তু এটা করবার আগে তিনি ভদ্রলোককে 
ডেকে পাঠালেন, বললেন, আপনি মদ খাওয়া ছাড়বেন কিনা? 

ভদ্রলোক বললেন, কথা দিচ্ছি স্যর, অবশ্ঠই ছাডবো। 

মাস ছুই পরে খোজ নিয়ে যখন জানলেন, সত্যিই ভদ্রলোক আর মদ 
ছৌোননি, তখন তাকে তার প্রাপ্য প্রমোশন দিয়ে হেত কোয়ার্টারে নিয়ে এলেন । 

কিন্তু এ-সব ধরনের কাজ ছাড়াও ডঃ ঘোষ যেটা করতে বদ্ধপরিকর 


১৩ 


হয়েছিলেন, সেট] হলে! সরকারী কাঠামো থেকে দুর্নীতি দূর কবা,* আব 
কালোবাভাবীদেব শায়েস্তা কবা। শুনছিলাম, গোপন সংবাদ পেয়ে তিনি 
নিজেই উত্তব কলকাতার «এক ময়দাঁকলে গিয়ে হাজিব হয়ে দেখেন ব্যাগভতি 
সব তেতুল বিচ মজুদ €য়োছ, এগুলি ময়দার ্ঙ্গে চিশ্িয়ে দেওয।| হবে। 
সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো আটক কবে কল মালিককে শাস্দি ফিতে তিনি দ্বিধা 
করেননি । এ ছাড়া, পুলিশের নিচ তলায় দ্রননীতি দ্ব কবার চেষ্টা তত ৰ 
একটা কীতি। 

এক কথায় বলা যায়, দঃ ছোষ গশাসক হিসাবে ছিলেন খুবই দুঢ এব" দক্ষ । 
প্রশাসনেৰ দিক থেকে তিনি তাব পার্টিব পন্ধু'দব ভস্মন্মেপ সহা কবতেন 5 1 

কিন্তু এই দক্ষতণ এবং দত থাকা কত্বে« মাত সাড়ে পাচ মাস পৰে ৬ কে 
গদী ছাড়তে হয়েছিল কেন, এটা ভাববার বিঃ । মামার হান হয শখ 
এই দৃঢতাই এব কাবণ। তিনি যে পাতি শিযে চকতেন, স্টো হলে। 
এই, যে, সব কিছু চলবে আইনমাফিক যত চপই আনক না (কন 
ধ নীতি থেকে তিনি “কট টলাত চান নি। বা বড়ো বাবসায়ী 
একদিকে, অন্তপি'ক কা?য়মী স্বার্থ,_-এই দুতীয়ব সাড়াশী শাক্রঘণে শেষে পর্যন্ত 
তাঁকে চলে যেতে, হয়েছিল । আমাব মনে আছে, এক দন সক্বাবেলা হব 
থিয়েটাব বোঠ্ব বাচটিতে তাদেব প্ণর্টিব একদল "লাক এস দাবি করতে 
থাকেন, কতগুলি লোককে অপবাধী ভিসাবে অ।টক কৰা হয়েছে, তাদেখ 
ছেডে দিতে হবে, তাদের ওপব থেক মামলা ৭ তুদল নিতে ম্ববে। 

আপ্ঞলঞ্জ* ₹&ব কাছে বসেছিতলল তার একান্ত স্চিব হাভর। এব* চাঁফ 

সেক্রেটারি । কিন্তু ডঃ ঘোষ তাদর কথ! একেবাবেই কান নিলেন ন।, উদ্রেট 
বললেন,_ অপ্বাধ €মাণ্ত হল পান্টি তাদেব পেতে হবেই তা তাবা পার্টির 
লোকই হোক মাব যা-উ ভোক। 

ডঃ ঘোষ যৎন কিছুতিই সাদর কথ। শুনলেন না, তখন তাবা এই বলে 
শাসিয়ে গেলেন, ধাবা ক্টীকে ক্ষমতায় তুলছেন, ক্াদেব কথা যখন তিনি শুনলেন 
না, তখন তাকে পল্দতে ভবে এক কথায়, এই গ্রভ্যাখ্যানের মুল্য তকে 
দিতেই হবে। 

ধাই হোক, আমার কথায় আমি ফিচুর আসি। কাজের ব্যাপারে দেখেছি, 
ডঃ ঘোষ একেবারে ঘভি ধরে কাজ করার মান্ষ। সকালে ঠিক সাডে নটায় 
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মহাকরুণে আপতেন, যেতেন সন্ধ্যা ছটায়। অফিসেই হোক আর বাড়িতেই 
হোক ধারা দেখা করতে আসতেন, তাদের জন্য সময় বেধে-দেওয়া থাকতো । 
ফলে হতে! কী যখন তিনি আফিদের কাজে বিভাগীয় সচিবদের সঙ্গে কখণ 
বলতেন, তখন অন্ত কেউ এসে ঢুকে পড়ে ব্যাঘাত কৃষ্টি করতে পারতে ন। । 
আমি এ ও লক্ষ্য করেছি, তিনি খুব তাড়াতাডি সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। 
ফাইল ছেডে দিতে দেবি করতেন না, বা অফিসের কীজ ফে?লও বাখতেন না ' 
আবও একট জিনিষ তিনি করতেন, ম্টোা হলো, প্রতোক ফাইলই হিঃ 
হাজরাকে পরীঙ্গ! করতে দিতেন । তাবপরে মিঃ হাজরার নোট আর বিভাগীয় 
নোট, **ই ডুই মিলিয়ে দেখে, তারপবে নিজেব সিদ্ধান্ত নিতেন আবও 
একটা বাপাৰ তাব ছিল, ষেট। ডঃ বাষেব ছিলো! না, বিলাগীয় প্রধানদের 
টপৃকে অধস্থন কর্মচাবীদেব ঠাব কাছে সবাঁসরি আসতে তিনি বগনহ 
অন্কমতি দিওন না। 

দঃ ঘোষ আঁব৭ কয়েকটি কাজ কবেছিলেন, যাকে বিপ্রবা হক বল চলে 
প্রথম হচ্ছে, অফিসেব কাজে যতদ্রব সম্ভব বাপ'ভাষাব গচলন । তীব' 
লিদেশে চীক সেকেটাবি ভুকুম দিয়েছিলন, যেখানে ডিবটেশন ছিতে তবেবা 
অদ্দেব কপি কবতে হবে, “মন সব (নাট চাচা আব সব ক্ষতের বাংলায় নোট 
/ল*! চাল কবতে হবে! ভাব আব এবটি কা হচ্ছে কবপোবেশন থেহক 
সাম্পধাধিক ঠিছিতে শিবাচন *খ। এছকবাবে তুলে দেয়া । এ ছাডা, 
সবকাব) কর্মচাবীদের মণা থেকে দন'তি দর করনাব জন্য তিনি নিঘ্ম ক্রু. 
দিয়েছিলেন যে, কোনে সবকাবী কর্ধচাবী ঘোডাদীড বা সক স্তাতিদরি 
বাট পবাব না।পারে 'অন্শ নিতে পাববেন না' এই নিষ্মটা কবাব দবকার হযে 
পড়েছিল। স্রকাবী কর্মচারীদেব কেউ কেউ তাঁদেব 'আফেব উৎস হিসাবে 
প্রায়ই নক্তির দ্রিতেন যে, তিনি ঘোডদৌড বা স্টক এক্চেঞ্েও বাঙ্জী ধরে & 
আসুটা করেছেন। 

ডঃ ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যঃশ্সী ও নেতা হিসাবে বিধানসভার মাত্র একটি 
সেশনেই অংশ নিতে পেবেছিলেন । ১৯৪৭-এর একুশে নভেম্বরের বিধানসভার 
অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের অধিবামীদের 'অভিনন্দন জ্ঞানানে। হয়, শ্রদ্ধা জানানো 
হয় শহীদর্দের এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিকদের , হিন্দু-মুস্লমানের মধ্যে 
সাম্প্রদায়িক গ্রীতি ফিরিয়ে আনবার ব্যাপারে গান্ধীজী ঘা করেছেন, তার জন্য 
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তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর! হয়, আর কৃতজ্ঞতা জানানো হয় নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র বন্থুর উদ্দেশে, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে তার অসামান্ত অবদানের 
কথা মনে রেখে। 

সেদিন বিধাননভার ভিতরে যথোচিত গাভীধ ও প্রশান্তি বজায় থাকলেও 
বাইরের অবস্থা ছিল অন্যরকম । প্রায় ছু হাজারের মতে কৃষকদের এক জনতা 
এসেছিল মগ্ত্রিপভাকে অভিনন্দন ও তাদের কিছু দাবি জানাতে, কিগ্ত পুলিশ 
তাদের আটকে দিয়েছে এপপ্লানেড ইস্ট-এ, বিধানসভার দিকে আসতে দেয শি। 
আমাকে তখন মুখামন্ত্রীর কাছে থাকতে বল! হয়েছিল, যদি তার কোনে কিছু 
দরকার-টরকার পড়ে, এইক্গন্য । আমি দেখলাম, ভূপেশ গুপ্ত আর কে. ?ব. বায় 
মৃথ্যমন্ত্রীর ঘরের দিকে এগিয়ে আসছেন । আমি গুদের নিয়ে গেলাম মুখামন্ত্রীর 
ঘরে। ভ্পেশবাবুবা অস্থরোধ জানালেন, মিছিলটাকে বিধানসভায় আসতে 
দেওয়। হোক । 

না, তা হণ্তে পারে না,_ডঃ ঘোষ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন,-_খান্থিপুর্ণ মিছিলই 
হোক আর যাই হোক, বন্ধুত্বের মনোভাবই থাকুক আর ধক্রতার মনোভাবই 
থাকুক,_বিধানপভার মম ধবেশন যখন চলছে, তখন কোনো মিছিলকেই আমি 
আপতে দিতে পারি না। বরং ওদের যেতে বলুন মন্তমেপ্রের নিচে, আমি 
সেখানে গিয়ে তাদের সামনে দাডাবো, কথা বলবো, কথা শুনবো কিন্তু এখানে 
নয়। 

ওদিকে ছাত্রদের একট। মিছিল আসছিল, সেটাকে ও আটকে দেওয়া হযেছে। 
তাস 'ভাঙবার চেষ্ট। করায় পুলিশের সঙ্গে তাদেব একটু সংঘর্ষও বেধেছিল। 
বিধানসভায় তপন কম্মুনিস্ট সদস্য ছিলেন মাত্র দুজন, তার মধো একজন হচ্ছেন 
শ্রীজ্যোতি বন্থ। তার! ছুজন পরদিন বিধানসভায় পুলিশের কাজের নিন্দ! করে 
প্রস্তাব আনতে চাইলেন । উত্তরে ডঃ ঘোষ বললেন, আমি খবর পেয়েছি 
সন্ত্রাস সৃষ্টি করে কিছু রাজনৈতিক কর্মী ক্ষমতা দখল করতে চাইছে । কিন্ত 
সেটা হবে না, সমস্ত শক্তি দিয়ে আনর! তার প্রতিরোধ করবো । * 

শুধু এই-ই পয়, বিধানসভায় সব থেকে জক্রী যে বিলটি তিনি আনলেন, 
সেট। হলো! ওয়েস্টবেঙ্গল স্পেশাল পাওয়ার বিল। এটা আনার সঙ্গে সেই প্রতি- 
বাদের বঝাও বয়ে গেল, সমালোচনার ঢেউ জেগে উঠলে! । এমন কী পাকিস্তান 
থেকে কিরণশস্কর রায়ও এর প্রতিবাদ জানালেন । পুর্ব পাকিগ্তানে কংগ্রেস 
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পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখামন্ত্রী ডঃ প্রফুলচন্্র ঘোষ 


আযালেমরী পার্টির নেতা ছিলেন তিনি। তার মতে এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের 
ংখ্যালঘুদের বিপদ হতে পারে। ডঃ ঘোষ এই বিলটির নাম' বদলে রাখলেন 

ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিওরিটি বিল" এবং সঙ্গে সঙ্গে এই আশ্বাস দিলেন যে, এটা 
দিয়ে রাজনৈতিক বিরোধীদলকে চেপে দেওয়া হবে না, বা সংবাদপত্রের ক্রোধ 
কর! হবে না। এটার উদ্দেশ অন্য । যার] সাবোটযাজ করতে চায়, সাম্প্রদায়িক 
দাগ! বাধাতে চায় বা! বিদেশী শক্তির হয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে চায়,_-এ বিল 
তাদের শায়েস্তা করবার জন্য | 

কিন্তু আবার নিজের কথায় ফিরে আসি। ১০ই ডিসেম্বর আমি প্রথম 
দেখল্ম পুলিশের গুলিচালনা, যার ফলে মারা গেল শিশির মগুল। শিশির 
মণ্ডল ছিল রিলিফ এযাণ্ড ওয়েলফেয়ার আযান্বুলে্মদ কোর-এর লোক। ঘটনাটা 
গোড1 থেকেই বলি। উত্তেজিত এক ছাত্রমিছিল ঠেকাবার জগ্ প্রচুর পুলিশী 
আয়োজন কর। হয়েছিল, জারী কর! হয়েছিল ১৪৭ ধারা । কিন্তু এই ধারা তাঁর! 
অমান্য করে এগিয়ে আসে গভর্ণমেণ্ট হাউস ওয়েস্ট থেকে অর হাইকোর্টের 
ধার থেকে | টাউন হলের সিডি তার! অধিকার করে বসেও থাকে । কিন্ত 
তার! যদি শান্তিপূর্ণ অবস্থায় থাকতো, তাহলে কোন কথা ছিল নলা। তার! 
পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে ৷ ফলে যা হয়, পুলিশের লাঠি-চার্জ 
আর টিয়ার-গঠাস। বিক্ষোভকারীরা তখন এলোমেলো হয়ে টাউন হলে আর 
এ-জি বেঙ্গলের অফিসের ভিতরে ঢুকে আশ্রয় নেয়। আমর] যারা দাডিয়েছিলাম 
আাসেমব্রী বিল্ডিং-এর উত্তরের ব্যালকনিতে, দেখছিলাম, সমস্ত জায়গাটা 
ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে আর টিয়ার গযাসের জালায় আমাদের চ্রোখু দরিমুণ্ুল 
গড়ছে । পুলিশ কমিশনার এস. এন. চ্যাটাজী নিজে দাড়িয়ে থেকে পুলিশ 
ব্যবস্থার তদারক করছিলেন, হোম সেক্রেটারি বা স্বরাষ্ট্র সচিব রঞ্জিৎ গুপ্তও 
ছিলেন কাছে। কিন্তু উত্তেজিত জনতাকে ঠেকাবে কে ? আআসেমবীর মাঠে ইট 
পড়তে 'লাগলো, পাথর পডতে লাগলো । এই রকম অবস্থায় পুলিশকে গুলি 
ছোড়ার নির্দেশ দেওয়া হলো ! অবস্থা আয়ত্তে এলো, ১০০ জনকে গ্রেপ্তার 
করলে পুলিশ, তার মধ্যে আহত ২৩ জন। 

এই ঘটনার বিবরণ পরে বিধানসভায় দিতে গিষে ডঃ ঘোষ বললেন, এটা 
আর কিছুই নয়, গভীর একটা বড়যস্ত্রের অংশ মাত্র। কিছু লোক জোর করে 
ক্ষমতা দখল করতে চইছে। 
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যাইহোক, কংগ্রেস আযাসেম্বলী পার্টি তাড়াতাঁডি একটা মিটিং করে স্থির 
করলেন যে, এ ধিলটি নিয়ে আর এগুনে। ঠিক হবে না, ওটা বরং জনসাধারণের 
মতামত "চাওয়ার জন্য ছেপে বিলি কর। হোক । 

এই ঘটনার কিছুদিন পরে পণ্ডিত নেহেরু এলেন কলকাতায়, বেঙ্গল চেম্বার 
অব কমার্সের বাৎসরিক সভায় ভাষণ দিতে । মন্ত্রিসভা এ স্থযোগ ছাডলেন না, 
তার সঙ্গে দেখা করে তাকে ঘটনার শেষ পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললেন তারা। 
কেন্দ্র থেকে স্বরাইঈমন্ত্রী সর্দার বল্পভভাই প্যাটেলও প্লেনে করে চলে এলেন 
মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণে ময়দানের এক বিরাট জনলভাষ তিনি ভাষণও দিলেন, 
বললেন-__এই মন্ত্রিসভাকে আপনারা ছুই বা তিন বছরের স্থযোগ দিন, মাতে 
তার। তার্দের প্রোগ্রাম মতে। কাজ করে যেতে পারেন। 

আমার মনে আছে মির্টিং-এর পর বল্লভভাই প্যাটেল চলে এলেন মুখ্যমন্ত্রীর 
বাসভবন ৮ নং থিয়েটার রোডে । ঘরে বসে ঘণ্টাখানেক ধরে ছুই নেতা কথ।- 
বাতা বলতে লাগলেন। আমি দাডিয়েছিলাম ঘরের বাইরে । পরে যখন 
চায়ের সময় হলো, তখন ড: ঘোষের নির্দেশে চা ও কিছু জলখাবারের ব্যবস্থ! 
করতে হলো আমাকে । সদার প্যাটেলের খুব কাছে সেদিন আমি যেতে 
পেরেছিলাম। বিস্তারিত বলে লাভ নেই, দেখেছিলাম প্যাটেলজী কল! খেতে খুব 
পছন্দ করেন) অন্য খাবারের থেকে কলাই তিনি বেছে বেছে খেলেন বেশি । 

যাই হে।ক, বিরোধিতা সত্বেও সেই সিকিওরিটি বিল্টি পাশ হয়ে গেল ৪ঠা 
ভ্ঞানুয়ারী ১৯৪৮ সালে । পক্ষে ছিল ৭৭ ভোট, বিপক্ষে বারো । কিন্ত তার 
পঞ্রেব্র দ্র প্রকালে কলকাতার লোক কাগজ খুলে যা দেখলো, তাতে অবাক 
হয়েগেল। খবর বেরিয়েছিল, ডঃ ঘোষ মগ্ত্রিত্ব ত্যাগ করছেন। কংঞ্জেদ 
বেজিসলেটিভ পার্টির ২৫ কন সভ্য তাঁকে গিয়ে বলেন, দেশের মুখ চেয়ে ডা 
বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে একটি জোরালো মন্ত্রিসভা এখন গঠন কর! দরকার।, 
তাদের অনুরোধ শুনেই ডঃ ঘোষ এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন । *অথচ,' তার 
আগের দিন তাঁর অতে। কাছে থেকেও খবরট। আমি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি 
নি, যদিও নানারকম কানাঘুষো কানে আসছিল। 

১৫ই জানুয়ারি সন্ধ্যাবেলা পনেরো মিনিটের একটি সংক্ষিপ্ধ মিটিংয়ে বসে 
কংগ্রেস আসেম্বলী পার্টি ডঃ ঘোষের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন এবং ডাঃ 
বিধানচন্দ্র রায়কে নেতা নির্বাচিত করলেন। বিগত*১লা নভেম্বর ভাঃ রাষ 
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ফিরে এসেছিলেন আমেরিক! থেকে কিস্তু তিনি উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপালের পদ 
নেননি। ১৫ই জানুয়ারির এ মিটিংয়ের সময় ডাঃ রায় কলকাতীঁয় ছিলেন না, 
তিনি ছিলেন দিল্লীতে, গান্ধীজীর পাশে। গান্ধীজী তখন হিন্দু-মুসলমানের 
একের জন্য অনশন করছিলেন এবং এটাই ছিল তার জীবনের শেষ অনখন । 
ডঃ ঘোষ অবশ্বা এ সভার সিদ্ধান্থের পরেই মুখ্যমন্ত্রীৰপে তার পদত্যাগপত্র পেশ 
করেন তখনকার রাজ্যপাল প্রীরাজাগোপাল।চারির কাছে। 

পরদিন সকালে ডঃ ঘোষ আমাকে ডেকে বললেন,-চলে। হে আমার সঙ্গে 
রাইটার্স বিল্ডিং এ আজই ত আমার শেষ দিন ' 

রাইটার্সে এসে জরুরী ফাইলগুলো কাজ শেম করে ডঃ ঘোষ ডেকে 
পাঠালেন চীফ সেক্রেটারিকে। এবং আমার সামনেই তাকে বললেন, চক্রবর্তী 
যদি চায় ত ওকে বিধানবাবুর কাছে কাজ করতে দেবেন, এই অন্ররোধ রইল 
আপনার কাছে । 

বল! বাহুল্য, এই অনুরোধের অমর্ধাদা করা হয় নি, আমি বিধানচন্দ্রের কাছে 
কাজ করার স্থযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম 

কিন্ত যাক সে কথ।। পরদিন ৮নং থিয়েটার রোডের বাড়িখান! অন্য চেহার। 
নিষে দেখা দিল চোখের সামনে | সারি সারি গাড়ি দাডিয়ে থাকতো, লোক- 
জনের অন্ত ছিল না। আজ সব কই? না আছে গাডির মেলা, না আছে 
লোকের ভীড। ডঃ ঘোষ তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিলেন । এখান থেকে 
তিনি চলে যাবেন, গড়িয়াহাট রোডের একটি ছোট্র একতলা বাডিতে। দ্রেখতে 
দেখতে যাবার সময় যখন সত্যিই ঘনিয়ে এলো, তখন দেখি নিচের তলায় এক্ঠ 
তরুণী মেয়ে তার মঙ্গীর সঙ্গে দাড়িয়ে আছে। হাতে তার এক জোডা খন্দরের 
তি | ভঃ ঘোষের জন্য নিজের হাতে সে বুনে এনেছে । ডঃ ঘোষ কোন 
অবস্থাতেই কখনো কারুর উপহার নিতেন না মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ৷ এবার 
একটু হৈসে মৈয়েটির সামনে হাত পাতলেন, বললেন, দাও, এখন আর আমি 
মুখ্যমন্ত্রী নই । 

আমি সেদিন যখন তীর সঙ্গে ৮নং থিয়েটার রোডের বাঁডি থেকে বেরিয়ে 
এসেছিলাম, তখন মনট। খুবই ভারাক্রান্ত ছিল। আমার সৌভাগা, আমি তার 
স্নেহ পেয়েছিলাম। তাই এই ছাড়াছাড়িটা মন মেনে নিতে চাইছিল না৷ 
মনে হচ্ছিল, এই শেষ ধোঁখা, আর গুর সঙ্গে দেখা হবে না কোনদিন । 


১৪ 


কিন্তু ভাগ্যবিধাত৷ মনে মনে হেসেছিলেন | দেখ! হলো তারঃসঙগে আবার 
রাইটার্স বিল্ভিংয়্ে, কুডি বছর পরে, তিনি তখন এসেছেন খাছ্যমন্ত্রী হয়ে, প্রথম 
যুক্তরাষ্ট্র মন্ত্রিসভার অন্যতম সভ্য হয়ে। তখনকার মুখামন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার 
মুখোপাধ্যায়ের ঘরেই তার সঙ্গে আমার দেখা হযে গেল। ভিনি আমাকে ঠিকই 
চিনতে পারলেন, আমাকে দেখে একটু হাসলেন, বললেন, _ভালে। আছে! ত? 

_আজে হাা। 

কিন্তু কথায়-কথায় এগিয়ে এসেছি, আবার পিছিয়ে যেতে হবে। ডঃ 
ঘোষের বিদায় এবং ভাঃ রায়ের আবির্ভাব । 


॥ ৩ ॥ 


ডাঃ রায় সম্পর্কে পণ্ডিত নেহেরু বলতেন,_-তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্টান- 
বিশেষ। আবার কেউ বা বলতেন,হিতকারী একনায়ক । আসলে তার 
সম্পর্কে নানঃজনে নানা ব্যাখা। করে গেছেন । একই সত্বায় তিনি ছিলেন 
“বহিমুরখখী ও অন্তর্মুখী । চিকিৎসক হিদাবে তার কৃতিত্ব ও হাতযশের তুলনা 
ছিল না। কিন্ত উত্তরপ্রদেশের বাজ্যপালের পদ গ্রহণ না করে তিনি যখন 
সমন্তাসংকুল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীত্বের কাটার মুকুট মাথায় তুলে, নিলেন, তখন 
থেকে শুরু করে, অর্থাৎ ১৯৪৮-এর তেইশে জানুয়ারি, নেতাজী স্থভাষচন্দ্রের 
জন্মদিনে, সকাল নট! পনেরো মিনিটে শপথ-গ্রহণের সময় থেকে, ১৯৬২ 
সালের ১ল জুলাই বেল! ১২ টার সময় পর্যন্ত একটানা! সাডে চৌদ্দ বছর, তার 
€5গ্ু কর্মপারা ও স্থষ্টিমীল মানসিকতার যে প্রকাশ ঘটেছে,_-তা এককথায়, 
বিস্ময়কর | আসলে মুখ্যমন্ত্রীৰপে তার জীবনের যে কাহিনীব শুরু, তা হচ্ছ 
পশ্চিষবঙ্গেরই বিভিন্নমূখী উন্নয়নের কাহিনী । 

ডাঃ রায় বলতেন,_-আমার জীবন-গঠনের মূলে রয়েছেন প্রধানত তিন জন। 
এক জন হচ্ছেন কর্ণেল লিউকিস, কলকাতা! মেডিক্যাল কলেফঞ্ের ইংরেজ 
প্রিন্সিপাল । আমার চিকিৎসা-বিদ্যার ভিৎ তৈরি করে দিয়েছিলেন তিনিই। 
'ার আমার টা তর গুরু হচ্ছেন দেশবন্ধু চিতর সু 





ছু 


শিখেছিলাম, নিজের জীবনেই হোক আর রাষ্ট্রের ব্যাপারেই হোক, দৈনন্দিন 
সমস্যা বিষয়ে কী করে এই নীতির প্রয়োগ করা সম্ভব। 

বিধানচন্দ্র জন্মেছিলেন পাটনায় ১৮৮২ সালে । প্রথম জীবনট। তার 
কেটেছিল অসচ্ছলতার মধ্যে। স্থাস্তাও তার তখন ছিল খুব খারাপ। 
বলতেন, _রূপোর চাম্চে মুখে নিয়ে তে] জল্মাইনি, তাই আমার ছাত্র জীবনের 
পথ ফুল-বিছানে। ছিল না। 

পড়তেন মেডিক্যাল কলেজে । বাবা যা কষ্টেহ্ষ্টে পাঠাতেন, তাতে 
কুলোতো! না। তাই বাইরের রোগীদের জন্য আংশিক নাসিংয়ের কাজ নিয়ে 
বাড়তি 'কিছু কিছু রোজগার করে নিতে হতো । এই ধার আথিক অবস্থা, 
তিনি বিলেতে গিয়ে সেন্ট বার্থোলোমিউ কলেজে তিন বছর ধরে কী কষ্ট করে 
যে পড়াশোন' চালিয়েছিলেন, তা সহজেই অন্রমান করা যায়। কিন্তু সেই 
অশেষ দুঃখকষ্টের শেষে পেয়েছিলেন জয়ের মালা । একই বছরে এম-আর-সি- 
পি ও এফ-আর-সি-এস চিকিৎসা-বিদ্যার ছুটি শ্রেষ্ঠ ডিগ্রি নিয়ে একটি রেকর্ডই 
করে এসেছিলেন তিনি । একী কম রুতিত্বের কথা? 

বিধানবাবুর চিকিৎসক জীবনের সাফলোর কথা নিয়ে পুঁথি বাড়াতে চাই না, 
রাজনীতির ক্ষেত্রে তার প্রবেশ ১৯২৩ সালে, তখন তার ণ্বয়স ৪২ বছর। 
প্রবীণেরা মনে করতে পারবেন, দেশবন্ধুর সাহায্যে তিনি তখনকার বাংলার 
সিংহ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভনক স্বরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে তীরই 
ব্যারাকপুর কেন্দ্রে বিপুল ভোটে হারিয়ে দিয়ে বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভা বা জঙ্গল 
লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি ্লাডিয়েছিলেন নির্দল 
প্রার্থী হিসাবে, কিন্তু দেশবন্ধুর স্বরাঙ্জা পার্টি তাকে সাহাধা করেছিল। সাহায্য 
করেছিলেন স্বয়ং দেশবন্ধ। বিধানবাবু নির্দল হলেও তাই কাউন্সিলে বসতেন 
স্বরাজ্জয.পার্টির্‌ সঙ্গে, এবং সবসময় তাঁদের সমর্থন করতেন । দেশবন্ধু ও বিধান- 
চন্দ্রের সম্পর্ক এই সব ব্যাপারের মধা দিয়ে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে । আর 
সেজন্যই বোধহয় দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর গান্ধীজী তাকেই দেশবন্ধু মেমোরিয়াল 
রাষ্ট্রের সেক্রেটারি-ী্টি করে দেন। দেশবন্ধুর বাসভবনে গডে উঠেছিল 
চিত্তরঞ্জন: সেবাদদন ও চিত্বরঞ্রন ক্যান্সার হাসপাতাল । আর এই প্রতিষ্ঠান- 
দুটির গড়ে-ওঠা থেকে, শুরু করে,*এর উন্নয়ন ও বিস্তার,_সবই সম্ভবপর 
হয়েছিল দেশবন্ু-শিষ্য বিধানচন্দ্রের অনেক দিনের এঁকাস্তিক চেষ্টায় । 


১ 


ংসদীয় কাজকর্মের দিক থেকে দেখতে গেলে, তখনকার দিনে বিধানচন্তর 
কাউদ্সিলের সভ্য হিসাবে বাংলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে যা করতে 
পেরেছিলেন, তা-ও উপেক্ষা! করার নয়। বিশেষ করে বাজেটের ব্যাপারে তার 
তীক্ষদু্টি সব ফাকি বা গোঁজামিল চট করে ধরে ফেলে সবার বিস্মষের স্টি 
করতো । কাউন্সিলে ডাঃ রায় প্রথম যে উল্লেখযোগ্য ভাষণ দেন, তা হলে। 
কাউন্সিলের অধাক্ষ কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়ের অশপারণের জন্য বীরেন্দ্রনাথ 
শালমল যে প্রস্তাব এনেহিলেন, তার সমর্ধনে। কিন্তু সংসদীঘ দক্ষতার দিক 
থেকে তিনি সব থেকে নাম করলেন ১৯২৭ সালে, যখন তিনি নিজেই ছুটি 
অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন দুজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে, এরা হলেন ব্যোমকেশ চক্রবর্তী 
ও আবছুল হাপিম গজনভী। তীর ভাষণের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তাতে 
ব্যক্তিগত কোনে! আক্রমণ ছিল না। এবং তার ভাষণ নিক্ষল তর নি, মন্ত্রী 
দুজনকেই পদত্যাগ করতে হয়েছিল। এই পদত্যাগকেই তখন সনাই আখ্যা 
 দিয়েছিল,__গজ-চতক্রবর্তীর পতন । 
দেশবন্ধুর মৃত্ার পৰ স্বরাজ্য পার্টির নেত। হয়েছিলেন ছে. এম. মেনগুপু 
এবং উপনেতা! বা ডেপুট লীডার হয়েছিলেন ডাঃ রায় । কিন্তু এবপর কণগ্রেস 
যখন অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়, তখন তিনি সেই ডাকে সাড। দিয়ে 
কাউন্সিলের সদস্যপদ ভ্যাগ করেন। এবং তারপরেই তাকে দেখি কলকাতা 
মহানগরীর লেবার কাজে আনম্মনিষোগ কবতে। স্বয়ং নেতাজী স্তর ভাবচন্দের 
প্রস্তাবে তিনি কলকাতা করপে'রেশনের মেয়র শির্বাচিত হস্ছিলেন। তার 
প্রশাসনের অভিজ্ঞতার শুরু হয়েছিল এইভাবেই । 
এরপরে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে আরও জডিয়ে পড়লেশ। 
১৯৩৩ সালে নেতাজী এবং জে. এম. সেনগুপ্লের মতো নেতারা গেলেন জেলে। 
তাদের পরে তারই ওপর এসে পডলো এই আন্দোলন-পরিচালনার ভার । 
ডঃ রায় আবার ক'গ্রেল ওবাকিং কমিটিরও সভ্য ছিলেন। এই সময় তাকে 
কারাবরণ করতে হয়েছিলো । সে-ও এক নাটকীম কাহিনী । জ্ষেলে পণ্ডিত 
মতিলাল নেহেরু অন্বস্থ হয়ে পড়েছেন শোনা গেল। গল। দিষ্ে তার রক্ত 
উঠছে। শুনে কলকাত। থেকে রওনা হলেন ডাঃ রায়, আর দিল্লী থেকে রওনা 
হলেন ডাঃ এম. এ. আন্পারি । তার] প্িতজীকে পরীক্ষা! করে উত্তর প্রদেশ 
সরকারকে একটি ম্মারকলিপি পাঠালেন । মৌলানা আবুল কালাম আজাদের 
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পন্নে ডাঃ আন্সারিই কংগ্রেস-সভাপতি হিসাবে কাজ করছিলেন । তিনি 
জরুরী কাজে ফিরে গেলেন দিলী, আর ডাঃ রায় অপেক্ষা করতে লাগলেন 
এলাহাবাদে, যুক্তপ্রদেশ সরকার ম্মীরকলিপির কী উত্তর দেন, তা শোনবার 
জন্য | পণ্ডিতজীর স্বাস্থোর যা অবস্থা, তাতে অবিলম্বে তাকে মুক্তি দেওয়া 
দরকার । কিন্তু পরদিন কাগজে য। দেখলেন, তার স্তর ভিন্ন। সরকার গোটা 
কংগ্রেস ওয়াঞ্কিং কমিটিকেই বে-আইনী ঘোষণা করে দিয়েছেন। কলকাতায় 
ফিরে আসার বদলে ডাঃ রায় তাই তাডাতাড়ি চলে গেলেন দিলী, সবার সঙ্গে 
পরামশ করতে। কিন্ধু সেখানেই তিনি গ্রেপ্তার হলেন ডাঃ আন্সারি, পণ্ডিত 
মদনমোহন মালবায, বিঠলভাই প্যাটেল প্রভৃতিদের সঙ্গে। বিচার হলো 
১৯৩০এর ২৬ আগস্ট, দিল্লী জেলের ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডে । এক ম্যাজিস্টেট 
করলেন বিচার, তাদের প্রত্যেকের ছ মাসের জেল হয়ে গেল। ডাঃ রায় 
দশ দিন কাটালেন দিল্লী ক্তেলে, তারপরে তাকে নিয়ে আসা হলো কলকাতায়, 
আলিপুর সেণ্টাল জেলে! 

এই ঘটনার আঠারো বছর পরে কলকাতা যখন সমারোহে নেতাজীর 
জন্মদিন পালন করছে, তখন রাজ্যপাল রাঁজাগোপালাচারীর কাছে এপথ-পাঠ 
করার পর বিধানচন্দ্র তীর মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। চ্তাঁর পরে যিনি শপথ 
নিয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন নলিনীরঞ্জন সরকার। তিনি কলকাতার বিরাট ক্যবসায়ী 
ও ১৯৩৭-এ ফজলুল হক মন্ত্রিসভার একজন মন্ত্রী ছিলেন, পরে বড়লাটের 
একজিকিউটিও কাউন্সিলের সভ্যও হয়েছিলেন । আর ধারা শপখ নিন্তেন, তারা 
হচ্ছেন,__হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, বিমলচন্দ্র সিংহ, ভূপতি যজুমদার, প্রন 
সেন, নীহারেন্দু দততমজুমদার, মোহিনীমোহন বর্মন, কালীপদ মুখোপাধ্যায়, 
যাদবেন্দ্রনাথ পাজা ও হেমচন্দ্র নস্কর । 

, এই-প্রসঙ্গে বল। দরকার যে, ড: ঘোষকে বিধানবাবু তার মন্ত্রিসভায় 
আনবার খুবই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে ডঃ ঘোষ আসেননি । এলে 
কী হতো বলা যায় না, কিন্ত পরবর্তা ঘটনায় দেখা গেছে, এ'রা ছুজনে পরস্পরের 
কাছ থেকে ক্রমেই দূরে সরে গেছেন। ঞ্ষে পর্যন্ত ঘটনা এমন দাঁড়িয়েছিল 
যে, ডঃ ঘোষ তার গ্রুপের স্থরেশ বন্দ্যোপাধীয় ও দেবেন সেনকে নিয়ে কংগ্রেস 
থেকে বেরিয়ে এ়ে নতুন দল গষ্ঠন করেছিলেন, যার নাম দিয়েছিলেন, প্রজা 
সোসালিস্ট পার্টি। এর! কংগ্রেসের বিপক্ষদল হিসাবে কাজ করতেন। 
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যাই হোক, ডাঃ রায় সেদিন বলেছিলেন,_আমি কোন গ্রুপের নই, বাই 
মিলে একত্র হয়ে আমাকে নির্বাচিত করেছেন। আসলে, এদেশের এখনকার 
গোলমালট। হুচ্ছে এই দলবাজীর জন্য, পরম্পরের মধ্যে হিংসা আর রেষারেষির 
জন্য, অবিশ্বাস আর সন্দেহের জন্য । আমি চাই এ সবের উধের্ব উঠে সবাই 
একযোগে কাজ করুন । আর এই এঁকোর প্রেরণাই আমার মস্ত্রিসভীকে একটি 
স্থসংহত ও গতিশীল মস্ত্রিসভা করে তুলবে। 

ডাঃ রায় নিজে নিয়েছিলেন স্বরাষ্ট, স্বাস্থা ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন দর । 
আর মন্ত্রিসভায় ডাঃ রায়ের পরেই ধার স্থান ছিল তখন নির্দিষ্ট, সেই নলিনী রঞ্জন 
সবকারকে দিয়েছিলেন অর্থ এবং শিল্প ও বাণিজা দপ্তবের ভার । ডাঃ রায় একবার 
ইয়োরোপে গেলে এই নলিনীবাবুই তখন মুখামন্ত্রীর কাজ চালিয়েছিলেন। 

এইবার মুখামন্ত্রী হিলাবে ডাঃ রায়ের কাজকর্মের কথায় আসা যাক। 
প্রথমেই যেটার উপর তার চোখ পড়েছিল, সেটা হচ্ছে হাওডার ছুটে! 
পাটকুলের মাসাবধিকাঁল লক্-আউট অবস্থায় থাকার ঘটনা । এর ফলে বসে 
গিয়েছিল কুডি হাজার শ্রমিক । এর ব্যবস্থা করেই তিনি ডেকে পাঠালেন 
সিভিল সাপ্লাইফ্জের কমিশনার কাস্তি বসাক আই-সি-এসকে | ডাঃ রায় বললেন, 
-নোট্‌ দিন। এ-কাঁজ্যের খাগ্ভপরিস্থিতির পুরো ছবিটা আমি দৌখতে চাই । 

এক্স পরে চীফ সেক্রেটারি সব বিভাগেরই প্রধানদের সঙ্গে তার পরিচয় 
করিয়ে দিলেন। এপবই হলে ভাঃ রায়ের রাইটার্সে আসার প্রথম দিনের 
ঘটনা ।« তিনি তাঁব সরকারের নীতি হিসাবে ঘোষণা করলেন, জনগণের 
প্রয়োজন মেটানোই 'আমাদের কাজ। তার মধো প্রথমটাই হচ্ছে আমাদের 
খাগ্চ-বস্ত্র সশ্যার সমাধান করার কাজ। পরের কাজ হচ্ছে, এই যে বিপুল- 
সংখ্যক মানতষ এসেছেন পুর্ববঙ্গ থেকে (তখনকার হিসাবে প্রায় দখলক্ষ উদ্বাস্ত) 
এদের ঠিকমতো! কাজে লাগানো । তারপরের কাজ হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের 
সীমান্তে ধারা বাস করেন, তাদের মধ্য থেকে আতঙ্ক দূর কর। আর সম্ভব মতো 
পূর্ববজের সংখ্যালঘুদের মনে নিরাপত্তার ভাব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কর!। 

আমরা তখন লক্ষ্য করেছি, ডাঃ রায় অভিনন্দন সভা-টভা একেবারেই 
পছন্দ করতেন না। মস্ত্রিসভ1 গঠনের দুর্দিন পরেই ল-কলেজের ছাত্ররা এসে 
তাঁকে আমন্ত্রণ জানালো কলেজে গিয়ে ভাষণ"'দেবার জগ্ভ ৷. 

তিনি বললেন, _সময় হবে না হে, ভীষণ ব্যন্ত। 
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ডাঃ বিধান রায়ের সঙ্গে লেড়ী মাউন্ট টেন 


কিন্ঞ তারা কি অত সহজেই শুনবে? বিলক্ষণ পীড়াগীড়ি করতে 
লাগলো । শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়েই ডাঃ বায় বললেন,__-দেখ আটচন্লিখ ঘণ্টা 
মাত্র হলো আমরা এখানে এসেছি । কী করেছি সাধারণ মানুষের জন্য, যে 
তাদেব সামনে গিয়ে ঈাড়াবে।? যেদিন কিছু করতে পারবে! সেদিনই গিয়ে 
ভাবো, তার আগে নয়। 

এবং তার কথা তিনি রেখেছিলেন । বেশ কয়েকটা! মাস তারপর কেটে গেল 
তিনি সভায়-টভায় যাননি বললেই হয়। তাব বদলে সবার চোখের অন্তরালে 
সরে গিয়ে একমনে কাজ করে গেছেন, যাতে দেশেব সমস্যা গুলির মোকাবিলা! 
করতে পারেন। একনাগাডে বাবে ঘণ্টা কাজ করতেন, মাঝে এ 
অফিসের লাউর্ধেই লাঞ্চ সেরে নিতেন । খাণ্যা আর একটু বিশ্রাম নিয়ে 
মোট সময় নিতন ৪৫ মিনিট। 

মনে আছে, বাড়িতে তার এক বিবাট লাইব্রেরী ছিল। আমি তার 
কাজ কবতে প্রথম যেদিন সকালে টাব কাছে গেলাম, তিনি তখন একগাডছা 
চিঠি সামনে রেখে এক-এক কবে দেখছিলেন । যখন শুনলেন তীব পি-এ বা 
ব্যক্তিগত সহায়ক হয়ে আমিই এসেছি কাজ কবতে মুখ্যসচিবেব নির্দেশে, তখন 
আর দেরি ন৷ করে সঙ্গে সঙ্গে চিঠির উত্তর মুখে মুখে লিখিয়ে* দিতে শুরু করে 
দিলেশ। খুব দ্রুত ডিকৃটেশন দিতে পারতেন ডাঃ বায়। গলাট! একটু তুলে, 
যেন জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন, এমনি ভঙ্গিমায প্রথম-প্রথম ডিকৃটেশন দিতেন । 
তার চিন্তার পরিচ্ছন্নত। ও যুক্তির তীক্ষতা ছিল লক্ষ্য করবার মতো । ঞ্ঠার 
সঙ্গে আমি কাজ কবেছি এক নাগাডে সাডে ১৪ বছর। এই শাডে ১৪ বছর 
আমার কাজ ছিল তার সঙ্গে সাধারণ মানুষ ধীর] দেখা করতে আসতেন, প্রয়োজন 
মাফিক তাদেব আগু-পিছু নির্দেশ কবে দেওষা, চিঠির ওপরে নোট লেখা, তার 
ফাইল :&. কঠাজপত্র গুছিয়ে দেওয়া, আর তারপবে তাঁর পিছনে পিছনে 
রাইটার্সে আসা। রাইটার্সে তিনি আসতেন সবার আগে, যেতেন 
সবার শেষে। 

কাজকর্মে নিয়মান্থবত্তিতা ছিল তাব চরিত্রের বৈশিষ্টা । সাধারণত তিনি 
উঠতেন ভোর পাঁচটায়, আর সাডে ছটার মধো চান-টান কবে নিবে তিনি 
একেবারে রেডি । খুব্কম লোকই*জানেন, তীব বিহ্বানাব পাশে থাকতো! 
গীতা আর ব্র্ধন্তোত্রমূ”_-এই ছুইখানি বই। নিয়ম করে রোজই পডতেন তার 
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কিছু কিছু! এই প্রপঙ্গে তাৰ সকালবেলাকার জলখাবারেব কথাটাঙ বলি। 
একটা ডিম, গোট। ছুই টোষ্ট, একট। কলা বা পেঁপে, একটু ৰেল আব কফি। 
ধাবা তাব অন্তবঙ্গ, তাদেব মধ্যে কেউ কেউ ওর সঙ্গে ব্রেক ফাষ্টেব টেবিলে বসে 
যেতেন মাঝে মাঝে । এদ্র মধ্যে অন্যতম ছিলেন কর্ণেল ললিতমোহন 
বন্দোপাধ্যায়। 

বলা বাহুল্য, ডাক্তার হিসাবে ডাক্তাবী ছিল ডাঃ বায়ের জীবনেব প্রধান 
আকর্ষণ। মন্ত্রিসভায় যোগ দেবাব আগে ঠাব আয় কতো ছিল শুনবেন? তাৰ 
আযাকাউট্ট্যান্ট মিঃ সাইলামেব কাছ থেকে শুনেছি, যে মাসে তিনি, মৃখ্যমন্ত্রী 
হলেন, তাব আগের মাসে তাব আয় হয়েছিল ৪২ ভাজার টাক1। মী হবার 
পব ভাব মাপিক বেতন হলো! ১,৪০* টাকা । এ অস্ক আবাব মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে 
তিনি নিজেই ঠিক কবে দিষেছিলেন। ডাক্তাব হিপাবে তাব আয় যদি কম করে 
ধরি মাসিক তিরিশ হাজার ঢাকা, তাহলে সাডে চৌদ্দববে তাৰ আয় হতো। 
&০ লাখ টাকা। সে ক্ষেত্রে তিনি মুখামন্ত্রী হিমাবে সাডে চৌদবছবে আয 
করেছেন কতো? না, বেতন মার ভাতা টাতা নিয়ে মাত্র আঢাই লাখ টাকা। 
এই অসাধারণ আধিক স্বার্থতাগ ভারতের কজন বাজনৈতিক নেতাব আছে? 

ডাক্তাব হিসাবে আয় কবেছেন তিনি প্রচুর সন্দেহ নেঈ, কিন্তু বাখতে 
ঠেবেছেন কই? আয়ের বেশিটা যেতো দান-খযরাতে , যে সব হাসপাতাল তৈরি 
করেছিলেন নিজে, তাৰ খরচ জোগাতে, এছাডা ক'গ্রেসেব জন্য খরচ ও ছিলই। 
১৯% সালের নির্বাচনের জন্য কংগ্রেসের টাকা যোগাতে গিষে তিনি তাৰ 
'নিজেব বসত বাড়িটা পর্বত বাধা বাখতে দ্বিধা করেন নি। বু গবীৰ উ্বাস্ত 
আব অভাবী মানুষ তাব কাছ আসতো সাহায্য চাইতে, এব" প্রার প্রত্যেক 
দিনই তিনি তাদের কিছু না! কিছু ধিতেন। দেবার সময় তাদের সামণে 
দাডাতে তার সংকোচ হতো, তিনি নিজে অন্তরালে গিয়ে আ্মাত্রে এগিয়ে 
দিতেন। তাব নীতি ছিল, ডান হাত দেবে, বা হাত তা! জানতে পারবে না। 

কেউ কেউ জিজ্ঞানা! করতে পারেন, এই অল্প আয়ে তিনি তীর গৃহস্থালীব 
খরচ সামলাতেন কী করে? লোকঙ্গন, এসো-জন বসো-জন নিয়ে তার খবচের 
বহুর তে। নেহাৎ কম ছিল মনে হয় না। 

ঠিক। কিন্তু এর উন্তবও আমি দিতে পারি। মুগ্ামন্ত্রী হিসাবে দুটি বছৰ 
কাটাতে না কাটাতেই কলকাতার উপকণ্ঠে তার যে জমি ছিল, সেটা তাকে বিক্রি 
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করে দিতে হয়েছিল । শুধু কি তাই? বিভিন্ন কোম্পানীতে তার যে শেয়ার ছিল, 
তাও আস্তে আস্তে বিক্রি করতে হয়েছিল, কতগুলি কোম্পানীর তিনি নিজেই, 
ছিলেন চেয়ারম্যান । কিন্তু এতেও হয়নি। তার শিলং-এর অতো সাধের যে 
রায়-ভিলা, তা-ও শেষপর্যস্ত বিঞ্ি করে দিতে হয়েছিল। শেষ বয়সে এমন 
করে রিক হতে তার কোনো কুণ্ঠী ছিল না, দুর্ভাবন। ছিল না, হাসিমুখেই 
অনচ্ছল জীবন বরণ করে নিয়েছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথ| বলি। তাঁর বাডিতে রোগী বা অভ্যাগত 
আসম্ঠুর দিক থেকে কোনে। বাপানিষেধ ছিল না। টাকা উপায়ের দিক থেকে 
দেখদ্তি গেলে তিনি চিকিৎসা বুত্তি ছেটে দিষেছিলেন বটে, কিন্ত চর্চ 
ছাড়েন নি। বিন! পয়সায় রোগী দেখতেন ভার বাড়িতে । সকাল সাতটা? থেকে 
রোগী (দ৭ শ্ররু করতেন | দুজন সহকারী ডাক্তার থাকতেন, তারা রোগীর 
রোগের বিবরণ আগাগোডা লিখে রাখতেন । গড়ে ৬ জনস্ত্রী আর ১৭ জন 
পুরুষ রোগী দেখতেন তিনি রোজ । 

রোগী ছাডা আরও কতোরকম লোকই না আমতে। ' ছোট বডো, বড়লোক 
গরীব লোক, কেউই বাদ যেতো না, নানান কাছে তাদের আনাগোনা । তিনি 
মনোযোগ দিয়েই সবার কথা শুনতেন। আর যতদূর লম্তব তাদের সমস্যার 
সমাপান করার চেষ্টা করতেন। কথা দিতেন না কাউকেই, শুধু বলতেন, 
চেষ্ট। করে দেখবে কী করতে পারি । 

মধাবয়সী শুকটি বিধবা মহিলার কথা মনে পড়ছে । তার সঙ্গে *কানো 
দরখান্ত ছিল না। যখন বললাম, _আপনার কী দরকার সেটা লিখে দ্রিন। 

তিনি বললেন,_লেখা যাবে না, মুখে বলবো | ন্যাপারট। খুব গোপনীয় 
এবং ব্যক্তিগত ৷ 

-_-কীন্রকম ? 

গল! নামিয়ে তিনি ছলছল চোখে বললেন,_-কী আর বলবো, আমি বিধবা, 
কিন্তু পেটে আমার বাচ্চা। আপনজন কাউকে একথা! মুখ ফুটে বলতে পারিনি, 
তাই দশ! ন। পেয়ে গুর কাছে ছুটে এসেছি । 

বলা বাহুল্য, ডাঃ রায়ের নির্দেশে গুকে কোন এক আশ্রম বা হোম-এ 
পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। 

এরকম অনেক ঘটনা । একবার এক তরুণী গুকে চিঠি লিখলো! £ 
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আমার জীবুন সংশয়। আমি বি-এ ক্লাশে পড়তাম, কিন্তু যাকে ভাছলা- 
€বসেছি ও বিয়ে করতে চাই, সে মাত্র ম্যাট্রিক পাস, আর তাছাড়া,__বেকার। 
বাপ-মা এতে রাজী নয়। কিন্তু ওকে ছাড়া অন্ত কাউকে বিয়ে করতে হলে 
আমাকে আত্মঘাতী হতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী কি দয়া করে এই ছেলেটিকে .চাকরি 
দিয়ে আমাকে বীচাতে পারেন না? 

বল! বাহুলা, শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ছেলেটিকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে 
দিয়ে মেয়েটাকে রক্ষা করেছিলেন অপমৃত্যুর হাত থেকে । 

কিন্তু কথ! হচ্ছে, হাজার হাজার বেকার ছেলেকে কেমন করে চুকরি 
দেওয়া যায়? দলে দলে এ-রকম যারা আসতো, তাদের তিনি উপদেশ দিতেন 
ছোটখাটো! ব্যবসা করবার জন্ত | কিন্তু ব্যবসা! যে তারা করবে, তাদের পুঁজি 
কোথায়? অধিকাংশই তারা উদ্বান্ত, তাদের দিন চলাই ছুষ্ষর। ডাঃ রায় 
বললেন,_-তাহলে তোমরা এক কাজ করে! । পাইকারী বাজারে ঘুরে বেডাও 
দেখি*? ঘুরে বেড়িয়ে দ্যাখো কোন্‌ কোন্‌ জিনিস তোমরা বিক্রি করতে 
পারবে। তার একটা লিষ্ট করে নিয়ে এসো, সঙ্গে সঙ্গে দামটাও টুকে নিয়ে 
আসতে ভুলোনা। 

এদের জন্য তিনি হয় নিজের পুঁজি থেকে, আর নয়ত সরকারের বাণিজ্য 
দগ্তুর "অথবা উদ্বান্ত ত্রাণদপ্তর থেকে কিছু কিছু অর্থ-সাহায্যের বাবস্থা করে 
দিতেন। আমি বহু ঘটনা জানি, ছেলেরা একশ টাকা কি ছুশ টাক! পুজি 
এইভা্ে নিয়ে ফিরিওয়ালার ব্যবসা করে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে । 

এই সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনেক ন্যাষ্যমূলোর দৌকান খুলেছিলেন ! 
ডাঃ রায় বাঙালী ছেলেদের এইসব দৌকান করার স্থযোগ নিতে আহবান 
জানিয়েছিলেন। এছাডা, তাদের তিনি বলতেন পরিবহণের ব্যবসা করতে । 
ট্যাকৃসি ও বাস-এর পারমিট তিনি রেখেছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রাম্ধীরা অংশ 
নিয়েছিলেন তাদের সহায়তার জন্য । পিভিল সাপ্লাই বিভাগ থেকে প্রায়ই 
অনেক পারমিট বেরুতো। ডাল, সরষের তেল, চাল,--এসব আমদানী করার 
জন্ত। কিন্ত এসব ব্যবসা! করতে হলে বেশ কিছু পুঁজির দরকার। মিরাতিত 
রাজবন্দী ধারা ছিলেন, তারা পুঁজি পাবেন কোথায়? কতগুলি চতুর ব্যবসামী 
কিছু কিছু নিধ্যাতিত দেশসেবক খুঁজে খুঁজে তাদের ধরে তাঁদের মাধ্যমে 
পারমিট বার করতে লাগলো । এইভাবে বেনামী সব ব্যবসা! গজিয়ে উঠতে 
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লাগলে, সরকারের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কি করে? আমার মনে আছে, ' 
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠনের সঙ্গে জড়িত এক নেতা কোনে! এক ঘাংল! কাগজের 
নাম-করা সম্পাদককে সঙ্গে করে ভাঃ রায়ের সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে' 
আসতেন। তাদের ব্যবসায়ী-বন্ধুদের পারমিটের জন্য তদ্ধির করাই ছিল 
তাদের উদ্দেশ্য । 

ডাঃ রায় যখন তার মন্ত্রিসভা গঠন করলেন, তখন মহাকরণে অসর জাকিয়ে 
রয়েছেন সব বাঘ! বাঘ! আই-পি-এল। এর! ব্রিটিশ আমল থেকেই প্রশাসনে 
পাকাপোক্ত । এদের কেউ কেউ নতুন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিলেও, কেউ 
কেউওমাবার পারেন নি। ডাঃ রায়ের আগে তারাই সব দরকারী চিঠি, যেগুলি 
কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রধানমন্ত্রীকে লেখ! হবে, সেগুলির মুসাবিদ1! করে দিতেন, 
মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী তাতে সই করে দিতেন মাত্র। এ সব ব্যাপারে তাদের আত্ম- 
প্রসাদ হিপ দাক্ুণ। এমন খসডা করে দেবো যে, তাতে আর দাত ফুটোতে 
হবে না,__-এই ছিল তাদের মনোভাব । | 

কিন্তু ডাঃ রায় অন্য ধরনের মানুষ । তিনি একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস- 
চ্যান্সেলার আর কলকাত1 করপোরেশনের মেয়র,.__-এই ছুই পদে থেকে চিঠির 
মুসাবিদার ব্যাপারে রীতিমত অভিজ্ঞতা অর্জন করে এসেছেন। তিনি 
মহাকরণে এসে দিলেন সব উল্টে । বিভাগীয় প্রধানেরা খসডা পাঠালে, তিনি 
তা কাটাকুটি করতেন, অদল বদল করতেন, নিজের অভিমতও দিতেন, 
তারপরে নতুন করে চিঠি সাজিয়ে পাঠিয়ে দিতেন দিল্লীতে । আসলে বিভাগীয় 
তথ্যের ভিত্তিতে তিনি নিজেই ডিকৃটেশন দিয়ে নতুন করে চিঠি লিখিয়ে 
তারপরে পাঠাতে শুর করলেন। তার বেশির ভাগ চিঠিই হয়ে দ্াভাতো 
খআধা-সরকারী | কারণ, ধাদের লিখছেন, তাদের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সংস্পশ 
অনেক দ্িনের। নেহেরুজীকে বেশির ভাগ ক্ষেতেই সঙ্গোধন করেছেন পপ্রয় 
জওহরলাল» বলে, সর্দার প্যাটেলকে “প্রিয় বল্লভভাই+ বলে। তারাও আবার 
গুকে লিখতেন এপ্রিয় বিধান' বলে, ইন্দির1 গান্ধী লিখতেন প্রিয় বিধানকাকা' 
বলে, আবার উনি তাঁকে লিখতেন “প্রিয় ইন্দু” বলে। 

নেহেরু পরিবারের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল ঘনিষ্ট। তিনি ছিলেন তাদের 
পরিবারেরই একজন। মতিলাল নেহেরু ভাঃ রাম আর ডাঃ আনসাত্রীকে 
বলতেন,__-আমার জীবনের জোড়া অছি বা ট্রাষ্টি। 


১৫০ 


* ডা: রায় আবার স্বরাজ ভবন এবং কমল! নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতালের 
একজন অছি-ও ছিলেন বটে। শুধু নেহেরু পরিবার নয়, সর্দার প্যার্টেলের 
সঙ্গেও তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল যথেষ্ট । আমি দেখেছি, দেশ যখন বড়ো 
কোনে সংকটে পড়েছে, তখন কী প্রধানমন্ত্রী, কী উপ-প্রধানমন্ত্রী,__ছুজনেই 
ডাঃ রায়ের সুচিন্তিত মতামত নিয়েছেন, পরামর্শ করেছেন তার সঙ্গে । 

এইরকম একট! বাযাপারে,__সেটা হবে ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস,_ 
ডাঃ রায়ের সঙ্গে আমাকেও দিল্লী যেতে হয়েছিল। সাধারণত তিনি প্রধান- 
মন্ত্রীর বাড়ী গিয়ে উঠতেন না। প্রথম দিকে উঠতেন মৌলানা! আজাদের 
ওখানে, পরে উঠতেন ডাঃ জে. পি. গা্গুলীর বাপায়। কিন্তু সেবার দেঞ্জলাম, 
তিনি ওসব না করে সোজা গিয্ে উঠলেন নেহেরুজীর বাড়ীতে । "পুরো 
তিনটি দিন তিনি ওখানে রইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমারও সৌভাগ্য হলে 
প্রধানমন্ত্রী-ভবনের আতিথেয়তা লাভ করবার । রাত্রের খাবার সময়কার 
কথাবার্তা ছুই ৫নতার মধ্যে চলতো মধারাত্রি পর্যন্ত, প্যাটেলজীও এসে তাতে 
যোগ দিতে লাগলেন। আমার মনে হচ্ছিল, পশ্চিমবঙ্গেরই কোন জরুরী 
সমশ্যা নিয়ে তারা বোধহয় আলোচনা! করছেন; আর সেজন্য দরকারী 
কাগজপত্রও আমরা সঙ্গে এনেছি । 

এক রাত্রে আমি তখনো টাইপ রাইটারে কাজ করছি বসে বসে, হঠাৎ 
তাকিয়ে দেখি সিড়ি দিয়ে'নেমে আসছেন ডাঃ রায় ও নেহেরুজী। নিজেদের 
কথাবার্তায় তারা এত মগ্ন যে, আর কোনে দিকে ভ্ক্ষেপ নেই । মধ্যবাত্রি 
তখন পরিয়ে গেছে । | 

এইরকম অবস্থায় তিন দিন তিন রাত্রি কাটিয়ে আমরা ফিরে এলাম,। 
কিন্তু য| ঘটতে যাচ্ছে, তা আমি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি। জানলার্ম 
পরে, কলকাতায় এসে। ১৯৪৮এর ১৪ই সেপ্টেম্বর ভোর চারটের সময়, 
হায়দরাবাদ রাজ্যের ২৫০০ মাইল জুড়ে প্রসারিত যে সীমান্ত-রেঞা তা ভেদ 
করে ভারতীয় সেনাবাহিনী এগিয়ে গিয়ে ১২ ঘণ্টার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হলে। 
সেকেন্দ্রাবাদে, মেজর জেনারেল জে. এন. চৌধুরী আর মেজর জেনারেল এ. 
রুত্রের নেতৃত্বে । মাত্র চারদিনে কাজ শেষ। ১৮ই সেপ্টেম্বর নিজাম নিজের 
সৈম্তদের থামিয়ে দিলেন। কুখ্যাত লায়েক আলি-মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলেন, 
রাজাকার আন্দোলন নিষিদ্ধ করলেন, আর আবেদন জানালেন শান্তির | 
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হায়দরাবাদ রাজা চলে এলো! ভারতের মধ্যে। এই ঘটনার বেশ কয়েক মাল 
পরে আমি জানতে পেরেছিলাম, নেঠেরুত্ীর জরুরী তলব *পেয়ে কেন 
ডাঃ রায় এবার দিল্লী গিয়েছিলেন এবং ছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রীর অতিথি হয়ে। 
হায়দরাবাদ সংক্রান্ত পুলিশী ব্যবস্থা নিয়েই নেহেক ও প্যাটেল আলাপ আলোচন। 
করছিলেন ৪ পরামর্শ নিচ্ছিলেন ডাঃ রায়ের । 

হাযদরাবাদের বাপারে সাম্প্রদায়িক একো যাতে ফাটল না ধরে, সে 
দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে প্রপানমন্ত্রী আগেভ।গে নিদেশ দিয়েছিলেন সব 
প্রদেশের মুখামন্ত্রীদের। ডাঃ রাম সেইমত স্থরাওয়ার্দি সাহেবের সঙ্গে দেখা 
করলেন* তিনি তখন ছিলেন কলকাতায়। এই দেখা সাক্ষাতেব ফল কী 
পেলেন “তিনি, সেট। ১৩ই সেপ্টেঘর চিঠির আকারে লিখে পাঠালেন 
নেহেককে । লিখলেন-_ 
প্রিয় জওহর, 

শহীদ সুরাওয়ার্দির সঙ্গে দেখা করলাম আজ সন্ধ্যাবেলা। এসে বললো! 
হায়দরাবাদের ব্যাপারে মুসলমানরা, তা! সে ভারতেই হোক আর পাকিস্টার্নেই 
হোক, কোনো মারদাঙ্গা করবে না। তা! সত্বেও আমরা সজাগ রইলাম। 
যাতে কোথাও কোনে দাঙ্গাহাঙ্গামা না হয়, সেজন্য ঘা ব্যবস্থা নেবার সব 
নিয়েছি এইজন্য যে মুসলমানের! কোনো ঘটন। ন। ঘটালেও কমুনিস্ট পার্টি 
তাদেব হযে কিছু করে বসতে পারে । কোনো! একটা বড়ো গোলমাল হলে 
তাদের খুব সুবিধে, সেই সুযোগে অমনি মাথা চাডা দিয়ে উঠতে পারে। 

পু তোমার বিশ্বস্ত 
বিধান 

হায়দরাবাদে পুলিশী বাবস্থা নেবার পর ২১ সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) প্রধানমন্ত্রী 
মুখ্যমন্ত্রীকে লিখলেন : 
প্রিয় মৃখামন্ত্রী। 

খুব জরুরী একটা ব্যাপারে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই । 
দেখা যাচ্ছে, হায়দরাবাদে যখন আমরা কাজ আরম্ভ করি, তখন কিছু 
মুসলিমকে গ্রেপ্তার কর] হয়েছিল । এর কারণ €বাধহয়, তাদের কারুর কারুর 
হায়দরাবাদের ব্যাপারে দরদ থেকে থাকবে, কিংবা ও-সংক্রান্ত কোনে। কাজ- 
কর্মের যোগন্থত্র তাদের* থাক। সম্ভব, অথব1 এ-ও হতে পারে, সন্দেহের বশেই 
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কাউকে ধরা হয়েছিল। কিন্তু সে যাই হোক, এখন যখন হায়দরাবাদের 
মিলিটারী বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেছে, তখন আর তাদের জেলে 
কি্বা অন্যভাবে আটকে রাখার কোনো! দরকার নেই। আশা করি আপনি 
তাদের মুক্তির নির্দেশ দেবেন, যদ্দি না তার্দের আটকের পিছনে অন্ত কোনো 
গুরুতর কারণ থেকে থাকে । 

হায়দরাবাদের নাটকীয় ঘটনাবলীর পর আমাদের এই নীতি হওয়া খুবই 
দরকার যে শুধু হায়দরাবাদ নয়, সারা ভারতেরই মুসলমান জনগণের সম্পর্কে 
যথাসম্ভব উদার হতে হবে আমাদের, আরও সঙ্থদয় বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে 
দেওয়া উচিত তাদের দিকে । সংকটের সময় ভারতের মুসলমানের! স্মগ্রভাবে 
ভারতীয় ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকে যে আমাদের নীতিকে ই জয়যুক্ত হতে সাহায্য 
করেছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই । আমাদের আস্তরিকত? ও সহদয়ত। 
দিয়ে মূললমান জনগণের মন জয় করার এই উপযুক্ত সময়। নয় কী? ফেলে 
আস দ্িনগ্লোর কথ! মনে করুন। তারা কম আঘাত পায়নি। তাদের 
হধ্যে সংশয় ও হতাশার একট] ভাব যে ন। রয়েছে এমনও নয়। হায়দরাবাদের 
ঘটনার ফলে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা থেকে ভাবত জুডে একটা 
সাম্প্রদায়িক সাম্য গড়ে তোলার স্থযোগ উপস্থিত। আমরা যদি ঠিকমতো 
কাজ করি, তাহলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ একেবারে ঝেজে" ফেলে দেওয়া 
সম্ভব। ঘটনাপ্রবাহের,গতি ঘুরিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়, যাতে এর পুরোপুরি 
অবসান হয়, সে ব্যাপারে সক্রিয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার । 
. “হায়দরাবাদের কথাই যদি ধরেন, আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে 
চাই যে, সার! পৃথিবীর চোখ এখন আমাদের দিকে । আর সেজন্যই আমদের 
খুব ভেবেচিস্তে কাজ করতে হবে। খুব চিন্তাভাবনা না করে কোনে বিবুতি 
বা মন্তব্য হঠাৎই কর! উচিত হবে না। প্রত্যেকটি কথারই তখন মূল্য হবে 
অপরিপীম এবং আমাদের বিরোধীরা তাই নিয়ে হৈ চৈ শুক করে দিতে 
পারে। দেশের বাইরের সংবাদপত্রগুলিও আমাদের পক্ষে তেমন নেই। 
তারা আমাদের কাজের যথেষ্ট সমালোচন! করেছে, যদিও তাদের সমালোচনা 
বাস্তব অবস্থার ওপর ভিত্তি করে হয় নি। আর সেজন্য সেগুলো ষার্থও নয়। 
কিন্ত এসব সত্বেও বলবো, দেশের বাইরেকার এইসব মতামত আমরা 
উপেক্ষাও করতে পারি না। বিশেষ করে, এতে বখন আমাদের যারা বন্ধু 
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তাদেরও অনেকে খানিকটা যোগ দিয়েছেন। সেজন্ত আমার মনে হয়, 
অন্যরা যাতে তাঁদের কথাবার্তায় কিছুটা সংযত হন, সে বিষয়ে তাঁদের বুঝিয়ে 
বল! দরকার হুয়ে পড়েছে। 
আপনার বিশ্বস্ত 
জে. নেহেরু 

এইখানে একটা কথা বলে রাখি । ডাঃ রায় যখন মুখ্যমন্ত্রীত্ব নিলেন তখন 
তার বয়স ৬৫ পেরিয়েছে । কথাটা বন্ধুদের আক্ষেপ করে বলতেনও। বলতেন, 
এখন আমি ৬৫, যদি বয়সটা দশবছর আরও কম হতো! কতো! কাজই ন! 
করবার আছে! দেশের অর্থনীতিকে গডে তুলতে হলে কয়েকট। বছর ধরে 
একনাগাড়ে খেটে যেতে হবে। | 

আমাদের এট্রকু সৌভাগা যে, তিনি অন্তত সাডে চৌদ্দ বছরের সময়টা 
পেসেছিলেন। তিনি বলতেন, আমার নীতি হচ্ছে, সামনে যে কাজ পাবো, 
তা-ই প্রাণপণে করবো । মনে আছে, আযানেমরীতে বিরোধীপক্ষের এক 
ব্যক্তিগত আক্রমণের বিকদ্ধে তিনি বলে উঠেছিলেন, আমার মন সাচ্চ। 
আর আমার মধ্যে আছে একজনের নয়, দশজনের শক্তি । 

আমি তাঁর সঙ্গে দিল্লীতে অনেকবার গেছি। দেখেছি দিল্লীর প্রচণ্ড 
গরমেও তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের উত্তর ব্লক থেকে দক্ষিণ ব্লক পর্বস্ত ছুটোছুটি 
করে বেডাচ্ছেন, প্ল্যানিং কমিশনের অফিস থেকে মন্ত্রীদ্দের বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন 
তাঁর পশ্চিমবঙ্গের, জরুরী সমস্যা গুলি মেটাতে । 

এইরকম ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করতে করতে এক-একদিন তিনি খুবই 
রুস্ত হয়ে গপডতেন। এটা লক্ষা করে তার এক বন্ধু একবার বলেছিলেন”_ 
ডাঃ রায়, মন্ত্রীরা অধিকাংশই বয়সে আপনার ছোট, আর তারা আপনাকে 
ভক্তি-শ্রদ্ধাও করেন। নিজে তীদের অফিসে অফিসে না গিয়ে, নিজের 
আস্তানায় তাদের ডেকে পাঠালেই ত পারেন? 

অন্ন একটু হেসে ডাঃ রায় জবাব দিতেন,_মামার পশ্চিমবজের স্বার্থের 
জন্য কাজ আদায় করতে আমি দিল্লীর বড়দাছেবদের সেলাম জানাতে এসেছি । 
আমি ডেকে না পাঠিয়ে নিজে তান্দের কাছে গেলে তারা একটু আত্মপ্রসাদ 
লাভ করবে না? কী বলো? 

এতো বলা সত্বেও আমি দেখেছি, বনু মন্ত্রী ও সেক্রেটারী নিজে থেকেই 
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তার আস্তানায় এসেছেন মৌজন্তের খাতিরে । ডাঃ জে. পি. গাঙ্গুলির ৪২নং 
রাটেনডন রোডের প্রশস্ত বারান্দাটি বহু মিটিং আর কন্ফারেন্দের সাক্ষ্য 
বহন করছে। 'গুলজারীলাল নন্দা, হুমাধুন কবীর, এস. কে. দে, অজিত প্রসাদ 
জৈন, জগজীবন রাম, অশোক দেন, অতুল্য ঘোষ, আযাটনি জেনারেল 
হেমচন্ত্র সান্ন্যাল,-এরা তো প্রায়ই আসতেন তিনি দিল্লী গেলে। শরীর- 
টরির খারাপ হয়েছে শুনে ছু-একবার পণ্ডিত নেহেরুও এসেছেন, দেখেছি। 

ডাঃ রায়ের চরিত্রের আরেকটি দিক ছিল, তিনি একটু অসহিষ প্রকৃতির 
ছিলেন, কোনো কিছু ব্যাপারে দেরি সইতে পারতেন না। আমাদের হয়ত 
ডিকৃূটেশন দেবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন, কিন্তু ঘরে ঢুকতে ন। ৮কতেই 
তিনি ডিকটেশন দেওয়া শুর করে দিতেন, চেয়ারে গিরে বনবার সময়টুকুও 
দিতে চাইতেন না। 

আর একট জিনিস তার মধো দেখেছি, তিনি চাইতেন, তার ব্যক্তিগত 
কর্মচারীরা কাজের ব্যাপারে সবসময় সচেতন থাকবে, বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝে নেবে, 
তিনি কখন ঠিক কোন্‌ জিনিসটা! চান। যখন তিনি কারুর কাছ থেকে কোনো। 
বিশেষ কাগঞ্জপন্র বা ফাইল চাইতেন, তখন ত| কখনই খুলে বলতেন না । 

শুধু বলতেন, ওহে সেই ফাইলট| নিয়ে এসো তো! 

, কিন্বা বলতেন, সেই কাগজটা নিয়ে এসে। দেখি ! 

কোনো! প্রশ্ন কর! চলবে না। বুঝে নিতে হবে, তিনি কোন্‌ ফাইল বা কোন্‌ 
কাগজটা চাইছেন। যদি তিনি ঠিক জিনিষটি না পান, তৌ সঙ্গে সঙ্গে চটে 
যাবেন! তার চটাচটির ব্যাপারেও একট! জিনিস লক্ষ্য করার মতো।, খুব রেগে 
গেলেও তার মুখ থেকে এমন সব কথা বেরুতো না, যা] কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে 
শোভন নয়। তার ওপরে, নকাবকি করার পর নিজের মনটা যখন নরম হতে।, 
তখন আবার অন্ঞরশোচন। জাগতে, যাকে বকেছিলেন তাকে কাছে ডেকে সর 
কিছু মিটিয়ে নিতেন । 

এরকম একট! ঘটন। আমার নিজের ব্যাপারেই ঘটেছিল। ১৭৫১ লালের 
কোনো একটা সময় মস্ত্িসভা ঠিক করলেন যে, কর্মচারীদের বেতন-কাঁঠামোর 
কিছু উন্নতি করবেন। বিশেষ করে মাঝারি আর নিচু স্তরেই তার্দের চোখ 
পড়েছিল বেশি | সকাল দশটায় মৃখ্যমন্ত্রীর ঘরে মন্ত্রিসভার বৈঠক বসবে । মন্ত্রি- 
সভার কাগন্গপত্র আমার কাছে রেখে অন্য জরুরী ফাইল তার হাতে দিয়েছিলাম, 
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গাড়িতে যেতে যেতে তিনি তা দেখবেন । তার বাড়ি থেকে অফিসে 
যখন যেতেন আমি তার সঙ্গে না গিয়ে পিছনের গাঁড়িতেই সচরাঁচর যেতাম । 
এখন হযেছে কী, তিনি এঁ ফাইলগ্রলে! ছেডে খুঁজতে লাগলেন মন্ত্রিসভার 
কাগজপত্র | তার গাডিতে যে সিকিউরিটি অফিসারটি ছিল, তাকেই জিজ্ঞাস) 
করতে লাগলেন, _কাগজগুলো৷ কোথায়? ত্য? 

সে বেচারী কী করে উত্তর দেয়? জানলে তো উত্তর দেবে? তারপর 
আর যাবে কোথায়? তার কিছু পরে আমি যখন গিয়ে পৌঁছলাম অফিসে, 
তখন দেখি তিনি রাগে কাপছেন, আমাকে দেখে প্রচণ্ড ধমক : কেন এমন ভূল 
হয় শুণ্ি? 

কিন্তু যে কথা বলছিলাম | এ যে বেতন-কাঠামোর উল্লেখ করেছি, আমরা 
যারা মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত কর্মচারী, সংখ্যায় পনেরো জন,_আমরা বেমালুম 
বাদ পড়ে গেছি সংশ্লিষ্ট তালিক। থেকে । কিন্ত তবু তার কাছে নিজেদের 
দুঃখের কথ। জানাতে আমাদের কারুর সাহস হলে! না। মন্ত্রিসভা এ বেতন- 
কাঠামোগুলি মঞ্চুর করে দেবেন, আর আমাদের বিষযট1 একেবারে বাদই 
থেকে যাবে । শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, আমাদের বিষয়টা খুব ছোট করে 
লিখে তার সামনে দেবো, আর বলবো; _অর্থবিভাগের অনবধানতায় আমরা 
বাদ পড়ে গেছি । 

'আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, তার কাছে কোনো আর্জি জানাতে হলে, মুখে 
না বলে লিখে বললেই তিনি খুশি হতেন। কী আর করি, তাই আধখানা 
কাগজে যা লিখবার, লিখে ভয়ে কাপতে কাপতে তার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম্ড। 
চোখ তুলে দেখলেন, কিন্তু সে-চোখে রাগের চিহ্নটুকুও ছিল না। আমার 
হাত থেকে কাগজখানা নিলেন, একটি বার চোখ বুলোলেন, তারপরে 
বূললেন,__আচ্ছা যাও । 

তারপরে দেখলাম, দশট। বাজার কয়েক মিনিট আগেই অথথন্ত্রী নলিনীরঞচন 
সরকার তার সেক্রেটারী বিনয় দাশগুপ্ত ও আরও কয়েকজন অফিসারকে 
সঙ্গে নিয়ে ডাঃ রায়ের ঘরে ঢুকে পড়লেন। অন্য মন্ত্রীরাও তারপরে আসতে 
লাগলেন একে একে । বৈঠক শুরু হয়-হ্য়, কিন্তু মুখামন্ত্রী জানালেন,_-বৈঠক 
আজ হবে না, কারণ কর্মচারীদের, একটা অংশের বিষয় একেবারে বাদ 
পড়ে গেছে। 
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একথা বলে তিনি ফাইলটা টেবিলের উপর ছুঁডে ফেললেন! সেই 
আধখানা কাগজটা দিলেন অর্থমন্ত্রীর হাতে, বললেন,_তোমার দগপ্তরকে 
বলো! যেন ভূলট। শুধরে নেয় । 

আমাদের বেতন সিনিয়র স্কেলে তুলে দেবার কথ! বললেন। আর সেই 
মর্মে নোটট! অদল বদল করে তাকে যেন সেদিনই বিকেলের মধ্যে দেখানো 
হয়,_এ নির্দেশ দিতেও দ্বিধা করলেন না। মন্ত্রীরা বললেন, _বেশ তো, 
ওট] পরে হবে'খন। অন্যগুলে। হয়ে যাক। 

তিনি বললেন,-উহ্ু, ওতে আমার সাম নেই। যাদের কথা বলা হচ্ছে, 
তাদের একজন সেই সকাল থেকে বেশি রাত্তির পর্ধস্ত আমার সঙ্গে সমানে 
কাজ করে যায়, তা সে রবিবারই হোক, আর ছুটির দিনই হোক । এদের 
কিছু না করে অন্যদের জন্ত করি কী করে? 

বল৷ বাহুল্য, মন্ত্রিসভার বৈঠক মুলতুবী রয়ে গেল। বিকেলের দিকে 
অর্থদগ্তরের 'অফিদাররা নতুন নোট লিখে তার কাছে এলেন, আর আগামীকাল 
যাতে বৈঠক বসে, তার জন্য তার হুকুম নিয়ে চলে গেলেন । 

হ্যা, এই ভাবেই তিনি কাজ করতেন। তুল হলেও তা শুধরে নিতে 
কখনই গড়িমসি করতেন না । 

ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভা গঠনেব সাতদিনের দিন দিল্লীতে হঠাৎ যা ঘটলো, 
তাতে সমস্ত পৃথিবী জুডে হাহাকার পডে গেল বল! যেতে পারে । একথা 
অন্থীকার করার উপায় নেই, ১৯৪৮এর ৩০শে জানুয়ারি হচ্ছে সারা ভারতের 
সব থেকে তমসাচ্ছন্ন দিন। এদিন বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় মহাত্মা গান্ধী 
মার! গেলেন । 

বিডল৷ ভবনের প্রাঙ্গণে তিনি যখন প্রার্থনা-সভায় যাচ্ছিলেন, তখন এক 
ধর্মোন্সাদ হিন্দু যুবক তাকে লক্ষা করে রিভলবার দিয়ে পরপর চারটি গুলি 
করে, তার একটি এসে লাগে তার বুকে । ঘটন!টা ঘটে পাচটার সময়, আর 
তার ঠিক আধঘণ্টা পরেই তার জীবনদীপ নিভে যায়। এবং এই ঘটনায় 
শুধু ভারত কেন, সারা পৃথিবী শোকে মৃহামান হয়ে পড়ে। 

ডাঃ রায় তখন ছিলেন মহাকরণে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এঞ্পেন তার 
বাডিতে। শোবার ঘরে না ঢুকে নিচের তলারই একটি ঘরে গিয়ে ধপ করে 
বসে পডলেন চেয়ারে । বাড়িতে তখন কেউ ছিল না! বললেই চলে, কারণ 
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অতে। লকাল সকাল যে তিনি ফিরে আসবেন এটা কে ভাবতে পেরেছিল ? 
আমি হুইংস্দরজার আড়াল থেকে উকি দিয়ে দেখলাম, তিনি মাথ। নিচু 
করে চুপচাপ বসে আছেন পাথরের মৃতির মতো । তার মনে যে তখন কী 
হচ্ছিল, তার কতটুকু আমরা বুঝবো বাইরে থেকে ? 

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ডাঃ রায়ের প্রথম দেখা হয়েছিল ১৯১৫ সালে, 
কাশিমবাজারের মহারাজার বাড়িতে । তারপরে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর, 
দেশবন্ধুরই বাড়িতে, ১৯২৫ সালে । সেই থেকে দুজনের মধ্যে নিবিড় সংযোগ । 
মহাত্মাজীর প্রত্যেকটি এঁতিহাসিক অনশনের সময় ডাক্তার হিসাবে কাজ 
করেছেন ডাঃ রায়। তার নেতৃত্বে কাজ করেছেন হরিজন অন্দোলনে, কাজ 
করেছেন নিষিদ্ধ কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্য হিসাবে । অনেক দিনের 
সেই নিবিড বীধন আজ ছিড়ে গেল। 

ডাঃ রায় ঘরেই বসে আছেন একা, এমন সময় কোনে] এক কাগজের 
একজন রিপোর্টার এলেন । আমি গুর কাছে গিয়ে কথাট! জানালাম। * 

উনি মুখ তুলে তাকালেন, বললেন,_আনতে বলো! । 

নিয়ে গেলাম ভদ্রলোককে । 

ডাঃ রায় বললেন, অহিংসার যিনি প্রবর্তক, তিনি মার! গেলেন কিনা 
হিংসার নোংরা হাতে? তাঁকে হারিয়ে আমাদের যে শৃন্ততা, তার পরিষীপ 
করবে কে? কে বুঝবে আমাদের ক্ষতি হলে! কতথানি ! 

এখানে ন। বলে পারছি না, ঠিক এই সময় আমারও জীবনে একট] দুর্ঘটনা 
ঘটে গিয়েছিল। ডাঃ রায়ের বাড়িতে বসেই খবর পেলাম, আমার শিশু 
কণ্তাটি মারা গেছে । এ কথ শুনে কোনো সন্তানের পিতা কি স্থির থাকতে 
পারে? আমি সঙ্গে সঙ্গে বাডি রওনা হলাম । তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। 
৩৬ নম্বর ওয়েলিংটন স্্বীটের এঁতিহাসিক বাড়ি থেকে যখন পথে নামলাম, 
তখন রাস্তাঘাট অন্ধকার, কোনো গাড়ি চলছে না, ট্রাম বাস ট্যাকৃসি সব 
বন্ধ। কী আর করি, অতো দূরের রাস্তা পায়ে হেঁটেই চলে এলাম বাড়ি। 
যখন এসে পৌছলাম, তখন দেহে আর মনে ছুদিক থেকে ভেঙে পড়েছি । 

অন্ত সব বর্ণনা ছেড়ে দেই,__এর পরে যা আমার মনে চিরদিনের মতে! 
দাগ কেটে রয়েছে, সে চুচ্ছে গান্ধীজীর চিতাভম্ম যেদিন ব্যারাকপুরের ঘাটে 
বিসর্জন দেওয়! হয় সেদিনকার ঘটনা । যে-দিকে তাকাই লোক আর লোক, 
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লোকের আর শেষ নেই। প্রায় লাখ দশেক লোক ব্যারাকপুরের গঙ্গার 
ঘাটে জড়ে। হয়েছিল সেদিন । ডাঃ রায় জওহরলালকে চিঠিতে জানালেন £ 

“আজ বাংলায় আমরা চিতাভম্ম-বিসর্জনের অনুষ্ঠান পালন করলাম । 
আমার নিজের কাছে এ দিনটা খুবই ছুঃখের। ভাবছিলাম, এই বিপুল ভীড় 
যদি অন্ত কোনো কারণে হতো।! কিন্তু থাক এ ছুঃখের কথা, আমার ধারণা, 
এই চিতাভম্ম থেকেই এমন এক শক্তির স্যষ্টি হবে, যা গান্ধীজীর চিন্তাধারা দিকে 
দিকে ছড়িয়ে দেবে! এই যে দশ লক্ষের বেশি লোক মনুষ্ঠান পালন করলে। 
ব্যারাকপুরের গঙ্গার ঘাটে, যে ঘাট ভবিষ্যতে 'গান্ধীঘাট' নামে পরিচিত 
হবে, সেই অনুষ্ঠান আর কিছুই নম, আমাদের সকলেরই এক উজ্জল ভবিষ্যতের 
হুত্রপাত। এলাহাবাদে যা হয়েছিল তা আমি রেডিও-র মারফত শুনেছি । 
যে-যেখানে ছিলাম সবাই আমরা যে অন্তরে এক হয়ে, যিনি চলে গেছেন, তার 
প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছি, সে বিষয়ে ভুল নেই। না তুল হলো। তুল হলে৷ 
'খিনি চলে গেছেন” এই কথ! বল।। গান্বীজ্গী চলে খান নি, আমদের মধোই 
তিনি রইলেন! যতদিন আমর! জনগণের সেবা করতে পারবো, ততদিন 
আমাদেরই মধ্য দিয়ে তিনি তার কাজ করে চলবেন । 

“তুমি ৫ই ফেব্রুয়ারিতে ঘ| লিখেছিলে, তার সঙ্গে আমি একমত যে, কিছু 
লোক রাজনৈতিক উদ্দেশ্ত-সাধনের জন্য এদেশে রাজনৈতিক হত্াব নীতি গ্রহণ 
করেছে । এমন কী, আজকের এই জাতীয় শোক-পালনের দিনটিকেও দল 
বাণোঠীর কাজে লাগানোর জন্য যে একটা প্রতিযোগিত। চলেছে, মামি তা-ও 
লক্ষ্য করেছি। এমন লোকও আছে, যার! একদিকে জনগণের জনয স্বাধীনত! 
দাবি করছে, 'অন্গদিকে অপরের স্বাধীনতাকে দাবিয়ে রাখবার চন্য খুন '৪ 
হিংসার মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে চাইছে । এন, তুমি যে মনে করেছ 
ষড়যন্ত্রকারীদের ভটিয়ে প্রশাসন ও চাকরির ক্ষেরকে পরিচ্ছন্ন করে তুলবে, সে- 
কাজে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও তোমাকে মদত দিতে প্রস্থত। এ"বিপদের 
মোকাবিলা করবার জন্য ছোটখাটে। বাদ-বিসন্বাদ হুলে এক হয়ে ঠুকযোগে 
কাজ করে যাবার যে আকাংক্গ! তুমি প্রকাশ করেছো, আমারও তাঁতে সায় 
আছে, এবং তাতে মামি সম্পূর্ণ মদত দেবেো11” 

এর পর দেখি, পুর্ব পাকিস্থানের কংগ্রেস আসেম্বলী পার্টির নেত। কিরণশস্কর 
রায়কে মৃখ্যমন্ত্রী কলকাতায় ডেকে পাঠিয়েছেন। একদিন বিকেলে কিরণশঙ্কর- 
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বাবু ভ্বাঃ রায়ের বাড়িতে এসে উপস্থিত, আর তারপরে তাদের্‌ দুজনের মধ্যে 
কথাবার্তা চলতে লাগলে এক ঘণ্ট1 ধরে । কমুনিষ্ট পার্টি তখন খুব দ্রুত শক্তি * 
সঞ্চয় করছিল। তাদের সহিংস কাজকর্মের জন্য রাজোর আইন-শঙ্খলা ভেঙে 
পড়ে আর কী! সেজন্ত ডাঃ রায় চাইছিলেন এমন এক লোক, যিনি দক্ষ 
রাজনীতিবিদ্‌ এবং শক্ত হাতে হাল ধরতে পারবেন । ডাঃ রায়ের চোখ সহজেই 
গিয়ে পড়লো তার আজীবনের বন্ধু কিরণশঙ্কর রায়ের ওপর । তকে এনে, 
হাতে দিলেন স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) ও পরিবহণ বিভাগের ভার। কিরণবাবু 
পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভাম্ধ যোগ দিতে রাজী হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু ডাঃ 
রায় যাঞ্কত তাকে শেষ পযন্ত ন। নেন, তার জন্য পর্দার অন্তরালে যথেষ্ট তৎপরতা 
চল্ছিল। পরদিন কিরণবাবু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে ধপথ নিলেন; মন্ত্রিসভার 
সধশ্য সংখ্যা দাড়ালো তেরো। 

কিরণবাবু দক্ষ মানুষ, মন্ত্রিসভার তিনি একটি স্তস্ত বিশেষ ছিলেন । আর 
ছিলেন তার নেতার প্রতি বিশ্বস্ত, ডাঃ রায়ের সঙ্গে তার কখনো মতাঁন্তর,হয় 
নি। এই কিরণবাবুই কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করার বাপারে সক্রিয় অংশ 
নিয়েছিলেন। অবশ্ঠ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে তার কাযকাল বেশিদিনের নয়, ক্রমাগত 
অসুস্থ হয়ে পড়তে পডতে শেষ পযন্ত মারাই গেলেন বছর খানেকের মধ্যে। 

যাই হোক, প্রাদেশিক বিধানসভার প্রথম বাজেট-অধিবেশন বসলে। ১৯৪৮ 
সালের দশই ফেব্রুয়ারি। ট্রেজারি বেঞ্চের প্রথম সারিতে বসলেন মুখ্যমন্ত্রী, 
তাঁর ছুই পাশে*নলিনীরঞ্জন সরকার এবং কিরণশস্কর রায়। বিরোধীপক্ষে 
আসন নিলেন জ্যেতি বন্্, খুদাবক্ন্‌ এবং আরও কয়েকজন মুসলমান সংশ্টয 
নিরোধীপক্ষ আকারে ছোট হলেও, তাদের মধো কয়েকজন বক্তা ছিলেন খুব 
ভালো । কিন্ত সরকারপক্ষের বিপুল সংখ্যাধিক্যের কাছে তার! কী করবেন ? 
'ডাঃ রায়ের চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, তাই তার ভন্য একটা জোরালো টেবিল-ল্যাম্পের 
বাবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল । কী মহাকরণে, কী বিধানসভায়'_ডাঃ রায় 
প্রায়ই একটা অতসী কাচ বা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস ব্যনহার করতেন। আমরা 
দেখেছি, ১৯৫১-৫২ পধন্ত মুখে বানিয়ে বলার থেকে লিখিত ভাষণই দিতে 
পছন্দ করতেন ডাঃ রায়। চীফ হুইপের অফিস থেকে যা দিতো, তার ওপর 
ততট! নির্ভর না করে নিজেই সব* কিছু দেখেটেখে নিয়ে ডিকৃটেশন দিযে 
বিধানসভায় ভাষণ তৈরি করে নিতেন। 


৩৪ 


সেদিন বিধানসভা বসেছিল গান্ধীজীর মৃত্যুর পরেই । সেজন্ত তার প্রতি 
* শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ছাড়া আর কোনে! কাজ ছিলে! না । সভার সব পক্ষ থেকেই শ্রন্ধা 

জানানো হলো । এবং বিরোধীপক্ষ থেকে সবার আগে শ্রদ্ধ। জাপন করেছিলেন 
জ্যোতি বস্তু । 

বিধানসভায় ১৭ ফেব্রুয়ারি তার প্রথম ঘাটতি বাজেট পেশ করলেন নলিনী 
রঞ্জন সরকার । (এক বছর আগে যুক্ত বাংলার নবম ঘাটতি বাজেট পেশ 
করেছিলেন মহম্মদ আলী।) ১৯৪৮-৪৯ সালের এই বাজেটে ৩১ কোটি 
টাকার বরাদ্দ ছিল, তার মধ্যে সাডে ছয় কোটি ছিল উন্নয়ন পরিকরনাগুলির 
জন্য। এ-টাকাট। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান থেকে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়ছিল। 
আর রাখা হয়েছিলে! এক কোটি টাকা, অল্প বেতনভোগী সরকারী কর্মচারীদের 
টাক! বাড়িয়ে দেবার জন্ত | 

কিন্ত সে যাই হোক, তখনকার পশ্চিমবঙ্গের চেহারাটাও একবার ভেবে 
নেগিয়া দরকার । ভৌগোলিক সীম! আর লোকসংখ্যার দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ 
হয়ে দাড়ালো যুক্ত বাংলার এক তৃতীয়াংশ মাত্র । পশ্চিম বাংলার অংশে শিল্প 
ও ব্যবসা-বাণিজ্য ভালোই গড়ে উঠেছিলো । সেজন্য দেখা গেল, এর অর্ধেক 
লোকই অ-কষি-বৃত্তিতে যুক্ত রয়েছে। শতকরা ১৬ জন রয়েছে পশিল্পে, আর 
শতকর1 ২২ জন বাস করন্ছে শহরে । তাছাড়া, খাগ্শস্তের ব্যাপারে ঘাটতি 
রয়েছে, পাটে ত বটেই, চালেও সম্ভবত । 

আ্লামরা আগে কমু[নিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়ার কথা বলেছি। কেন 
এটা করা হলো, বিধানমভায় সে কথ! বলতে গিয়ে কিরণশস্কর রায় বললেন,_- 
ওরা সব বিশৃঙ্খলা কৃষ্টি করতে চাইছে; উদ্দেশ্ট হচ্ছে হিংসাত্মক কাজকর্মের মধ্য 
দিয়ে ক্ষমতা দখল করা। গ্রামের লোকদের বলছে আইন শৃঙ্খলা ভাঙে, 
শ্রমিকদের বলছে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হিংসাম্মুক আক্রমণ চালাও আর উৎপাদন 
ব্যাহত করে দাও। আর তারপরে তার! বে-আইনী অস্ত্রশন্্র জোগাডি ক'রে 
তাদের কাজের জন্ত পশ্চিমবঙ্গকেই প্রথম তার্দের কার্যকলাপের কেন করে 
তুলবে। | 

কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপার নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ডা$ রায়কে 
কী লিখেছিলেন, সেটাও এই স্থযোগে উল্লেখ কর! যেতে পারে । তার চিঠিতে 
তিনি উল্লেখ করেছিলেন এ পার্টি সাবোট্যাজ ও সন্ত্রাসবাদের যে কর্মনূচী 


নিয়েছিল তার কথ! । এ-বিষয়টি নিয়ে অবশ্ত আলোচন! হয়েছিল দিল্লীতে, 
১৯৪৯ সালের এপ্রিলে, মুখ্যমন্ত্রীদের সন্মেলেন। পার্টিটিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া 
হবে কিনা, এ বিষয়ে তার মতামত দেশের সব মুখ্ামন্ত্রীদেরই তিনি লিখে 
জানিয়েছিলেন । 

“বিষয়টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বিবেচনা করে দেখেছে এবং তাদের সামনে 
মুখ্যমন্ত্রীদের মতামত পেশ করেছেন আমাদের উপ-প্রধানমন্ত্রী । মন্ত্রিসভা এই 
মত প্রকাশ করেছেন যে, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়ার মতো 
কোনো পদক্ষেপ ঠিক এই মুহুে পরিহার করাই উচিত। সন্দেহ নেই যে, 
কমি পার্টি খুব ক্ষতিকর কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছে। আমি আইনসভায় যা 
বলেছি, তা এখানেও আবার বলি। এইসব কাজকর্ম খোলাখুলি বিদ্রোহের 
দিকে যাচ্ছে, সাবোট্যাজ আর সন্ত্রাসবাদ ক্রমশই বাড়ছে । সেইজগ্যই কী 
কেন্দ্রীয় সরকার, কী প্রাদেশিক সরকার, _-উভয় সরকারই এ পার্টির সদস্যদের 
বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছে । পরিস্থিতি মোতাবেক এই ব্যবস্থা 
চলতেও থাকবে । 

“সাধারণভাবে বলা যায়, নিষিদ্ধকরণ দিয়ে সেই সংগঠনকে কাবু করা যায় না, 
যে সংগঠন অন্তরাল থেকে কাজ করে। নিষিদ্ধকরণের ফন্ধে সাবোটযাজকারী 
অ।র সন্ত্রাসবাদীদের আদর্শবাদী দেশপ্রেমিকের মতো দেখাতে পারে ।” 

ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন একজন আমেরিকান মিশনারী চীনদেশ ভালো 
করে ঘুরে দেখে "এসে নেহেরুজীকে একটি উপভোগ্য চিঠি লেখেন ১৫ই মে 
তারিখে । সেটি হলো এই £ ও 

* “বহু বুদ্ধিজীবীর মনে প্রশ্ন জাগছিল, যে-সব কারণে কুওমিণ্টাংদের বর্তমান 
অবস্থা হয়েছে, তার মতো৷ অনেকগুলো কারণে কংগ্রেসেরও কি সেই অবস্থা 
হইবে? আর সুঙ্গে সঙ্গে কমু[নিষ্টরা এসে পড়ে ভারতে বিপ্রব পুরোপুরি শেষ করার 
চেষ্টা করবে? ক্ষমতার লিপ্মা যখন আছে, তখন বিপ্লব-আন্দোলন কি খুড়িয়ে 
খুঁড়িয়ে চলবে? জনগণকে জমি ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে এই আন্দোলন কি 
গড়িমনি করবে, লঙ নিয়ে টানাপোড়েনে খুব বেশি সময় কাটিয়ে দিয়ে? 
প্রত্যেক মুহূর্তেরই এখন দাম আছে! নিচুতলার কর্মচারীদের মধো যে ঘুষ 
আর দুর্নীতি চলছে, কৃংগ্রেদ কি জর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সব-কিছু সন 
করে যাবে? নাকি চীনের কমুানিষ্টদের মতে! নির্মমভাবে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ 


৪ 


করবে? এ ছাড়া আরও কথা আছে। শিল্পক্ষেত্রে মুনাফ। ভাগ করে ছেওয়ার 
* নীতির ওপর কংগ্রেস কি জোর দেবে? এই সব প্রশ্নের উত্তর কংগেস যদি 
দ্রতার সঙ্গে দিতে পাবে ঠিক পথে গিষে, তাহলেই দেশ বাচতে পারবে 
কম্যনিষ্টদের হাত থেকে ।” 
প্রধানমন্ত্রী দেশেব সব মুখামন্ত্রীদ্দেব কাছেই এই চিঠির কপি পাঠিয়ে 
দিয়েছিলেন । 
৭ই জুন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী লিখলেন £ 
প্রিয় প্রধানমন্ত্রী ৃ 
জুন মাসে লেখা আপনার একখানা চিঠি এইমাত্র পেলাম, সঙ্গে %ই মে 
তারিখে লেখা ডঃ স্টানলি জোন্পেব চিঠিখানার একখানা কপি। দুখানি 
চিঠি পড়েই খুব কৌতহল হয, বিশেষ করে ডঃ জোনসেব চিঠিখান। ৷ খুব 
ধারালোভাবেই তিনি তার কথাগুলি আমাদের সবাৰ সামনে তুলে ধরার চেষ্টা 
করছেন । 
সন্দেহ নেই, কংগ্রেসের মধো বেশ কিছু দুর্নীতি আর দলাদলি ঢুকে 
পড়েছে। কিন্ধ সব থেকে খাবাপ জিনিস হচ্ছে, কংগ্রেস-নেতাদের বেশির 
ভাগঈ যেন ফুরিফে গেছেন । আপন যেমন বলেছেন, তেমনি নতুন চেষ্টা না 
চালালে, আর নতুন নতুন লোক না! আনলে, কংগেল অনড হয়ে দাড়াতে 
বাধা । আমি আপনার সঙ্গে পুরোপুরি একমত যে, দেশে এরকম একটা 
উদ্যজ্মের জোয়াব মানতে আর একটুও দেরি কব] উচিত নয ? 
দৃষ্টিভঙ্গি ৪ রীতিনীতির দিক থেকে কংগ্রেদকে প্রতিষ্ঠান হিঙ্গাবে আরও 
প্রাণবন্ত করে তুলতে হলে এরকম নতুন উদ্যম যে একান্ক দরকার, সেটা আঙ্ষর। 
অনেকেই বুবাতে পারছি, কিন্তু ণট| সবাই ধাবণা করতে পারছি ন যে, 
আমাদের কাজের ধার। হবে কীরকম। এেক্গম্ত আমার মতে, আপনার এবং 
ডঃ স্ট্যান্লি জোন্নের চিঠি দুখানার মূল বিষয়গুলিকে একটা ফরমুলার'আকারে 
পরিণত করা হোক । বর্তমান কংগ্রেসের হিন্দু-মুসলমান এক্য, অন্পৃশ্ঠাতা বর্জন 
ও খদার তৈরি করার যে নীতি, তা আমাদের এগিয়ে চলার পথে খুবই মূলাবান 
হয়েছে, কিন্ত আমাদের রীতিনীতিতে আর৭ জোরদার ও নির্দি কিছু' চাই। 
আপনার দ্েহভাজন 
বিধান 
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এই সময় আবার আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল। দ্বই বাংলার পাওনা আর 
দেনার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে যে মতান্তর দেগা দিয়েছিল, তা মেটাবার জঙ্তা , 
শালিসী ট্রাইবুনাল তাদের রায় ঘোষণা করলেন । দদনাপ।ওনাজনিত তথোর 
কচকচির মধ্যে ন1 গিয়ে আমরা দেখাবো, দু বা*লাব সংখ্যালঘু, বিশেষ কবে 
পূর্ব থেকে যার] দলে দলে পশ্চিমে চলে আসছিল, তাদের স্বোত রোধ করার 
জন্য ঢাঃ রায়ের চেষ্টায় ভারত-পাকিস্তানের মধো যে কনফারেন্স বসেছিল 
কলকাতায় ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে, তার কী হলো। ভারতীয় দলের 
মাথায় ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন মন্বী পিতীশচন্দ্র নিয়োগী আর 
পাকিব্ডীনী দলের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন গুদের অর্থমন্ত্রী গুলাম মহম্মদ | দুই 
বাংলার ই মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। ভারত ৪ পাকিস্তানের 
স"খালঘুদ্র “নব আশঙ্কা দূর কবার জনা ব্যাপক কর্মম্চী নিয়ে চুক্তি হলো 
৯ই এপ্রিল তারিখে । প্রাদেশিক ৭ স্থানীয় সংখালঘুদের বো বসাবার কথ। 
ছিল চুক্তিতে । কথা ছিল, যে-নব কর্মচারী সংখ্যালঘুদের বিষয়ে যথায়খ 
কাঙ্জকর্মেব ব্যাপারে গাফিলতি করবে, যে-সব লোক দ্রই দেশের সম্পর্সের 
মধো চিড ধরাবার চেষ্টা করবে না দ'ংখালঘুদের মনে আতঙ্কের স্থষ্টি করবে, 
তাদের বিরুদ্ধে কঠোর বাবস্থা নেওঘা ইবে। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে চুক্তিমতো 
ডাঃ রায় সঙ্গে সঙ্গে সমস্থ ব্যবস্থাই গ্রহণ কবলেন, কিন্তু পরবর্তী সব ঘটমায় 
দেখ! গেল, এতে কোনো ফল হলো না, দলে দলে উদ্বান্তরা যেমন আসছিল, 
তেমনি আাসতেই লাগলে! ববং দিন দিন বাডতে লাগলে। তাদের সম্থা।। 
আসলে নিচুশ্থরের পুলিসের কিছু লোক আব পাকিস্তাণী কিছু অফিসাঁর 
পুর্ব পাকিস্তান থেকে স'খালঘদের উৎখাত করার বাপারে ইক্কন 
জুগিয়েছিলেন | 
 আবাব ওদিকে হযেছে কী, ক'গেসবলের চীফ হুইপ অমরকৃষ্ণ ঘোষ, যিনি 
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে দলেব নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে জীঃ রাষকে আনবাব বাপারে 
কলকাঠি নেড়েছিলেন, তিনি এই সময ডাঃ রাধকে হটিযে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটির সভাপতি স্থুরেন্্রমোহন ঘে্দকে আনবার চেষ্টায় রত 
হয়েছিলেন। কারণ আর কিছুই নয, তাব ইচ্ছামতো সব কিছু হচ্ছিল না। 
তার অযৌক্তিক কতগুলি অন্থরোধ* ডাঃ রায় ত বাখেনই নি, উল্টে নেতা 
হিলাবে ধমক দিয়েছিলেন। আর যায় কোথাঘ? তিনমাসের মধ্যেই 
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দ্বিতীম্ববারের জন্য মন্ত্রিসভাকে উল্টে দেবার জন্য তিনি উঠে পড়ে লাগলেন। 
*২২শে এপ্রিল তিনি কংগ্রেস আসেমরী পার্টির কয়েক জনের সই পর্স্ত 
জোগাড় করলেন, তার মধ্যে ছিলেন দুজন মন্ত্রী এবং তিনজন পার্লামেণ্টারি 
সেক্রেটারী, ধারা চাইলেন বর্তমান মস্ত্রিসভ1 বদলে খাটি কংগ্রেশী মন্ত্রিসভা 
গঠিত হোক । তাদের মতে, এ-মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসের বাইরের লোকও 
রয়েছে । এই মন্ত্রিসভা যদি চলতে থাকে, তাহলে পরবত্ণ সাধারণ নির্বাচনে 

ংগ্রেস-প্রার্থাদের অন্থবিধা হতে পারে । এর উত্তরে ২৬শে এপ্রিল ডাঃ রায় 
যে বিবৃতি দিলেন, তাতে তিনি বললেন যে, চিঠিগুলি তার কাছে পৌছবার 
আগেই, সই ধার! দিয়েছেন, তাদের কেউ কেউ তাদের দত্তখৎ প্রত্যাহার করে 
নিচ্ছেন বলে তাকে জানিয়েছেন । কিন্তু তা সত্বেও, এর সঙ্গে কয়েকজন মন্ত্রী 
ও পার্লামেপ্টারি সেক্রেটারীরা যখন জড়িত, তখন এটা একেবারে উড়িয়ে 
দেওয়া যায় না, সাংবিধানিক দিক থেকে এটি গুরুতর বিষয়, এ সম্পর্কে বিশেষ 
বিচ্বার-বিবেচনা করা উচিত । 

এ সময় বাংলার সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির এক প্রতিনিধিদল গিয়ে 
নেহেরুর সঙ্গে দেখা করেন | তিনি তখন বোম্ধেতে । নেহেরু সব গুনে 
বললেন, ঠিক আছে । এ নিয়ে ভাঃ রায় এবং আপনারা, "আপনাদের 
ছুপত্ষর সঙ্গেই আলোচনা করবো । 

ইতিমধ্যে দুপক্ষই শক্তি-সঞ্চয়ে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছিলেন । বর্ধমানের 
মহার$জ! উদয়টাদ মহতাব ছিলেন বিধানসভায় নির্দল সদশ্য+ তিনি কংগ্রেসে 
চলে এলেন | প্রনুদয়াল হিম্মৎসিংকা-ও তাই করলেন । ৫ই মে তারিখে 
বেলা ৪টায় ডাঃ রায়ের বাড়ির দোতলার হলঘরে বিশেষ অধিবেশন বসলো 
কংগ্রেস আযাসেম্বলী পার্টির । সাধারণত এ সব সভ। নিচের তলাতেই হতো।, 
কিন্ত সংবাদপত্রকে ঠেকানো আর গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য সেবার হয়েছিল 
এই ব্যবস্থা । আমার ওপর ভার পড়েছিল নাম-করা এক মিষ্টির ৪ 
থেকে মিষ্টি নিয়ে আসবার । ৃ 

যাই হোক, প্রাথমিক কথাবার্তার পর সভার আসল কাজ আরম্ভ হলো । 
বাড়ির বাইরে বিশাল এক জনতা উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে কী হ্য়'না-হয়, 
জানবার জন্য । সভায় উপস্থিত ছিলেন *সবশ্তদ্ধ ৫৩ জন সদম্য, তার মধ্যে 
চারজন মন্ত্রী ছিলেন ধার! এম.এল.এ বা বিধানসভার সাস্ত নন । তিনজন 
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মন্ত্রী আবার হাজির ছিলেন না, তার মধ্যে একজন হচ্ছেন সেচ-মন্ত্রী ভূপতি 
মজুমদার | কংগ্রেস আযাসেমরী পার্টির সেক্রেটারী দেবেন সেন, ধিনি চীফ, 
হুইপ অমর ঘোষের সঙ্গে মিশে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছিলেন, তিনি 
যখন বুঝলেন যে জেতার কোন আশা নেই, তখন অন্ত স্থুর ধরলেন। একটি 
লিখিত ভাষণ পাঠ করে জানালেন, স্বরেন্ত্রমোহন ঘোষের নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা 
গঠনের প্রস্তাব ছিল, তা তারা প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। এ বিবুতিতে সই 
করেছিলেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অমর ঘোষ, জে. সি. গুপ্ত প্রভৃতিকে নিয়ে 
২২ জন। অন্য ৩১ জন (তার মধ্যে বর্ধমানের মহারাজাও ছিলেন) ডাঃ রায়ের 
নেতৃক্জে প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে দ্বিধা করেন নি। 

ডাঃ রাজ কিন্তু অবাধ্যদের শায়েস্তা করতে দেরি করলেন না, চব্বিশ ঘণ্টার 
মধ্যেই মস্ত্রিসভাকে নতুন করে ঢেলে সাজালেন। রইলেন পুরাণে। মন্ত্রিসভার 
৯ জন, বাদ গেলেন হেম নম্কর আর মোহিনীমোহন বর্ধন । এছাড়া ভূপতি 
মভ্মদার। তিনি অবশ্ত আগেই তার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে পদিয়েছিল্ন । 
এইভাবে, ন-মাদের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় বারের জন্য মন্ত্রিসভা 
পুনর্গঠিত হলো । 

কিন্তু যা বলছিলাম। এ ৫ই মে তারিখেরই ঘটনা | * পার্টি-মিটিং শেষ 
হয়ে গেছে, সন্ধা৷ হয়ে গেছে, তফপিলী সম্প্রদাষতূক্ত একজন মন্ত্রী এলেন, সঙ্গে 
তার ভাইপো, তিনিও একজন তরুণ এম.এল.এ.। চুপি চুপি তারা মুখ্যমন্ত্রীর 
লাইব্রেরী ঘরে ঢুকলেন। কিন্ত কোথায় ডাঃ রায়? তিনি তখন তার শ্ঠোবার 
ঘরে ঢুকে পডেছেন। ওঁরা আমাকে কাছে পেয়ে আমাকেই পীডাপীডি করতে 
ক্মগলেন একবার দেখ! করিয়ে দেবার জন্য ৷ গুদের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম । 
খুবই দমে গেছেন এমন চেহারা । বললেন, -গুকে বুঝিয়ে বলবো। তৃল 
করেছি । মন্ত্রিসভা ভেঙে নতুন করে গডার প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়ে 
সাংঘাতিক ভ্ল করেছি। 

আমি আর কী করি, ইণ্টার কম-এর মাধামে মুখামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললাম। 
তিনি কিন্তু তথ্খুনি নেমে এসে ওঁদের সঙ্গে দেখা করলেন । কথাবার্তা শেষ 
করে গুরা যখন চলে যাচ্ছেন, তখন একটু খুশি হয়েই আমাকে চুপিচুপি বলে 
গেলেন,_-মশাই, বরফ গলাতে পেরেনছি। 

না, শুধু এই মন্ত্রীই নন, অন্ত ছুজন ধারা বাদ পড়েছিলেন, তাদেরও আবার 
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নেওয়া হয়েছিল কয়েকমাস পরে। আর তারপর থেকে তাদের নেতার প্রতি 

তীন্দের যে আম্ুগত্য ছিল তা থেকে তারা একবিম্দুও সরে যান নি। 

সেদিনটা আবার আমার পক্ষেও পরীক্ষার দিন ছিল। তার প্রতি আস্থ 
জানিয়ে ৩১ জন সদম্য সই করে যে প্রস্তাব নিয়েছিলেন, সেই কাগজ, আর ২২ 
জন অন্য সদস্যের বিবৃতির কাগজ, __এই ছুটে! কাগজ ডাঃ রায় আমার হাতে 
দিয়েছিলেন । তার শোবার ঘরে তিনি যখন এক।, তখন ঘরে ঢুকে তার 
হাতে কাগজ ছুখান। আমি ফেরৎ দিয়েছিলাম। ভিনিও সেগুলি রেখেছিলেন 
হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর | কিন্ত রাত নটার সময় আমাকে ডেকে পাঠিয়ে 
ছ্িজ্ঞাসা করলেন,__ওহে, কাগজ দুটো! কোথায? আমি দিল্লীতে এঠুনি কথ 
বলবো প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। 

কিন্ধ আমার তখন স-সে-মি-রা অবস্থা । কাগজছুটো কোথায় পাই ? 
কিছুতেই বোঝাতে পারছি না যে, কাগজগুলেো আমি তার হাতে দিষে 
গিয়েছিলাম ৭ তিনি ক্রমে ক্রমে ভীষণ রেগে উঠলেন | আমি ত প্রমাদ 
গুণলাম ! তারপরে হঠাৎ ভাগাক্রমে নিচু হয়ে খাটের তলায় খুঁজতে গিষে 
দেখি কাগজ গুলে পডে আছে ! আসলে কাগজগুলে৷ টেবিলে রেখে তার ওপরে 
পেপারওয়েটু চাপু! দিতে ভুলে গিয়েছিলেন । বাতাসে সেগুলিস্উডে গিষে 
যণ্মরীতি খাটের তলায় সেঁধিয়েছিল। 

সেগুলি তার হাতে ফিরিয়ে দিতেই একটু যেন লজ্জা! পেলেন। আমার 
দিকে তাকালেন একটু সলঙ্জ দুষ্টরতে, যেমন করে এই ধরুনের ঘটনা ঘটলে 
ভাকাতেন, তেমনি অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ৷ তারপরে শান্ত গলায় বললেন,--নিচে 
যাও প্রধানমন্ত্রীকে ফোনে ধরবার চেষ্টা করে]। রঃ 

কিন্তু সে যাক, এবার অন্ত কথায় ফিরে আসি। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের 
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পূর্ববঙ্গের মুখামন্ত্বীর দেখ। হলো! ছুবার, এই কলকাতাতেই.। 
বিভিন্ন অন্থবিধা ও বিষয় নিয়ে কথা বলতে এই সময় চীফ সেক্রেটারীও ঢাক! 
গিয়েছিলেন । পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের সব থেকে বডে। নালিশ ছিল, গঁঠানকার 
করতাবাক্তিরা তাদের তলে তলে ভয় দেখাবার পথ নিয়েছেন, যার ফলে 
লোকগুলো চলে আসতে আরম্ভ করেছে । এসময় আবার পুর্ব পাকিস্তানের 
একজন মন্ত্রী হামিদুল হক্‌ চৌধুরী মিথ্যা! প্রচার চালালেন ঘষে, পুর্বপাকিস্তান 
থেকে চলে এসেছে মাত্র বিশ হাজার লোক, আর সে যায়গায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
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পূর্বপাকিস্তানে মুসলমান এসেছে ত্রিশ হাজার । এ-বিষয়ে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী 
প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন, যদিও একেবারে সঠিক সংখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়, তবু 
প্রাপ্ত তখোর ভিত্তিতে বলা যাষ, পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে প্রায় দশ 
লক্ষ লোক, আর এরা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দু। এবং মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর লোকেরা আসার পর পূর্ব পাকিস্তানে এমন একটা প্রচেষ্টা চলেছে, 
যাতে গ্রামে যারা চাষবাস করে খাষ, তারাও চলে আসছে | এই জিনিসট। 
আমাদের বুঝতে হবে, যাতে পরিস্থিতি আর৪ খারাপের দিকে 
না যায়। 

এ ঠগল উদ্বান্ত-সমন্সার কথা! । আর সমন্ডা ছিল। ১৭৪৮ এর ২৩শে 
ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী দেশের সমস্থ মৃগ্যমন্ত্রীদের একটি বিশেষ সমস্তার বিষয় লিখে 
জানালেন। সেটি হচ্ছে নেতাজী-পরিচালিত “আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর প্রাক্তন 
সৈনিকদেব কথা। স্বাধীনতার পর তারা অনেকে চাকরি-বাকরি পেলেও 
বনসংখাক লোক তখনো বেকাব , এবং সেক্তন্ধ তাদের কষ্টের খেষ নেই। 
চিঠিতে নেহেরুজী লিখেছিলেন--এচাকবি বাকরির সব রান্তাই তাঁদের জা 
খোলা | শুধু সাধারণ চাকরিতে নয়, তাদের পুলিশ, হোমগার্ড প্রকৃতিতে ও 
নেওরা যেতে পাবে, বরং এতেই তারা খাপ খেয়ে যাবে বেশি । আজাদ হিন্দ 
ফৌজের অফিসারর। জাতীধ রক্ষী বাহিনী না হোম গারডদের শিখিয়ে নেবার 
ব্যাপারে কাজে আসবেন। মোট কথা এছের কাজে লাগানোর বাপারে 
আপনার সরকার খুবই তৎপর হবেন, এটাই আমার পরামর্শ । ব্রিটিশ 
সরকার এদের ব্লাক লিস্টে রেখেছিল বলে এদের ওপর কোনোরকম বাধা 
নিখ্ধে আরোপ করা আমাদের উচিত নম্ন।” 

প্রসঙ্গত লর্ড ম্যাউণ্ট বাটেনের কথ। বলি -আমাঁদের শেষ ইংরেজ 
গভর্নর-জেনারেল ব1 বড়লাট। হইনি পদত্যাগ করতে চাওয়ায় ভারতীয় কাউকে 
এ পদে বসাঞ্রোর প্রশ্নাটি কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে এসে দেখ। দিলো | ১৯৪৮ 
সালের ১০৯ জুন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচাবী গভনর- 
জেনারেল হলেন এবং তার ফলে আমাদের রাজ্যপালের পদ শুন্ত হয়ে গেল। 
এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজোর মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করার নজির কৃষি 
করলেম প্রধানমন্ত্রী নেহেক। ১৮ই এপ্রিলে লেখা তার নিচের চিঠিখানাই 
এর বড়ে। প্রমাণ ৫ 
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প্রি্ন বিধান, 

তুমি নিশ্চয়ই মনে করতে পারবে, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, 
রাজাজীকে যদি চলে আসতে হয়, তাহলে বাংলার রাজ্যপাল পদের জন্য কারুর 
নাম তুমি প্রস্তাব করে পাঠাও । তুমি বিষয়টা ভেবে দেখে কয়েকজনের নাম 
আমাকে জানাবে? এ নিয়ে রাজাজীর সঙ্গেও আলাপ করে দেখতে পারো । 
আগেই বলেছি, আমাদের নীতি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট রাজের লোককে রাজ্যপাল 
পদে নিযুক্ত কর হবে না। 

তোমার বিশ্বস্ত 
জওহরলাল 

এর উত্তরে ডা: রায় চিঠি লিখলেন ২২শে এপ্রিল। তিনি লিখলেন :__ 
প্রিয় অওহর, 

তোমার ১৮ তারিখের চিঠি এইমাত্র পেলাম 

এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই আমি তোমাকে লিখেছি, সেট! অবশ্ঠ টাইপ করা 
ছিল না, কারণ ও-বিষয় কেউ জানুক এট! আমি চাইছিলাম না। এ চিঠিতে 
আমি লিখেছিলাম ডঃ কাট্জুর নাম, তিনি আসতে পারেন। কিন্তু ও চিঠি 
কি তুমি পাও নি ? টা 

তোমার বিশ্বস্ত 
বিধান 

ডাঃ রায় আরও একটি দরকারী কাজ এইসময় করেছিলেন। দামোদর 
'্টপত্যকা প্রকল্প ছাড়া, বহুমুখী যে নদী-উপত্যক৷ প্রকল্প ডাঃ রায়ের চেষ্টায় গৃহীত 
হয়েছিল, সেটা হচ্ছে ময়ূরাক্ষী প্রকল্প, তখন বল! হতো, মোর প্রকল্প । এতে 
ছিল একটা বাধ তৈরির কথা ( এখন যাকে বল! হয় ক্যানাডা বাধ ), দুহাজার 
কিলো ওয়াট বিদ্যুৎ তৈরির একটি কেন্দ্র তৈরির কথা। আর ছিল সেচের 
উপযোগী কয়েকটি খাল-খননের কথা, যার ফলে ছয় লক্ষ একর জধিতে সেচ 
দেওয়া যাবে । এ জমির বেশির ভাগই পড়বে বীরভূম জেলায়, কিছু ঈর্ধমান ও 
মুধিদাবাদে। কিন্তু বাধের ব্যাপারে আপত্তি করে বসলেন বিহার "সরকার । 
এর জগ্ক নাকি তাদের সাওতাল পরগণার কুড়ি হাজার মানুষ উত্ষ্বাত হয়ে 
যাবে। ছুই সরকারের মধ্যে এ নিয়ে কিছুতেই যখন নিষ্পত্তি হলে না, তখন 
ডাঃ রায় নেহেরুকে অনুরোধ জানালেন হস্তক্ষেপ করতে । ফলে, একটি 
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কনফারেন্স বসলো দিল্লীতে । এ কুডি হাজার মান্থষের বসবাসের বাবস্থা যাতে 
পশ্চিমবঙ্গের মধোই হয়ে যায়, ত।র একটি পরিকল্প পেশ করলেন ডাঃ রায়।. 
কাজেই আর কোনো মতাশ্থব রইল না, বাপারটাব নিষ্পত্তি হয়ে গেল 
পশ্চিমবঙ্গের অচকুলেই। 

এইরকম আরেকটা ব্যাপার হয়েছিল জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে। জাতী'য় 
সঙ্গীত “জনগণমন? হবে কি “বনে মাতরম' হবে, এই নিয়ে একটা বিতর্কের কষ্টি 
হয়েছিল। এই বিময়ে প্রধানমন্ত্রীব দপ্তর থেকে একটি নেট ৪ পাওয়া গিয়েছিল 
১৯৪৮ এর জুন মাসে। এনিয়ে ডাঃ বায় ও নেহেরুর মধ্যে যে চিঠিব 
আদানপ্রপান হয়, তা এখানে তুলে দেওয়া হণো : 

কলকাতা 
১৪ই জুন ১৯৪৮ 

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, 

ভারত সরকারের ডেপুটি “সক্রেটারী ঈ. গেনব সাহেবের একখানা চ্চিঠি 
এন* অ।পনার দপপবের একটি নো পেলাম আমরা, জাতীয় সঙ্গীতেব ব্যপার 
নিয়ে। 

এ-বিষষে মাম। দব মন্ত্রিপভাষ মামরা আলোচনা কবেছি। অবশ্য আইন 
সভাই এর চান্থ শিস্ত্তি করবে । তবে, ষে পযস্থ সেটা না হচ্ছে, সে পথন্থু 
কাজ চালানের যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, তাতে এট। বুঝতে পারছি না, জ্ঞাতীঘ 
সঙ্গীত হিপানে “ছ্মগণঘন' ব্যবহার করা কি আপনার নিদেশ, না কি, এ বিষে 
মীপনি আমাদের মতামত চেয়ে পাঠিয়েছেন । যদি এট] নিদেশ ভয় ত 
অঞমাদের বলার কিছু নেই। কিন্তু যাঁদ মতামতের প্রশ্ন হয়, তাহলে বলতে 
পারি, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিপভার মতে, জাতীয় সঙ্গীত হলার ব্যাপারে “বন্দে 
মাতরম্* এর দাবি যে অনেক বেশি, সেটা বিবেচনা করে দেখা উচিত। 
নির্ধারিত মান অনুযায়ী এর স্থুর করা যেতে পারবে, আব তা পাজাতে সময 
লাগবে ৪৫ সেকেগু বা এক মিশ্টি। কিন্তু এ সব ছাড়াও দেখ! উচিত, জাতীঘ 
সঙ্গীতের পিছনে কোনো এতিহা আছে কিনা | বন্দে মাতরমের তা আছে। 
১৯০৫ সাল থেকে আত্মদান ও নিপীড়নের এক মহান এতিহাপসিক এঁতিহ 
গে উঠেছে এর পিছনে। ব্রিটিশ*আমলে সরকারী, আদেশ ভাঙবার জন্য 
মান্ষ এই গান গেয়ে উঠতো, আর তার জন্য অবলীলায এান্তি ভোগ করতো । 
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মানুষ জেলে গেছে, বন্দকৈর গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছে, ফাসীর মঞ্চে 
" উঠে গেছে এই গান কে নিয়ে। আমরা নিশ্চয় বলতে পারি, 'জনগণমন” 
এর পিছনে তেমন কোন এঁতিহা নেই। এ কথা বলার দরকার করে না, 
কোনো দেশের জাতীয় সঙ্গীত যে কোনো বডেো কবির দ্বারা লিখিত হবে, 
এমন কোনো কথ! নেই। অনেক দেশ আছে যাদের জাতীয় সঙ্গীত লিখেছেন 
এমন লোক, ধার কবি হিসাবে খুব কমই হ্বখ্যাতি আছে। এ বিষয়ে 
বিস্তারিত লেখার দরকার করে না। রবীন্দ্রনাথের উপর আমাদের বিপুল 
শরন্ধা ও ভালবাসা থাকা সত্বেও পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা একযোগে বুলছেন, 
বন্দে মাতরম্‌*ই জাতীয় সঙ্গীত হওয়! উচিত । আমাদের এ-ও সেভ নেই 
যে, আমর! এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের মতামতই ব্যক্ত করছি । 
আপনার বিশ্বস্ত 
বি. সি. বায় 


শয়াদিলী 


১? জুন ১৯৭৮ 
প্রিয় বিধান, 


' তোমার ১৪ই জুনের“চিঠির জন্বা ধন্যবাদ । 

“জনগণমন'-এর বাপারে তোমাঁকে বলি, জাতীয় সঙ্গীত কী হনে সেটা যে 
আইনলভাই স্থির করবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নে । “বন্দে মাওরম্‌*-এর ব্যাপারে 
কয়েকজন মুসলমান যে আপত্তি করছেন, সেটাও কোনে! কাজের কথা নয়। . এ 
চিন্তাট। এখানকার অনেককেই প্রভাবিত করতে পারে নি। কিন্ত আমাদের 
মধ্যে অনেকেই, এবং তার সঙ্গে আমিও বিশেষ করে অন্ভব করি, এখনকার 
পরিস্থিতিতে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে বন্দে মাতরম্” একেবারেই খাপ খাচ্ছে না। 
বন্দে মাতরম* আমাদের জ্রাতীয় ভাবোদ্দীপক গান হিসাবে এখন কেন, 
চিরকালই মর্ধাদ। পাবে, কারণ এর সঙ্গে আমাদের জাতীয় সংগ্রাম $তপ্রোত- 
রূপে জড়িত ছিল। কিন্ধ যে গান জাতীয় সংগ্রাম ও আকাঙ্কার গ্রাতিনিধিত্ 
করে, যেমন “বন্দে মাতরম্” করেছে, __তার সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীতের কিছুটা তফাৎ 
আছে। জাতীয় সঙ্গীত এমনই হবে, যাঁতে জয়ের কথা থাকবে, আখাপুরণের 
কথা থাকবে,-_-অতীতে কী সংগ্রাম কর! হয়েছে, তার কথা নয় । 
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জাতীন্ন সঙ্গীত হচ্ছে গ্রধানত সঙ্গীত, কথার সমষ্টি নয়। এর এমন একটি 
সুর থাক! দরকার, যার লালিভায থাকবে, যা তালে তালে গাওয়া যায়, আর 
পৃথিবীর একোণ থেকে ওকোণ পযপ্ত বাজিয়ে ফল পাওয়া যায়। সত্যি কথা 
বলতে কী নিজের দেশেও এট। বাজাতে হবে, দেশের বাইরে বাজাতে হবে 
আরও হয়ত বেশি। আমাদের প্রত্যেকটি দুতাবাসেও এটি বাজাতে হবে। 
বিদেশী দূতাবাস ও অফিসগুলিও এটা বাজাবে। 'জনগণমন" এইভাবেই সামনে 
এসে গেছে, আমাদের দিক থেকে এট। তুলে ধবার চেষ্টা আদে করতে হয় নি। 
'গত অক্টোববে একটি আন্তর্জীতিক সম্মেলনে ওয়ালড্রফ-আ্যাষ্টোরিয়া হোটেলে 
এটা বাজ।নেো! হয়েছিল। ইউনাইটেড নেশন্স-এর সভা যখন বসেছিল, 
তখনকার কথা । এ সঙ্গীতে একটা সাঁভা পডে গিয়েছিল । বিদেশী প্রতিনিধি 
ধারা এসেছিলেন তারা বলেছিলেন, এমন স্বন্দব জাতীয় সঙ্গীতের স্র তারা 
আর কখনো শোনেন নি। উপস্থিত আমেরিকান ও আরও অনেকের কাছে 
এর বিরাট চাহিদা হয়ে ঈাডিয়েছিল। সে-কথাটা শুনে আমবা এর বেক, 
চাইলাম । আর ভা পাবাব পর আমরা প্রস্তাব দিলাম, সৈম্তদের ব্যাড পার্ট 
এটা বাজাতে শিখুক । দেখতে দেখতে সৈন্যদের মধ্যে এটি জনপ্রিয় হয়ে 
উঠলো । জাতীয় সঙ্গত বাঙাবাব সময় হলে এটি এখন স্থল্-বাহিনী, নৌ- 
বাহিনী ও বিমান-বাহিনী সবাই নিয়মিত বাজিয়ে যাচ্ছে। 

আমবা বহু নাম-করা সঙ্গীত-বিশারদ্দের পরামর্শ নিষেছি, তার মধ্যে 
বিদেশের সব থেকে বডে অকেস্টা-পরিচালকও কেউ কেউ আছেন। আস 
ভালে অরকেম্ট্ী বা মিজিটারীতে বাজানোর পক্ষে “বন্দে মাতরম্ তেমন জুৎসই 
হচ্ছে না । “জনগণমন'-এর এমন একটা লালিত্য ও তাল আছে, যা এ কাজের 
পক্ষে খুবই উপযুক্ত বলে সবাই অন্মোদন করেছেন । 

'এইভাবে 'জনগণমন' যখন মিলিটারী বা অন্তান্ত বাজনার ব্যাপারে আপন 
থেকেই জনপ্রিয় হয়ে দাডতে লাগলো, তখন আমি সব প্রদেশের রাজ্যপাল ও 
মুখ্যমন্ত্রীদ্দের মতামত চেয়ে চিঠি লিখলাম। দু-একটি ক্ষেত্র ছাঁড1 সবাই 
একযোগে 'জনগণ'-এর পক্ষে মত দিলেন । আর শুধু তাই নয়, অধিকা*শই 
এ কথা জানালেন, তাদের প্রদেশে এই গানটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। 

এই রকম অবস্থা যখন হয়ে দাডাল্লো, তখন আমর] এখানকার মন্ত্রিসভায় 
বসে ঠিক করলাম, যতদিন না পাকাপাকি কোনো সিদ্ধান্ত হচ্ছে, ততদিন 
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জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে 'জনগণমন'ই চলতে থাকুক । এ-বাবস্থার খুবই দরকাব 
হয়ে পডেছিল। কা ভারতে, কী বিদেশে, এমন সব উপলক্ষ্য হতে লাগলো, 
যখন জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে একটা-কিছু বাজাতেই হবে। বারবার চাহিদা 
আসতে লাগলো, আর আমাদের তাতে সাড়া দিতেই হলো । 

আমি এখানে কথাটা আবার বলতে চাই, জাতীয় সঙ্গীতের কথা তত্ট৷ 
শয়, যতটা দরকার উপযোগী সবরের । যদিও কেউ কেউ খলেন “বন্দে মাতরম্?- 
এর তা আছে, কিন্তু আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি তা নেই। বিশেষ করে 
বিদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে ও স্থর একেবারে অচল। জাপিন! 
“জনগণমন”-কে গ্রহণ কর] হবে কিনা, তবে “বন্দে মাতবম্‌”কে নেওয়' হবে কিনা 
সে বিষযে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। 

তাছাডা, কথার দিক থেকে দেখতে গেলেও “বন্দে মাতরম্,-এর ভাষা বেশিঃ 
ভাগ লোকই বুঝতে পারবে না, আমি ত নয়ই | 

তোমার বিশ্বস্ত, 
জধ্হব 

এ চিঠির উত্ত:বে ডা: রায় লিখলেন ১৪শে জুন ; 
প্রিয় জহর, 

জাতীয় সঙ্গাত নিয়ে ১৫ তারিখে তুমি যে চিঠিথান। লিখেছে, তা আমি 
খুব মনোযোগ দিয়েই পড়েছি | আমি এ নিয়ে দক্ষ মতামত দিতে পারি না, 
যদিও শ্রদুর অতীতে মামি একসময় যন্ত্রঙ্গীত নিয়ে কিছু নাডাচাড। 
করেছিলাম। কিন্কূসে যাই হোক, তোমার চিঠির ভতীয় প্যারাগ্রাফে যে যুক্তি 
তুমি দেখিয়েছে, তা আমি বুঝতে পারলাম না। “বন্দে মাতরম্" আমাদের 
স্বাধীনত1 সংগ্রামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, এবং এ গান জাতীয় সঙ্গখত হিসাবে 
অযোগা বলে আমি মনে কবি না। বরং এ গান ভবিষাৎ ভারতের প্রতিনিধি 
করছে, ভারতবর্ষ য হবে, শক্তিশালী এক দেশ, সমৃদ্ধশালী এক দেশ, স্বজল! 
এবং স্থুফলা,__বিজয়ের প্রতীক, গুত্যাশ! পুরণের প্রতীক । আসলে, পুরাণে 
দিনের সংগ্রামের কোনো কথাই এতে নেই । 

তোমার চিঠির পরের প্যারাগ্রাফকে গানের স্মধম ছন্দ ও কথার প্রশ্ন তুলেছে]। 
আমি তোমার সঙ্গে একমত যে জাতীয় সঙ্গীতের স্থরে একটা স্থধম ছন্দ থাকা 
দরকার, যা! সহজেই দেশ ও বিদেশে বাজানো যাবে | গত অক্টোবরে 
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ওয়ালডফ আ্যাস্টোরিয়া হোটেলে আমিও উপস্থিত ছিলাম, যখন 'জনগণমন” 
বাজানে! হয়েছিল। আমি এণ্ড জানি যে, এই স্থর বিদেশের প্রতিনিধিদের 
খুবই ভালে! লেগেছিল । কিন্তু এর থেকে এই দাড়ায় না যে 'বন্দে মাতরম্‌। 
কেও তেমনি স্থরে গাওয়া যাবে না, সে তুর অন্ দেশের লোকদের অতোট। ভাল 
লাগবে না, বা আরও বেশি ভালো লাগবে না। যে ভাবেই হোক, যদি তেমন 
শুর করা যায়, তাহলে 'জন-গণ-মন'-এর তুলনায় “বন্দে মাতরম্” বেশি 
প্রাধান্য পাবে বলে আমার ধারণা । “জন-গণ মন” সেভাবে শভরারোপিত 
ঞয়েছে বলেই সেনাবিভাগ ভালোভাবে বাজাতে পেরেছে । আমার দু ধারণা, 
“বন্দে মাতপ্নম'-এর স্থর যদি তেমন ভালে করে কবা যায়, তাহলে তারাও তা 
সুন্দর করে বাজাতে পারবে । চিঠিতে তুমি বলেছে! বিদেশ্রে শাম-করা! 
সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে “জন গণ-মন নিঘে তুমি 'মালোচনা করেছে । 
আমি ছ্যোমাকে অবোধ করবো, ভুমি তাদের “বন্দে মাতরম'-এর নৃতন 
স্থরট। শুনিয়ে দিয়ে তাদের মতামত জেনে নাও । 

কিছু দিন আগে জাতীম সঙ্গীত সম্পকিত তোমার চিঠিখানা যখন * 
পেয়েছিলাম, তখন তোমাকে তথ্খনি লিখেছিলাম আমার মতে, “জন-গণ-মন' 
-এব বদলে "বন্দে মারম'-কেই পছন্দ করা উচিত । তুমি মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত 
জানিয়েছিলে যে, আপাতত “জন-গণ মন'-কেই জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে ধরা, 
ভোক । আমি তোমার কাছে প্রস্তাব দেবো, “বন্দে মাতরম'-কেও এ রকম 
স্যোগ দেওয়া উচিত | নতুন স্বরের বিন্দে মাতরম । এই স্বর বিদেখে 
শুনিয়ে দেখা হোক, তারা “জন গণ-মণ'-এর থেকে এটা বেশি পছন্দ 
কবে কিন।। 

এবার “বন্দে মাতবম'-এর ভাষ। সম্বন্ধে বলি। তুমি বলেছো, এ-ভাষা 
অনেকেই হয়ত বুঝবে না| তুমি নিডেই বলেছো, যে, অন্টের কথ। ছেড়ে দেই, 
তুমি নিজেই এ "গানের ভাবা বুঝতে পারো! না । এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য 
হলে! এই যে, সে অস্থবিধা “জন-গণ-মন' এর বেলাতেও থেটে যায়| 

জাতীয় পতাকার বাবহ[ব সম্বন্ধে ভারত সরকারের নিদেশ আমি পেলাম, 
কিন্ধ তোমার চিঠিতে এ বিষষে কিছু স্পষ্ট করে বলা নেই । 

তোমার বিশ্বস্ত 
বিধান 
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যাই হোক, আমাদের ঘরের কথায় আবার আমরা ফিরে আসি। বিধান- 
সভার শরৎকালীন অধিবেশনে ভারতের সংবিধানের খসড়া পেশ করলেন 
মুখমন্ত্রী ডাঃ রায় এবং পর পর কয়েকটা দিনের অধিবেশনের পর তা গৃহীত 
হলো। বিধানসভায় তখন ছিলেন ছুজন কমুনিস্ট সভ্য । একজন জ্যোতি বস্থ 
অন্ত জন দাঞ্জিলিঙের পাহাডী জেলার একজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী;__রতনলাল 
ত্রাঙ্ণ। জ্যাতি বন্থ এ খসডার বিরোধিতা! করেছিলেন । তিনি বলেছিলেন 
_এই খসড়া অগণতান্ত্রিক, ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্বকারী এবং এতে কায়েমী 
স্বার্থকে মদত দেওয়া হয়েছে । এ ছাডা, খসডায় অথসংক্রান্ত বিষয়ে কিছু 
অদল-বদলের স্থপাবিশ করার প্রস্তাব এনেছিলেন অথমন্ত্রী, সভ] সেইমতে। 
সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাস করেছিল । কেন্দ্রীঘ ও প্রাদেশিক সরকারের 
মধ্যে রাজন্ব বণ্টন ও বরাদ্দ নিয়ে সংবিধানে ষে ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে, 
তাতে হয়েছে গোডায় গলদ । আর সেজন্য গৃহীত প্রস্তাবে বলা হলো যে, 
আয়কর ও পৌরকর বাবদ মোট যা আয় হবে, তার অন্তত শতকরা যাট ভাগ 
দিতে হবে রাজ্যকে । রাজকে আরও দিতে হবে, তামাকের ওপর ধাষ আবগারী 
শুক্কের মোট আয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ৷ দিতে হবে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের 
রপ্তানীর লভ্যাংশের ভাগ, দিতে হবে সেই সব করেব পুরো “অথবা অংখভাগ, 
যা কেন্দ্রীয় সরকার ন্সংবিধান-অন্যায়ী “অবশিষ্ট সম্থন্বীয় ক্ষমতা" বলে জারী 
করতে পারেন । এই ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতার পর কেন্দ্রের অর্থ-ঘটিত 
নীতি নিয়ে তাদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের গোডা থেকেই খটাখটি বেধে গিয়েছিল, 
আর এ ব্যপারে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীরই ভমিক1 ছিল অগ্রণী। 

ওদিকে উদ্বাস্ব-সমাগমের গুরুতর সমস্যা নিয়ে সারা ১৯৪৮ সালটাই 
ড।ঃ রায়কে বাতিব্যস্ত থাকতে হয়েছিল বলা যায । এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে 
তার চিঠির আদান-প্রদান হয়েছিল প্রচুর। এমম্পর্কে ১৯৪৮-এর ২২শে মার্চ 
নেহেরুজী যে চিঠি তাকে লিখেছিলেন, তাতে তার অদ্ভুত দৃরদৃষ্টির 
পরিচয় পাওয়া গেছে। সেদিন তিনি যা বলেছিলেন, তার পচিশ বছর পরে 
“বাংলা দেশ'"এর উত্থান সেই সত্াই প্রমাণ করে । তিনি লিখেছিলেন ঃ 

নয়াদিল্লী 

প্রিক্ন বিধান, ২২শে মার্চ ১৯৪৮ 

পূর্ববঙ্গ থেকে ক্রমাগত যে খবর পাওয়! যাচ্ছে, তা উদ্বেগজনক এবং 


আমাদের এখানকাব অনেক বন্ধুই এতে খুব মুষড়ে পড়েছেন | এট আমি বুঝাতে 
পারি। কিন্ত তবুও আমার মনে হয়, এ সম্পর্কে আমাদের নীতি থাক! উচিত 
পরিক্ষার, আর তা৷ থেকে, ছোঢখাটে! ঘটন! সর্গেও, আমবা সবে ধরাভাবো না। 

পূর্ববঙ্গ ক্ম।গতই অবহেলিত ৪ কোণঠাসা হতে থাকবে, যতদিন ও-দেশেব 
আসল ঢানের কেন্দ্র থাকবে পশ্চিম পাকিস্তানে । এই আসল টানের কেন্দ্র 
পশ্চিমে থেকে যেতে বাধ্য, আব তাৰ ফলে পুববঙ্গ ঞমশই দৃব থেকে দুরে 
সবে যাবে । পশ্চিম পাকিস্তান, আমাৰ মনে হণ, থেকে যাবে, যদিও আমার 
আশা, ভবিষ্যতে আমাদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে, আর আমাদের মধ্যে 
কতগুলি জিনিস এক হমে যাবে, যেমন, প্রতিপক্ষ । 

অন্যান্য কাবণের মধ্যে এটিও একটি কাৰণ, যার জণ্ঠ পুর্ব খেক পশ্চিমবঙ্গে 
বিপুল জনত| আমসাব শ্রোতকে উৎসাহ দেওয়াটা! ভুল হবে। এই রকম 
জনতাব ০41৬ 4% আসতেই থাকে, তাহলে পশ্তিমবঙ্গ, আব শুধু পশ্চিমবঙ্গ 
কেন, ভারভীষ ইউনিয়ন ৪ কিছুট। ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 

সেজন্য আমাদেব সমস্য। হচ্ছে পুর্ববঙ্গে কী কৰে হিন্দদের মনোবল তক্ষু্ 
বাখা যায় এবং আমাদের সাধ্যমতো কতদব তাদের সাহাধ্য কর যায়। যদি 
তাব। পশ্চিমবঙ্গে এসেই পড়ে, তাহলে তাদেব দেখাশোনা কবতে হবে বই 
কি। কিন্ত তাবলে উদ্বান্তদ্দেব বিপুল জননোতের মধ্যে আরও ভীড বাডাতে 
তাদেব উৎসাহ দিলে কোনো কাজ হাব না। 

তোমাব স্নেঙাজন 
জওহরলাল নেহেরু 


বিপুল উদ্বাস্ত আসাব বিষয় নিষে প্রধানমন্ত্রী আব 9 একথাণা চিঠি লেখেন 
১৬ই আগস্ট £ 
প্রিয় বিধান, 

পুববঙ্গ থেকে জনস্বোত আমাব বিষয় নিয়ে লেখা তোমাব ১১২ আগস্টের 
চিঠি পেলাম। তোমাব বিপদ আমি বুঝতে পাবছি এবং তোমাকে যতটা 
পারি সাহাযা আমাদেব করা উচিত। কিন্তু আমি তোমাকে আগেই বলেছি, 
এইরকম বিপুল জনশ্োত যদ্দি পূর্ববঙ্গ থেকে আশতে থাকে তো, সে-সমস্যার 
কোনো সঠিক সমাধান হবে ণা। এ জন্যই আমি আগাগোডা এ জিনিস 
'আট্কাবার পঙ্গে ছিলাম, তাতে যাঁই ঘড়ক না কেন। আমি এখনো মনে 
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' করি, এট। আট্কাবার জন্য সবরকম চেষ্টাই করা উচিত। কোনে! কোনো 
হিন্দু নেতা যে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছেন, সেট। খুবই তুল হয়েছে বলে আমার 
“মনে হ্য়। 

আমবা যতই চেষ্টা কবি না কেন, বেশিব ভাগ প্রদেশেকে আব? উদ্বাস্ 
নেবার জন্ত রাজী করানো মুক্ষিল। অনেক দিন ধবেই আমব। তাদের ওপব 
এ জন্ত চাপ দিয়ে চলেছি । আমার মতে, যতো কষ্টুই হোক ন। কেন, 
পূর্ববঙ্গের লোকদেব পক্ষে চলে শা এনে ওখানে থেকে যাওয়াই ভালো ছিল। 

তোমার বিশ্বস্য 
জণহরলাল নেহেক ! 
ক্রমাগত এই উদ্বাম্্ব আসার চাপে পেবে না! উঠে মৃখ্যমন্ী প্রধানমন্ত্রীকে 
লিখলেন ২২শে আগ তারিখে £ 
প্রিষ জওহর লাল, 

তোমার ১৬ তাবিখেব চিঠি পেয়েছি । 

'তামাৰ প্রস্তাব, পুববঙ্গেব উদ্বাস্তদের ঠেকাতে শামরা যেন সববকম চেষ্টাই 
করি। হিন্দু নেতাবা9 চলে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে | শ্তবা" £স দিকে চি 
কবে লাভ নেই । সতীশচন্দ্র দাখগুপ মাজ এসেছিলেন । তিনি বলছেন, গত 
দ্রতিন মাসের মণো পর্ববঙ্গের অবস্থ। খুব খাবাপ হযেছে, পূর্ববঙ্গ সবকাৰ 
তাকে শাণ্র জগ্ঠ কাছ ববছে দেবে কিনা সন্দেহ । তশু,যাব পেশ ছেডে 
চলে আসতে চাঁয়, তাদের ভগ্য পুর্ববঙ্গে বিভিন্ন কেন্ছু খোননাব একটা পরিকনা 
তৈব 'করতে তিনি প্রশস্ত আছেন 1 ৪গানে থাকতে যাব। ভয় পাচ্ছে, 
€গানেই তানের থাকনার ব্যবস্থার কখাব জন্য বামক্্ মিশন, ভারত সেবাশ্রম 
স্ঘ ৪ তিনি নিছে মিলে যাতে পবিকল্পনা তৈরি কবেন, আমি সেইমতে। 
প্রস্থাব দিয়েছি । পবিস্িতির মোকাবিল। কবতে এণ্ড একটা উপায় হতে 
পারবে | 

অন্ত প্রদেশগুলি আমাদের উদ্বাস্থদেব নেবে না বলে চিঠিতে তুমি 
পিখেছো বটে, কিন্তু তবু আমি বলতে পারি, ৪চিম্যা ও তার বদ রাজা গুলি 
য| এ প্রদেশের মধো এসেছে, তার। সবচ্ছন্দেই ওদের নিতে রাজী হবে। আমি 
ওখানকার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহতাবের সঙ্গে কথা বলেছি, তিনি রাক্জী আছেন 
বলেই মনে হলো 1 এই ধরনেব কোনো স্থপরিকরিত বাবস্থাই দরকার হযে 
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পড়েছে পরিস্থিতির £মাকাবিল। করার জন্য | যে-সব ঝুপডি আর মিলিটারী 
আন্তানাগুলে৷ খালি পড়ে ছিল, সেগুলি সন ওরে গেছে । তার ওপর আরও 
লোক আসছে 
(তোমার বিশ্বস্ত 
বিধান 

«“র উত্তরে প্রধানমন্ত্রী লিখলেন ১৯৭৮ এর ১৫শে মাগগ তাপ্রিণে £ 
প্রিয় বিধান, 

তোমার ২১শে আগষ্ট্রেব চিঠি পেলাম | 

খধি ধ্কোনো বিপর্যয়ের মোকাবিল! আনাদেব করতেই হয়, তাহলে সেট! 
কবতে হবে কোনে। ক্ষতিব পরোয়া ন। বেখে , এতে আমদের অনেকেই যণি 
প্ুয়ে মুছে শিঃশেন ভরে যাই তো, যাবো | এ বিষয়ে পবিস্কার থাকছে হবে, 
হলে আমাদের কথ। ব| কাক জনগণকে শিশাগ্ঠ করতে পাবে । প্রথম থেকেই 
আমি বলে আসছি, পুধনঙ্গ থেকে হিন্দুদেব পশ্চিমপক্গে চলে আসক্টাকে যে 
কোনো প্রকাবেই ভোক কথতে হবে| এটা যদি খব বডে। আকাবে দেখা দেয় 
শাহলে সবনাশের আব সীম। পরিমীমা খাকবে ন। । আমাব মতে, প্লুববঙ্গেব 
হিন্দ নেতা ধারা চলে এসেছেন, টাবা তাদেব চশতার জন্থা কোনো কইবাই 
পালন করেন শি। য| তুমি বলেছো, তাই মন্দ তয়, অথাৎ আনস্থ| যবি ইতিমধোউ 
অনেকদব এগিয়ে গিয়ে পাকে, তাহলে যতদব কবরবাব আমব। তত। করবোউ, 
কিন ব্যাপারটা! ভাবতেই বিচলিত বোধ কথছি, মাঞ্চম ন| জানি কতে। 
কষ্ঠের মধোহ না পডবে। এই উদ্বান্্' আগমন আমি শেল পঘন্থ বোধ 
কববাচর চে কববোই, 'আর সঙ্গন্তা যদি যুদ্ধ কবতে হম তো, তা ও খ্বীকাব 

(ইতিমধো এক) আন্দোলন হচ্ছিল, যছে। উদ্বাস্থ পশ্চিমবঙ্গে আদবে, 
ঠিক তত মুসলমান পুববঙ্গে পাঠিয়ে দিতে হবে। এ বিষষটিব উল্লেখ কহ 
কুওহরলাল এই' চিঠিতেহ লিখলেন 2) 

মান্ুম মুসলমান হলেই যে জাতীষতাবাদী হবে না, এমন কোনো কথা লেহ । 
হয়ত কারুব মনে খারাপ মতলন থাকতে পারে, কিন্ত সে শেত্রে তার বিচ'র 
বিবেচণ। হবে বাক্তি হিপাবে। আর যদি বল] ভথ, যেহেতু অন্ত কোথা 9 
কতগ্তলো লোক তাদের মা করা উচিত তা করছে না, সেজন্য ভাবতীম 
নাগরিকদের একটি দলকে ঠেলে বার কবে দিতে হবে, এ যুক্তি মানবতার 
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দিক থেকেই বলো আর আইনের দিক থেকেই বলো, আমি মানতে 
পারিনা। 
আমি শুনে সখী হলাম যে ওড়িষ্যা ও ওড়িষ্যার ভিতরে-আপা দেশীয় 
রাঙ্গাগুলি পুর্ব বাংলার উদ্বাস্তদ্রের নিতে রাজী আছে। এ জন্য অবশ্যই 
তার! তৈরি হতে পারে এবং পারা উচিতও, যেমন কিন! তোমার সরকার 
করছে। কিন্তু তোমরা যে এ কাজটা করছো, সেটা টের পেয়ে আরও উদ্বাস্ত 
না উৎসাহিত হয়ে এসে পড়তে থাকে ! সেটা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। 
(তোমার নিখস্ত 
দওহরল।ল 
স্বাধীনতার ১৪ মাস পরে উদ্বান্ত জীবনের যে ছবি ফুটে ওঠে তাতে দেখা 
যাধ, কলকাতা ও তার কাছাকাছি জেলা গুলিতে যে ৫০ টি উদ্বান্ত আণশিবির 
খোলা! হয়েছিল, তাতে লোক একেবারে উপ ছে পডছে ' শিবিরবাসী এই সব 
উদ্ধান্থদের 'সংখা। ছিল ৪* হাজার, আর রাজোর বিভিন্ন কেন্দ্রে যার! যায়গা 
নিয়েছিল, এমন ২ লক্ষ উদ্বাস্থকে নগদ খয্রাতি দেওয়া হচ্ছিল। ৬ই নভেগ্থর 
৮: রায় জানালেন,_-আরো ৭ একমাস এই খয়রাতি চলবে, কিন্তু তা” বলে 
চিরকাল তো চলতে পারে না" এতে সরকারের থরচ মাসে”২৪ লক্ষ টাকা। 
ডাঃ রায় উ্ধাস্থদের কাছেই আবেদন জানালেন, আপনারা আপনাদের পুনর্বা- 
সনের জন্য পরিকল্পনা! তৈরি করে সরকারের কাছে দিন। আপনার সমবায় সমিতি 
গডে সরকারের কাছ থেকে খণ নিন। ঠিকমতো পরিকল্পনা হলে, সরকার 
,সেইমতো! জমি দিতে পারে, ছোট ব্যবসায়ী, কাঠের মিশ্ত্রী বা সাধারণ মিশ্ত্রীদের 
দরকারী জিনিসপত্র বা যস্ত্রপাতিও দিতে পারে। 
পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের 'মভিযোগ ওখানকার মরকারের কাছে গেশ করার 
জন্য এবং তাদের পশ্চিম বা*লায় চলে আসাটাকে রোধ করার জন্য যাতে পুব 
পাকিস্তানে একজন ডেপুটি হাইকমিশনার বসানে! হয়, তার ' জন্য ভাঃ রায় 
নেছেরুকে তাগিদ দিচ্ছিলেন। এ পদের জন্য তিনি প্রথষে ডঃ প্রফুল্পচন্্র 
ঘোষের নাম করেছিলেন । ডঃ ঘোষ পূর্ববঙ্গেরই লোক এবং ধহুদিন তিনি 
ওখানে জনগণের সেবা করেছেন । ড: ঘোষের €খানে যাওয়ার মালে হলো তার 
পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি থেকে বিদায় নেওয়া । আর তাছাডা কংগ্রেস পার্টির মধ্যে 
থেকেই যে তিনি ডাঃ রায়ের বিরোধিতা করছিলেন,--এটা ও ব্যাহত হবে । 
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'কিন্ক তা হলো না। এর পরে ডাঃ রায়ের চোখ পড়লো স্থরেন্দ্রমোহন 
ঘোষের ওপর । কিন্তু তাকেও পাঠানো গেল না। তখন পুরানো কংগ্রেসী 
এবং কলকাতার ভূতপুর্ব মের শ্রাসন্থোকুমার বন্থকে পাঠানো হলো। উনি 
আইন-ব্যবপার বিপুল আয় ছেডে দিয়ে এ কাজ গ্রহণ করলেন। এট] তার 
স্বার্থত্যাগ বই কী! 

যাই হোক, উদ্বান্তদের বাপারে ডাঃ: রায়ের মাথায় হঠাৎ খেলে গেল 
আন্দামানের কথা । কর্মচারী ও অ-কর্মচারা মিলিয়ে ১১ জনের একটি দলকে 
পাঠালেন আন্দামানে, উদ্বাস্তদের পুনর্বাসন ওখানে কেমন হতে পারে সেটা 
দেখাত। আর দেখতে চাষবাল, শিল্প, মৎস্যাচাষ প্রভতির উন্নয়ন ওখানে করা 
যাবে কিনা । এই দলের মাথায় ছিলেন ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী নিকুপ্ত মাইতি। 
এট। ঘটেছিল ১৯৪৮-এর ১৬ই নভেম্বর । এ-সম্পর্কিত সরকারী রিপোর্ট 
প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী ও সংশ্রিষ্ট অন্যান্ত কেন্দ্রীয মন্ত্রীদের সামনে পেশ করা 
হলো ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে, ডাঃ রায় যখন দিলী গেলেন ইন্টার ডোমিনিয়ন 
কন্ফারেন্দে যোগ দিতে । 

এই সময় পাকিস্তানের ত্টা কায়েদে আজম জিন্না মারা গেলেন। 
পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হলেন এবার পুববাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা 
নাজিমুদ্দিন। আর তার যায়গাষ মুখ্ামন্ত্রী হলেন নুরুল আমিন। ইনি ছিলেন 
একসময় যুক্ত বাংলার বিধানসভার অধ্যক্ষ বা স্পীকার । 

ডাঃ রায়ের মন্ত্রীত্বের প্রথম তিনবছর খুব চ্যালেঞ্চের মধ্য দিয়ে কেটেছিল। 
বিপুল এ উদ্বান্ত সমন্তা, এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আইন শৃঙ্খলার অবনতি, 
সাম্প্রদায়িকতা ও কমুনিষ্ট তৎপরতা, তার ওপরে ছিল বেকারত্বের সমস্যা আর 
খাছ্যের অভাব,--এই সবের বিরুদ্ধে তীকে ক্রমাগত লডাই করে যেতে 
হয়েছিল। তিনি আযাসেম্বলীতে ফিরে এসেছিলেন সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্র 
থেকে নয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের গ্রাজুয়েট-কেন্দ্র থেকে । এই পদটি শূন্য 
হক্সেছিল শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করার পর। ডাঃ রায় সম্পর্কে তার 
বন্ধু ও শত্র ছ-পক্ষই ভাবতেন, ইনি কি মন্ত্রীপদ্দে বেশিদিন থাকবেন, না ওর 
ভাক্তারীতে ফিরে যাবেন? ডাক্তারীতে যেমন ছিল ওর প্র্যাকটিশ, তেমন 
ছিল রাজার মতো! আয়। গুর্‌, ঘনিষ্ঠ মহলও ভাবতেন, উনি কংগ্রেল ও 
বিধানসভায় দলবাজির বহর দেখে বিরক্ত হয়ে আজ না হয় কাল ঠিক ফিরে 
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আসবেন ডাক্তারীতে । এরকম ঘটন| অবশ্থা একবার যে ঘটেনি তা নয়, কেন্তু 
সেটা আমি যথাস্থানে বলবো । 

| বড়ো রকমের ছাত্র-বিক্ষোভ, গত ২৩ বছর ধরে যা কলকাতার জীবনে 
রোক্গকার ঘটন! হয়ে দাড়িয়েছে, তাঁর প্রথম প্রকাশ দেখা দিয়েছিল কলকাতার 
বুকে ১৯৪৯ এর জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে । দিন কষেক আগে শেধালদা 
স্বশেন এলাকায় উদ্বাস্তদব একট। অংশের ওপর পুলিশ টিয়ার গ্যাস চালিয়েছিল 
বলে কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৮ জানুয়ারি তারিখে প্রচণ্ড বিক্ষোভ 
প্রকাশ করে । ১৪৪ ধার] ভঙ্গ করে তাঁরা যখন মহাকরণের দিকে মিছিল নিয়ে 
যেতে শুরু করলো, গোলমালট। দেখা দিলো তখনি । বেলা আডাইটায় শুর হয়ে 
গোলমাল চললো সাডে ছট| পয্ক, বিশ্ববিগ্ালয়ের কাছাকাছি এলাক| জুডেই 
অবশ্য। একঢা আধট। নয়। ন-ট] ট্রাম পুডলো, চারজন মারা গেল ও ১৫ জন 
অত হলো । ডাঃ রান তখন 'অফিসেই ছিলেন। অফিসেই তার কাছে খবর 
'মাপতে লাগলে" দেলিফোনে | পবদিন ছাত্র আর উদ্বাস্ব মিলে গ্রায ছু 
হাজার লোক, পুলিশ মগে এসে ভান! ধিলো। গতকাল পুলিশে গুলিতে 
যার; মার। গেছে তাদের দেহ গুলি চাই । 

বাডলো৷ গোলমাল। বিশ্বনিগ্যালয়েব কাচ্াকাঙি যে পুলিশ পারার! ছিল 
তাদের «পর বোমা-টোম। পড়তে লাগলে। একের গর এক । ফলে যা হয়। 
পুলিশের গুলিতে মারা গেল «জন আর গ্রেপার হলে। ২০০ ভন । অবস্থা হলো 
আরও ঘে।রালে। পরিস্থিতি পুলিশের আধকের বাইরে গেল। শেম পধস্থ কিছু 
মিলিহ্ীরী এনে অবশ্থ! শান্থ করতে হয়। গোলমালের মদো দেখ! গিয়েছিল 
টাম আর বাসই ছিল ওদের লক্ষাবস্ত্র ( প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, রাজাসরকারের" 
প্রথম নাস কলকাতার রাশ্থায় নেরিয়েছিল ১৭৪৮ এব ৩১ জুলাই )। পাচখান। 
স্টেট বাম বা ১'টি ট্রাম পুডেছিল এ দ্ধ দিনে, ট্রামের ক্ষতির পরিমাণ 
কলকাত? দ্বামওয়ে কোম্পানীর এজেণ্ট মিঃ গছলের মতে, তিন লক্ষ টাক।। 
যাই-হোক, পুলিশী ব্যবস্থা নিয়ে আসেম্বলীতে প্ুঞ উঠেছিল । ডাঃ রায় 

বললেন, পুলিশ যা করেছে 1 যে সবটাই যুন্দিপূর্ণ সে কণ! মামি খণাশ সেও 
বলছি না। আর এইটাই আমি তদন্থ করে দেখতে চাই । আসলে হিংসা 
কোনো মীমাংস। নয়। হিস। হি"সারই জন্মদেয় এল” তার শেষ পরিণতি হয় 

ধঘসে। আনম জিজ্ঞাস করতে চাই পেট্টোল আর কেরোসিন দিয়ে শ্রমমন্ত্রী 
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কালীপদ মুখাজীর বাডীতে আগুন দিতে ছোট ছোট ছেলেগুলোকে উস্কানি 
দিয়েছে কে? তার ওপর বাচ্চা ছেলে গুলোকে বলা হয়েছে, মোটরগাড়িতে, 
বোম! ফেলতে পারলে প্রতিটি বোমা পিছু পাচ টাকা দেওয়া হবে । আপনাবা 
শুনে রাখুন, যে ছেলের। ধর! পড়েছে তারা এ কথা স্বীকার করেছে। 

এই ঘটনার ছু দিন পরে খবর এলো ছাত্রদের কষেকজন প্রতিনিধি 
ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবে । কথাটা শুনে ডাঃ রায়ের বন্ধুরা ওকে 
নিষেধ করলেন, খবরদার এ সব ঝুকি নেবেন পা, «দের কগ। খুনতে যাবেন না। 
কিন্ধ ডাঃ রামু কি সেই পাত্র? সকাল দাডে আটট! নাগাদ একদল যুবক ঢুকে 
পঙঝে! ভার নিচের তলার হলঘরে | আমি তাড।তাটডি সামনে গিয়ে দাডালাম, 
বললাম,__কী চাই ? 

তার। বপলো, দ্রেখ' করবে। মুখামন্ত্রীর সঙ্গে, ভনেক কথ। বলবার আছে । 

ডান, বলে আমি $-র ঘরে চলে গেলাম । 

ছা, রায় তখনো রোগী দেখতে বাস্তু ছিলেন । মামাকে অমন হন্ুদস্,হষে 
ঢকতে দেখে মুখ ফেরালেন, বললেনতকী বাপাব ভে. কমা? 

পলাম, সা'র ছাত্র আর যুবকদের একটি দল এস পঙেছে। তারা একনি 
পথ! করাব দাবি জানাচ্ছে | , 

|: রায় এক মহরত থেমে থেকে তারপবে বললেন, নিয়ে এসে।. “তবে 
এখন নয়, রোগীদের দেখ! হয়ে যাক, তারপর । 

এই প্রসঙ্গে, বল! দরকার, সেই সময় তার বাড়িতে নিরাপনা রাখার জ্রন্ যে 
ব্যবস্থ। থাক। দরকার, তা এক রকম ছিল ন। বললেই হয়। গেদের কাছে দান্ডিয়ে 
আছে একজন ট্রাফিক কনস্টেবল, বাস এ পধন্ই ' আর কোনো পাহারাদার 
নেই । তবে বাড়ির পিছন দিকে একটা ছোট ৎরে কফ্েকজন বন্টুকধারী পুলিশ 
ছিল বটে, কিন্তু তার! ছিল একটু দরে দবে, বানরের লোকের চোখে 
পড়তো না 1 

এই অবস্থায় যুবকদলকে যখন তার ঘরে ঢোকানো হলে", তখন বেশ 
উত্তেজিত কথাবাতা হতে লাগলো দু-পক্ষে। তারা চাইছিল কষেকজন অফি- 
সারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক বাবস্থা! নেওয়া হোক আর ১৪৪ ধারা উঠিয়ে নেওয়া 
হোক । ডাঃ রায় বললেন, আর যাতে মারদাঙ্গ। ন। হয় সেট! তোমরা দেখবে 
আগে কথ। দাও। “কয়েকদিন ধরে যদি দেখি যে, হা! তোমরা কথা 
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রেখেছে! তখন ১৪৪ ধারাও তুলে নেবো, পুলিশী বাডাবাডিরও তৃদস্ত 
করবো। 

এইভাবে বাক্কিগত ঝু'কি নিয়ে তিনি ছাত্রদের ঠাণ্ডা করলেন বলতে হবে । 
এবং তাঁব কথাও তিনি রেখেছিলেন । আযাসেম্বলীতে এ ছুটি ব্যাপারই ঘোষণ! 
করে তিনি তার কথার মর্যাদা রাখতে পেরেছিলেন । 

ওদিকে স্বরাষ্ট্র ' পুলিশ ) মন্ত্রী কিরণশস্কর রায় বেশ কিছু দিন ধরে অস্থখে 
ভূগছিলেন। তিনি মারা গেলেন ১৯৪৯ এর ২০শে ফেব্রুয়ারি। এর আগে 
আরেকজন মন্ত্রী দুর্ঘটনা মাবা গিয়েছিলেন । হঠাৎ পিস্তলের গুলি ছিটকে 
লাগে। ইনি হচ্ছেন মোহিনীমোহন বর্ষণ । 


আর-সি-পি-আই হান। 

এর পরে ২৬শে ফেব্রুয়ারির একটি ঘটন| | মুখ্যমন্ত্রীর বাডিতে আমাব 
অফিস রুমে আমি বসে আছি, এমন সময় লম্বা চেহাবাব এক যুবক এসে ঘরে 
ঢুকলেন। চোখে মুখে তার আতঙ্কের ছাপ, হাত-পাও যেন কাপছে থবখর 
করে। একটা চেয়ার সজোবে টেনে নিয়ে তাতে ধপ কবে বসে পে 
হাপাতে লাগলেন, খানিকক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলেন না। 
_-কী ব্যাপাব? আপনি কে? 
উত্তর এলো,_-বলছি। আগে আমাকে একট্র জল খাওয়ান দয়া কবে। 
_-নিশয়ই | রঃ 

»জল টল খাওয়ার পর একটু স্থস্থ হয়ে তিনি বললেন,__আমি বখু ব্যানাজী, 

বারাকপুরের এস-ডি-ও। আমি ওখান থেকে গাড়ি করে সোজা চলে 
এসেছি । ও এলাকায় সাংঘাতিক কাণ্ড হয়েছে । 

ততক্ষণে আমরা জানি, মভাকরণ থেকে ফেবার সময় ভয়ে গেছে ডাঃ রায়ের। 
তার গাড়ি দরজায় এসে লাগ! মাত্রই আমর| ছুটে কাছে গেলাম । রঘু ব্যানাজা 
কাপ গলায় বললেন, ল্লার, সাংঘাতিক খবর জানাতে এসেছি আপনাকে । 
আজ সকালেই ঘটেছে। 

-_বটে !1_ ডাঃ রায় বললেন, এসো আমার সঙ্গে । 

গুরা গেলেন ছুজনে লাইব্রেরী ঘরে! এইখানে রঘুবাবু তার কাহিনী 
বলতে লাগলেন,_-শ্ঠার, আঙ্গ সকালে দমদম বিমান বদরের মাইল খানেকের 
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মধ্যে এব দল লোক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তিনভাগে ভাগ হয়ে একসঙ্গে 
হানা দিয়েছে । হান! দিয়েছে বিমান বন্দরে জেশপ কোম্পানীর কারখানায়, 
আর যশোর রোডের ওপর সরকারী অস্ত্র তৈরির কারখানায় । 
--তারপর? 

একটু ঢোক গিলে রবু ব্যানাজী বলতে লাগলেন, তারপরে যা হলো স্যার, 

ত| সাংঘাতিক কাও্ড। জেশপ কারখানায় ওরা তিনজন বিদেশীকে ধরে জ্বলন্ত 
ফারনেসেব মধ্যে ঠেলে দিয়েছে । বিমান বন্দরে ঠিনজন লোককে খুন 
করেছে । একট। এয়ারোপ্লেনে আগ্ন ধরিয়ে দিয়েছে । সাতট। রিভলবার 
চুরি করেছে। পাণিয়ে যাবার সময় যশোর রোডের ওপর গৌরীপুরের 
ফাড়িতে গুলি চালিয়েছে, বসিরহাট থানাও বাদ যায় নি। বসিরহাটে তাদের 
সঙ্গে পুলিশদের ণকটা! খণ্ুযুদ্ধ হয়ে গেছে বল! যেতে পারে । ওরা থানা লুট ক'রে 
ব। থানার ওপর গুলি চালিয়েও ক্ষান্থু হয় নি, টেজারি আর জেলখানার ওপরও 
আক্রমণ চালিরেছে। ওরা সীমান্ত পার হযে পুব পাকিস্তানে পালিয়ে যাবারু 
চেষ্টা করছিল । কিন্তু ওখানকার লোকজনের সাহায্যে তাড়া করে ছুজনকে ধরে 
ফেলা হয়েছে । বিকেলবেলা বসিরহাট পুলিশের সঙ্গে খণ্ুযুদ্ধ হয় চল্লিশজন সশপ্র 
লোকেব সঙ্গে, এর মধ্যে কয়েকজন আবার এ দমদম হানার সঙ্গে জভিত ছিল। 
হানাদারদের সঙ্গে ছিল একট! স্টেনগান, রিভলবার আর রাইফেল ত ছিলই, । 
পুলিশের চেষ্ান্ব ২৫ জন হানাদারকে গ্রেপ্ার করা ভয়। এর স্টেনগান এবং 

রাইফেল-রিভলবার মিলিয়ে ১€টি অস্বশস্ত্র ওদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়ু। 
রথু ব্যানার্জীর বিবরণ শুনে ডাঃ রায় তৎক্ষণাৎ পুলিশ আর স্ববাষ্ট বিভাগের 
অফিনারদের একটি জরুরী বৈঠক ডাকলেন। এবং বৈঠকের নিদেশ অনুসারে 
কলকাতা ও কলকাতার উপকণঠে ১৪৪ ধারা জারী করা হলো। পরিস্থিতির 
মোকাবিলা করার জন্ক এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে কী কীব্যবস্থা 
নেওয়! হবে, সে বিষয়ে একটি কর্মসুচী তৈরি হয়ে যাবার পর মুখামন্ত্রীর বাড়ি 
থেকেই পুলিশ কমিশনার এস. এন. চাটাজী ও ইন্সপেক্টর জেনারেল অব 
পুলিশ (আই জি) সুকমার গুপ্ত তার অফিসারদের কাছে নিদেশ পাঠাতে 
লাগলেন । সময়টা তখন প্রায় মধ্য রাত্রি। 

এই ঘটনা সমস্ত দেশটাকে একেবারে নাডিয়ে দিলো | ফেব্রুয়ারিতে 
প্রধানমন্ত্রী নেহেরু পার্লামেন্টে পশ্চিমবঙ্গে কমু!নিস্টদের কার্ধকলাপ সম্পর্কে 
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একটি গুরুতপুর্ণ বিবৃতি দিলেন । তিনি বললেন, গত বছরে (১৯৭৮) দেখা 
যায় সি-পি-আই গভনমেণ্টের ওপর শুধু খঙ্গাহস্তই ছিল না, তারা যা করছিল 
তাকে প্রায় বিধ্রোহই বল! যেতে পারে । এই ত্র প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় বিল্পবী 
কমানিস্ পার্টি (আব-সি-পি-আাই)র বিশেষ উল্লেখ করেন । তিনি বলেন, যাদের 
গ্রেপাব কর! হয়েছে তারা বিপ্লবী কম্যুনিন্ট পার্টির লোক । সি-পি-আই থেকে 
এর] পুথক হয়ে গেছে, কিন্ত মাঝে মাঝে আবাব সভযোগিত। করে খাকে। 


বাজেট পেশ 


ওধিকে বাজোব বাজেট পেশ করলেন অথমন্ত্রী (ম্বাধীনতার পন্ন দ্বিতীষ 
বাজেট) ১৯৪৯-এর ২৪শে ফেকেযারি । এতে ঘ(টতি ছিল ১১ কোটি টাকা । 
খবচের খাতে সবচেয়ে বেশি যা! পড়েছিল, সে হচ্ছে উন্নয়ন পবিকলগুলিব ভন্ত। 
৪২১৬ কোটি টাকা বাজেটে ধবা হয়েছিল উদ্বাস্থুদের জন্য । এ টাকা কেন 
দিতে বাজী হযেছিল। 

উদ্বাস্দের কথায় দেশ বিভাগেব প্রসঙ্গ অনিবাযভাবে এসে যায। পুর্ব ৪ পশ্চিম 
উভয় বঙ্গের ছুই মুখ্যসচিব আজিজ আহ মেদ আব শ্রকমাব সেন আন্থডোমিনিয়ন 
কন্ফাবেন্সে যে সব সিদ্ধান্ত নে ওয়। হয়েছিল, সেগুলি কাষে 'পবিণত কবাব 
জন্য মাঝে মাঝেই মিলিত হচ্ছিলেন । £ই রকম একটি কনফারেন্সে শেমেব 
দিনে ( এগুলিকে মুখাসচিবদেব সন্মেলন বল। হতো ) ছুই বঙ্গের সম্পর্কে 
ব্যপারে সেই প্রথম আশাব বাণী শোনা গেল। জান। গেল, সীমান্থের ঘটনা! 
/% স্ন্ধ ইতাদি বিষয়ে পরিস্থিতি য। ছিল তা থেকে যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে, 
যাতায়াতকারীদেব €পব হযবানি প্রভৃতি নিয়ে কোনে। নালিশই শোনা যায় নি । 

£দিকে আশাব বাণা শোন। গেলেও শন্তদিকে উদ্ধাস্থ্ সমস্যা ছিল গভীব। 
এদের পুনরবাসন শুধু পশ্চিমনঙ্গেব মধ্যে হয়া সম্ভব ছিল না, তাই পশ্চিমবঙ্গ 
সবকার থেকে কেন্দ্রের কাছে বারধার অনুরোধ যাচ্ছিল । 1নতিন্ন প্রদেশে 
এদেব যায়গা! করে দেবার জন্ত এদের স*খ্যার একট! নির্দিষ্ট সীমা বা এক কথায় 
কোট। ঠিক কবে দেওয়া হোক, অর্থাৎ এতে] স"খ্ক লোক যেশ এক এক 
প্রদেশে যায়গা পেয়ে যেতে পারে । কেন্দু উদ্বাস্তপমস্তাকে জাতীয় সমস্ত 
হিলাবেই গণ্য করে নিয়েছিল। কিন্তু কতগুলি প্রদে এ নিষয়ে পুণ 
সহযোগিতা করছিল না । ১৯৪৯-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্াহে সর্দার প্যাটেল 
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মুখামন্ত্রীদেখ একটি সম্মেলন ডেকে দেশের ভিতরকার সুমশ্যা শিয়ে 
আলোচনা করতে চাইলেন । প্রধানমন্ত্রী বললেন, আপশাব| মুখ বুজে 
আপনাদের কে'টা মতে উদ্বান্তদেন নিয়ে নিন আপনাদেব নিজেব নিজের 
রাজ । 

'আমাদেব মুখ্যমন্ত্রী তার মন্ত্রিসহাৰ কয়েবভন স্দ্তকে নিষে কয়েকটি 
প্দেশে সুবে এালন। কোথায় কেমশ কাব “দেব পুশর্বাপানব বাবস্থা কবা 
হব এটাহ ছিপ ভাদব দেখে শেদয়াব পন্থ । কোনো কালো শেত্রে দেখ! 
গেল, ওদেখ থাকবাব জন্য “য জমি দ্যা ভষেছ 1 বাস্ণ্যাগ্য নয়, চাষ কববার 
জগ্থা যে ব্ধর্ম দেও! হয়েছে ত19 চাষের যোগা প৭।  ঘলে হলে কাঁ, তারা এ 
সব যাষগা থেকে হতাশ হবে আবাব যিবে আতে লাগলো পশ্চিমবঙ্গে । 
প্রাষই দ্রেখা ফেনা এব। ডাঃ বাষেব বাড়ি ঘিবে ফেলেছে তারা তাদের 
9খেব কাতন্না নিছেখ মুখে তাৰ কাছে বলজে চাষ ॥ বেচাবীবা দু-ছুবার 
কবে বাস্থ9)ত হয়েছে, এক, পুববর্ধ থকে, ছু, যেখানে গিয়েছিল, আবাৰ 
(সখান থেকে । এঠাবে কি মাগুষ নাচে? 

পুণ্বাণনেব দিক থেকে উভ্ধ প্রদে* যা কবেছিল তা গু*ংসাব যোগ্য । 
সেজন্য ৮1: বাণ গোবিন্বল৬ পন্থদক ধগ্বাদ জানিয়ে চিঠি লিখে জাননয়েন্ছিলেন, 
সাম্দাৎমতো এ ৪ প্রখ)াতি ধাবছিলেন । কিত্ উভ্তব প্রন্দশ তখন যুক্তগ্ুদেশ) 
যাহ ককক, অন্ত বাজাগাল তা কবিল নাবিশ্যে কাব +*শমনঙ্গের 
এাগোগা প্ুদেক। বহার ও কডিআাব চিত্র ছিল শোচনশয। এই ছুই 
বাজ্যেব ঈহ্বাস্্বা আণ শিবিব বা এ বকম যায়গা পচে মবছিল* 
বলা চলে । 

এতে। গেপ উদ্বাস্তুদৰ কখা। সঙ্গে সঙ্গ পশ্চিমবশ্রেব প্রা অবক্ষিত 
বিপ্ুত সাশাগ্চ-বেধাব প্রসঙ্গ এসে পড়ে। বিশে কবে পাকিস্তানাদের 
উৎপাত আর চোবা কাববাব বন্ধ কৰাৰ জন্থা পাহাবাব বন্দোবস্॥ কব! দবকার। 
নদাযা ৪ অন্গান্ত সীমান্থবতী জেলা খেক এ ধর নর খবব যত আসে ততই 
চিত হয়ে পডেন মুখ্মন্ত্রী । ভাবলেন-_গ্রামেব ছেলেদেব নিষে একটা আধা 
মিলিটাবী বাহিনী এ উদ্দেশে গডে তুললে কেমন হয়। 

মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখাসচিব মিঃ সেন উভয়েই ১৯৪৮ লালে আসাম গিয়েছিলেন 
'আস্তঃ বাজ্য কনফাবেশ্ে যোগ দিতে | মুখ্যমন্ত্রী শিল'ষে তার নিজেৰ “রায় 
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ভিলা” নামক অতি মনোরম বাংলোতে গিয়ে উঠেছিলেন। প্রসঙ্গত ল্লি, এই 
“রায় ভিলা” (ব! রে-ভিলা) ১৯৫৩-৫৪ সালে তিনি বিক্রি করে দিয়েছিলেন 
আসাম সরকারকে । কিন্তু এ আধা-মিলিটারী বাহিনী সম্পর্কে যা বলছিলাম । 
মুখ্যসচিবের সঙ্গে পরামর্শ করে একদিন তিনি আমাকে ও বিষয়ে ডিকটেশন 
দিলেন । একটি স্বেচ্ছাবাহিনী গডে তোলার প্রস্তাব সম্বলিত প্রকল্পের রূপ 
রেখাই তিনি ডিকটেশন দিয়ে প্রস্তুত করে নিলেন। এই ন্বেচ্ছাবাহিনীর 
নাম হলে! “বঙ্গীয় জাতীয় রক্ষীদল” বা ওয়েস্ট ,বঙ্গল ন্যাশনাল ভলাটিয়ার 
ফোর্স। | 
এই প্রকল্পের এবং তার সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কিরণশংকর রায়কে লেখ! সংশ্লিষ্ট 
বিষয়ক চিঠি, এই দুটি একটি বডে! খামে পুরে শিলং সেপ্টণল পোস্ট অফিসে 
পোস্ট করতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু পাঠিয়ে দেবার কিছুক্ষণ পরে আমার 
মনে হলো, এ যাঃ। খামের ওপর “বাই এয়ার মেল” লেবেলটা তে। সেঁটে 
দিতে কুলে গেছি! কী হবে? 
সে সময় আসামের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সরাসরি কোনো রেল সংযোগ ছিল 
না। আসাম থেকে পশ্চিমবঙ্গে যেতে হলে খানিকটা পথ পাবতীপুর হয়ে 
পাকিস্তানের মুধো দিয়ে গেছে । আমার ভয় হলো, খামখারন্নী পাকিস্তানী 
সেন্সর কর্তাদের চোখে নিশ্চয়ই পডবে, আর ওতে গোপন যে ব্যপারটা রয়েছে, 
তা জানাজানি হয়ে যাবে । কী সর্বনাশ 
* আমাদের পিগনকে সঙ্গে নিয়ে ভাড়াতাডি দৌডাল'ম পোস্ট অফিসের 
“দিকে । ওখানকার পোস্টমাস্টারের সাহায্যে অনেক খুজে শেষ পধন্থ খামখানা 
পাওয়া গিয়েছিল । আর সেটা পেয়ে আমি হাফ ছেড়ে বাচলাম। আরকি 
ভুল হয়? সঙ্গে সঙ্গে “বাই এয়ার মেল” লেবেল এটে চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়ে 
তবেই নিশ্চিস্ত বোধ করতে লাগলাম । : 
যাই হোক, পরের সপ্রাহে পশ্চিমধঙ্গ মন্ত্রিসভ! টাদ্মারি ট্রেনিং লেন্টারের 
পরিকল্পটি অনুমোদন করলেন । কলকাতা থেকে ৩৯ মাইল দূরে ঝুঁলো৷ এই 
ঠাদমারি, এখানে গ্রামীণ যুবকদের প্রতিরক্ষার কার্ধকলাপ শেখানোকন ব্যবস্থা 
হলে! । এক বছরের মধ্যে চারটি ব্যাচ শিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছিল; তাদের সংখ 
হবে প্রায় আড়াই হাজার । ডাঃ রায় সেনাবাহিনীর তদানীস্কন অধিনায়ক 
জেনারেল কারিয়াগ্লাকে নিমন্ত্রণ জানালেন এই শিক্ষণ-শিবির পরিদর্শন করবার 
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জগ্যা। জেনারেল কারিয়াপ্া দেখেশুনে এতো খুশি হয়েছিলেন যে, তখখুনি 
ঘোষণ1 করলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাদদেশিকতা কোনে 
প্রতিবন্ধক হবে না। 

ভবিষ্যতের বাঙালী বাহিনীর শিক্ষণকার্ষে নিয়োজিত হতে পারবে মনে 
করে ২০০ বাঙালী যুবককে সেনাবাহিনীতে নেবার আদেশও তিনি দিয়ে 
দেন এ সঙ্গে। এ সবই খুব উৎসাহব্যঞ্ক ঘটনা । এর পরে এই বাহিনী 
আকারে আরও অনেক বড়ো হয়েছিল । এবং সীমান্ত পাহারা! দেওয়! ছাড়াও 
ধর্মঘট বা আপৎকালীন অবস্থায় জরুরী কাজ-কর্মগুলি অব্যাহত রাখার জন্য 
এদের গ্নিযুক্ত করা হতো! । আমার মনে আছে, একবার যখন কলকাতা করপো- 
রেশনের লোকের ধর্মঘট করলে! আর সারা শহর জুড়ে জগ্জালের স্তূপ জড়ো! 
হতে লাগলো, তখন তদানীন্তন পুলিশের কর্তী পি কে সেনের নির্দেশে 
এই বাহিনী কাজ করেছিল; এবং যেভাবে কাজ করেছিল তা সত্যিই 
শ্লাঘার বিষয় । 


দক্ষিণ কলকাতায় উপনির্বাচন 

এই সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন হচ্ছে, দক্ষিণ কলকাতার 
উপনির্বাচন। এই নিধাচনের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এর ফঙাঁফলের জন্য, ১৯৪৯ 
সালে ভা: রায়ের মন্ত্রিসভা প্রায় ভেঙে যাচ্ছিল আর কি! সেই কথাটাই এবার 
বলবে! । শরৎচন্দ্র বস্থুর দাদ সতীশচন্দ্র বন্থর মৃত্যুতে একটি সরস্থপদ খালি 
হয়েছিল । শরত্বাবু তখন কংগ্রেসের বাইরে এসে রিপাবলিকান সোস্যানিষ্ু 
পার্ট গঠন করেছিলেন, যে পার্টির অস্তিত্ব এখন আর নেই। তিনি এ পার্টির 
হয়ে &ঁ সদস্যপদের জন্য প্রতিযোগিতায় নাষলেন। কংগ্রেস তার প্রতিপক্ষ 
হিসাবে দাড় করালেন দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি স্থরেশ 
দানকে। শরথবাবু তার স্বপক্ষে শুধু নিজের দলই নয়, সমস্ত সরকার-বিরোধী ও 
ংগ্রেস-বিরোধী দলেরই সমর্থন সংগ্রহ করলেন। ম্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রথম 
যে নির্বাচনী সভা করলেন কংগ্রেস, সেটা হয়েছিল দক্ষিণ কলকাতার দেশগ্রিয় 
পার্কে। কিন্তু সভাটি মারামারিতে বন্ধ হয়ে যায়। কংগ্রেস-পতাক পুড়ে 
যায়। বিজয়সিংহ নাহার এবং ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র গুহরায় সহ কয়েকজন 
কংগ্রেসকর্মী আহত হন ? এই প্রথম অন্র্ূপ জনসভায় আযসিড বা আর ইটি- 
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পাটকেল ছোড়া হয়। এক কথায়, একট অবাজক অবস্থাব মধ্যে সভ1 পণ্ড 
হয়ে গিয়েছিল । দাক্গাকাবীবা এব পব কাছেই স্থবেশ দাসের নির্ব'চনী অফিসে 
হানা দ্রিয়ে অফিস তচ্ণচ কবে । অবস্থা ঘোবালে। হয়ে ঈাডালে পুলিশ ডাকা 
হ্য। পুলিশ শেষ পধন্তু গুলি চালায়। একটি লোক মাধাও যায়। নোম! 
মাবামাবিব ঘটনাও হয়, সাবা অঞ্চল ভুঙে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, বাস্তায় টাম 
বাস বন্ধ হবে যা। 

যাই হোক, ১২ই জুন (১৯৬৯) শাবিদে যখাবীতি ভোটগ্রহণ কর। হবেছিল। 
আশঙ্কা মতো বঙডে। রকম কিছু ঘটেনি এ বঙ্গে । নিবাপঞু।ব ভন্য এহ প্রথম 
সরকার থেকে মিলিটাবিব প্রহবা চেখে পাঠানো! হয়েছিল । আমাখ বাড়ি 
দর্ষিণ কলকাতায়। আমি পুক্ষদেব শোটগ্রহণকেন্দ্রে ভেোইউ দিয়ে এলাম । 
তখনকার দিনে পুক্ষ আব মেয়েদেব জগ্ত আলা] আলা] কেন্জ্র কব হতো । 
আমাব ভোট দেওয়া হয়ে গেলে আমি মামার স্ত্রাকে নায় গেলাম আখতোষ 
কলেজে, সেথানে হয়েছে তাৰ ভোটগ্রহণ কেন্্র। তখন বেলা গা তিনটে 
হবে। আমবা কাছাকাছি গিয়ে থমকে দাডালাম। পেখলাম, ভোট গ্ুহণ- 
কেন্দ্রের গেটে শব বন্থব 'অন্তগামীব। ভিড কবে আছেন, মাব উন্তজ্তি হয়ে 
চিৎকাব কবছেন; ভোট গ্রহণ কেন্দ্র থেকে গ্রচেতা কুপালনী বেক্ষিয় এসো। 
বেবিষে যাগ নেহেকব এজেন্ট । 

আসল কথা, নেহেক্জা হচেত। কূপালশীকে পাঠিয়েছিলেন কংগেসের পক্ষ 
ছেছেক নির্বাচশা সগঠণকে সাহায্য করবা দগ্য। আমাবু শা অণশ্য ভিতবে 
গিয়েছিলেন । হাব সঙ্গে সাক্ষাৎ 9 হয় গগ্তো। ব্পালনীব। 

আমাব স্ত্রী তে দিঝে বেবিয়ে আসাব পর আানব। কিছুক্ধ। বাইবে দাণ্ডয়ে 
ঘটনাটা লক্ষ) কবছিলাম। ই লোকগুলো তখন যে বকম মারণুখি ছিলো, 
তাদেব হাত থেকে হচেত] দেবীকে বঙ্গ। করত পুলিশকে "ম দিন কম বেগ 
পেতে হয় নি। তিণি বেরিয়ে মাসা মাত্রই লেক গ্রণে। ভাব দিঞধে তেঙে গেল, 
মুখে যা-তা বলতে লাগলে', ইত্যাদি । কিক আশ্চয মানুষটির খৈষ ও সাহস। 
অবিচলিত ভাবে গাভির দ্রিকে এগিরে গেলেন, পুলিশবা হাব চ।বদিকে একটা 
বেষ্টনী তৈরি করে তাকে ঘিরে রাখলে। । এইহাবে তিনি গাডিতে উঠে 
বেরিয়ে গেলেন। লোকগুলোর উচ্ঙ্ছলতা আব তীর শান্তভাব, এই-ই 
ছিল লক্ষণীয় বিষয় 
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ঞ& দিনই সন্গযাবেল! মুখ্যমন্ত্রীব বাডিতে যখন তব সঙ্গে দেখ! হলো, তখন 
সব বললাম । এও বললাম, কংগ্রেস প্রার্থীৰ ভাগা যে স্বপ্রসন্ন হবে এমন 
অঙ্গ্ষাণ কবা যাচ্ছে ন|। 

ভোটের ফলাফল ঘোষিত হলে| ১৪ই জুন বাত চাঁডে সাহটায়। স্থরেশ 
দাসের ৫১৭৫ ভোটের উন্তবে এবৎচশ্্র বন পেষেছেন ১৯,৩০০ ভোট । তখন ৪ 
পন্য বাজটনতিক ঘে& ক"গ্রেসেব বিকছে। কোনো স'গঠিত ফণ্ট ছিল না। 
শবতনাধু ভোটে জিতে মেট! কর/লন। এস্ক যুক্ফণ্ট গঠনেৰ ভিৎ বল। 
যেতি পাবে । আব শুধু তাই নম, কংগ্রেসের এ পবাজণ মন্ত্রিসভার ভিৎ-৪ 
(ঘে টঙ্গিয়ে পদিযছিলো, তকম| অঙ্ধীকাবৰ কবার উপায় নেই। প্রাদেশিক 
কণগেস »গঠন এ বশ চোট খেখেছিলে।| এ সব কাবণে কষেকভন প্রথম 
সাবিব মন্্ী দেটিগতণেব প ৭ টুৎ খুজে যাতে নিাচনী খলাকল উল্টে দেএয| 
যাষ, তাৰ চেষ্ট। কবে লাগলেন । কিন্তু এ সব পবামর্শে ৬, বায কান দেন 
শি। গণতক্বে প্রকত উপাসকেব মতোই তিনি তাব এককীলেব বন্ধু, ও 
সহযোগী শবৎপাবুপক স'সধায বাশীতির ক্ষেত্র ছাগ জানাতে বঙিত হন 
নি। শব'বাবু ক" গ্রসেব প্রবীণ নেতা ছিলেন , কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব পিকে কে 
5ঠাংহ অপলাবিত কর! হয়েছিল। এব" হাব ও "লাহঞ্জীবু যধো বিবোধ এক 
সময় "ব5 চবমে উঠেছিল 

কি সে যাহ (হাক ক'গেসেব দর্ষি কলকানাব পবাজ কিশ্ব ও ১৯৪৯ 
সালের দিতাৎার্ধে ডাঃ বার়কে ছকহ পবিস্থিতিৰ মধো ঠেলে দিবেহিল | ১ তা 
সাে চৌপ পঙ্চবেধ মন্থতখের কালে বণবাব ভাণক সকটেৰ সম্মুখান হচ্কত 
তয়োছল সহ নেই, কিন্তু এই সক হযে পাডিষেহিল চব্ম। স্বাবীণতা 
'আব গণতান্ত্রথ সেই ছিল বহিঃপ্রকাদেব পম সর | সেজন্য ভোটেৰ মধামে 
জনগণেব মত1ঃতেব মতিখকিব ফল যে স্থদব সাবী হবেছিল, তা আব 
বলাব অপেক্ষা বাখে না । ২০শে জন সকালে প্রধানমন্ত্রী নেহেক্ৰ একটি 
ভাষণ কাগছে কগজে বেবিষে গেল যাতে তিনি মণ্ব। কবেছিলেন বলে 
প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের মান্ত্রপভাব পদতাগ কবা উচ্দত। এ মন্্বা বলা বাহুল্য 
ডাঃ খায়েখ চোখ ণডিয গেল না। সকাণ সাড়ে আটটাষ আমার ঘবে 
ইলেকপীক বেল বেগে উঠলো প্রি কিং । বুঝলাম ডাক পড়েছে। কাছে 
গেলাম। গঞ্তীব মুখ ॥ ডিবঢেশন দিষে তথ্খনি যে চিঠি লেগালেন, তাতেই 


তাঁর তখনকার মনের অবস্থা ধরা পড়লো | এবং ষে সিদ্ধান্তের কথা তিনি 'চিঠির 
মাধামে প্রকাশ করলেন, তার জন্য তিনি তার কোনে। সহযোগীব সঙ্গেই পবামর্শ 
করলেন না। তারা অবশ্ত তখনো এসে পৌছন নি। এই চিঠিতে তিনি 
পদত্যাগের ইচ্ছ! পর্যন্ত প্রকাশ করলেন । বললেন, নিবাচনের ফলাফলে যে 
পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাব জন্য প্রয়োজন হলে তিনি পদত্যাগ কবতেও 
পশ্চাৎপদ নন। চিঠিটি হলো এই £ 
কলকাতা 
২০শে জুন ১৯৪৭৯ 

প্রিয় জওহর, 

নয়া দিলীতে প্রাদেশিক রাজনৈতিক পরিষদের খোলা বৈঠকে তুমি যে 
বক্তৃতা দিয়েছিলে, তা আজকের সকালের কাগজে ছাপা হয়েছে । তুমি ছুটি 
জিনিস বলেছে! বলে ক।গজগুলো বলছে । এক, দেখা যাচ্ছে যে, এ নির্বাচনী 
এলাকার জর্গগণ হয় পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক কংগ্রেসেব ওপব, আব নয় ত 
প্রাদেশিক সরকারের ওপর, চটে গেছে। ছুই, সরকারে মন্ত্রীরা রয়েছেন জন- 
প্রতিনিধি হিসাবে, কিন্ত এই জন প্রতিনিধিত্বেব ভাব মুক্তি যখন তারা খইয়েছেন, 
তখন তাদ্বে পদত্যাগ করা উচিত। 

তোমার মতামতেখ এই্ভ্রটেো! দিক আমাকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। 
প্রথমতঃ আমি স্বীকাব করি না যে দক্ষিণ কলকাতার পুননির্বাচনে কংগ্রেসের 
পরাজয়ের মধা দ্দিমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারেব এপব প্রকাশ পেসেছে সর্বতোভাবে 
জন্গণের রাগ আব দ্বণা। পত্যি কথা বলতে কী, স্বরেন্্রমোহন ঘোষের 
লোকের! কাল! ভেংকটাবাওকে যা! বলেছিল তাব সঙ্গে এই মন্তবা প্রায় মিলে 
যাচ্ছে বলা! চলে । কাল ভে"কটারাও নির্বাচনী প্রচারকাঁধের সময় আগাগোডা 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখে শুনে বলেছিলেন, নির্বাচনে পরাজযের জন্য 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনপ্রিয়তা হারানোই দায়ী, এ কথা বলা মূর্থতারই 
পরিচায়ক । আদলে নির্বাচনের সময় প্ব'সাশ্রয়ী 9 ঈর্মাকাতব কিছু লোক 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে ততটা য়, যতটা কেন্দ্রীয় সরকারের ও তাদের 
কার্ধকলাপের বিরুদ্ধে যথেচ্ছ প্রচার চালিয়ে যাচ্ছচিল। তা সেযা-ই হোক না 
কেন, আমার মনে হলে! তোমাব ভাষণেব প্রতিক্রিয়া আমার অন্বে যা হয়েছে 
তা তোমাকে জানানো দরকার । 


রাজ্যের স্বার্থে আমি যখন আমার জীবিকাক্ষেত্র থেকে সরে দীড়াই, তখন 
আমার মনে হয়েছিল, ব্যক্তিগতভাবে রোগীর সেবা করার থেকে সমগ্রভাবে 
রাজ্যের সেবা করলে সেট। বেশি কাজে লাগবে । এ কর্তব্য করায় আমার 
অবসর বা স্বাস্থা কোনোটার দিকেই ভ্রুক্ষেপ করি নি। একজন নিরপেক্ষ 
পধবেক্ষক হিসাবে যদি মনে করো! দক্ষিণ কলকাতার পুননির্বাচনের পরাজয়ের 
মাধমে আমার সরকারের বিরুদ্ধে ঈনমত প্রকাশ পেয়েছে, তাহলে আমি যা 
করবো তা আমার কাছে খুবই স্পষ্ট। তোমার দ্বিতীয় মন্তবা অনুসারে পশ্চিম- 
বঙ্গ মন্ত্রিপভার আর জনমতের প্রতিনিধিত্ব নেই, এবং সেক্ষেত্রে একমাত্র সঙ্গত 
কাজ হচ্ছে। আমার পদত্যাগ করা। এবিষয়ে আমার সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ 
করি শি। মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে তোমার ভাষণ পড়েছি । আর তখখ.নি মনে 
হয়েছে তোমাকে আমার মতামত জানাতে একটুও দেরি করা উচিত নয়, যাতে 
আমি আগামী বৃহস্পতিবার সকালে সথইজারলাগড যাবার আগেই তোমার 
উত্তরটা! পেষে যেতে পারি । বিশ্বাস করো, যে দায়িত্ব স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছিলাম, 
তা যদ্দি আমাকে ত্যাগ করতে বলা হয় তাতে আমি আদৌ দুথি:ত হবো না। 
শুধু আমার সহকর্মীদের কথাট। জানাতে হবে, আর তা আমি জানাবো! তোমার 
উত্তর পাওয়া মাত্র। যার ফলে, আমার ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারট। 
কার্ষে পরিণত কর! যেতে পারবে । 

্রুত উত্তর আশ করছি। 

তোমার বিশ্বস্ত 
বিধান 

এই চিঠিখানা শেষ হওয়া মাত্র দ্বিতীয় একখান। চিঠির ডিকৃটেশন তিনি 

দিতে লাগলেন। এটি হচ্ছে তার বন্ধু সর্দার প্যাটেলের উদ্দেশে লেখা । 
কলকাতা 
২০ শে জুন ১৯৪৯ 

প্রিয় বল্পভভাই, 

পণ্ডিত নেহেরুকে আজ যে চিঠিখানা। লিখলাম, ত"ব একখানা কপি তোমাকে 
এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি । এতে আমি যা! অনুভব করেছি, তা-ই বলেছি, তার 
প্রত্যেকটি অক্ষর আমার আত্মপ্র হায়ের অভিব্যক্তি। আমার একমাত্র ছুঃখ 
পণ্ডিত নেহেরু এই কথা উডিয়ে দিতে চান যে, কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে তার 
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নিজের কোনো প্রতিরোধ প্রবৃত্তি নেই, যদ্দিও ভারতের কম্মনিষ্টদের তিনি 
অবান্ধিত ব্যক্তি বলে মনে করেন। তার মতামতের এই অভিব্যক্তি, তুমি হয়ত 
স্বীকার করবে, এই রাজ্যে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত অস্বিধাজনক করে 
তোলে । পরিস্থিতি যে কী রকম, তা তিনি উপলদ্ধি ককন &ঙই আমার ইচ্ছ। 
আমার আরও ইচ্ছা এই যে, তিনি নিজে এসে এই প্রদেশে কিছুদিনের জন্ট 
সরকার চালিয়ে দেখুন, তাহলে সঠিক বুঝে পারবেন সমস।ট। কোথায় । 
মতামতের এহ' ধরনের অভিব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভমিক্কাকে আর এ 
কঠিনতর করে তোলে । কবে যে তিনি এট] বুঝবেন কে জানে, অপর পক্ষে 
দেখ, আমাদের জনসাধারণের কণ্ঠ লাঘবের জন্ত খাদ্যেব কোটা বাঞ্লাবার যত 
চেষ্টা করেছি, ততবার সে প্রস্তাৰ নাকচ করে দিয়েছেন কেন্দ্র'য় খদাদগ্তর। 
সমস্যাগুলো যদি পুরোপুরি উপলব্ধি না করেন খা সহযোগিত। না কবেন 
কেন্দ্রীয় সরকাবের বিভিন্ন দপুর, তাহলে প্রাদেশিক সরকাবের পক্ষে কাছ 
চালানে। স্ন্ভব নয়। 
তোমার বিশ্বস্ত 
বিধান 

বাইশে জুন প্রধানমন্ত্রী উত্তর দিলেন অত্যন্থু সৌভার্দ্যপুণণ ভাষা, যাতে 
ডাঃ রায় তার সিদ্ধাপ্ অগ্যায়ী কাছট; শ। কবে বসেন। চিঠিট। 
হলো £উ £ 
প্রিষ বিধান, 
৮. এই মাত্র তোমার ১০ জনের চিঠি পেলাম | মাব পেষেই সঙ্গে সঙ্গে £ই 
উত্তর লিখছি । 

সবার আগে, মামার ন)ক্িগত “যে শ্রদ্ধা আছে ভোমাব প্রতি, তার 'মাব 
পুনকল্েখ করতে চাই শা । "আমি স্থির জানি, নসেবার প্রেবণা থেকেই তুম 
মুখামন্ত্রীত্বের বোঝা কাধে তুলে শিয়েছিলে । তা নাহলে সরকাবী বেপবকারী 
যে বহুবিধ কাজে তুমি ঘ'্ট নযাপূত ছিলে, তার ৭পরে এত বাড়তি ঝঞ্াট 
পোয়াবার কোনোই দরকার ছিল ন| তোমার | 

বর্তমান অবস্থাম্ম তোমার পদত্যাগের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তুমি স্বই- 
জারল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসো, তখন হয়ত পরিস্থিতি আর একটু স্বচ্ছ হযে 
আসবে । 'আর তখন আমর| কথাট। বিবেচনা করে 'দেখবো। বাংলায় নতুন 
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করে আবার সাধাবণ নির্বাচনের সম্ভাবনাটাকে একেবাবে উডিয়ে দে ৪য় যায় না, 
আরও অন্য উপায়ও আমাদেব বিবেচনা করবাৰ আছে । 

আমি আবাব বলছি, পশ্চিমবঙ্গ সরকাব যে সম্পূর্ণভাবে 5নগণের প্রতিনিধিত্ব 
কবছে না, এমন ধাবণাৰ কথা! আমি একট৪ বলি নি। যা আমি বলেছি তা 
হচ্ছে, দক্ষিণ কলকাতা এহ বকম ধাবণ। কবেছিল এবং কগ্রেস ৪ মন্ত্রিসভাব 
নিরুছে তাদেব মতামত বাক্ত কবেছিল, কিন্ত পদেখ্বে নাকি ম্মশ কা 
ধাবণা কবেছিল, সে হচ্ছে অগ্ত কথা । 

£ম জগ্ত মামি তোমা ক এখন তাঁডাণ্ডে! কবে কিছু কবতে পরাম* দিক্ফি 
না । &তামাব চকি"পাব গগা 5 ম হইজ|বলা।ু ৪ অগ্লুযাষ চলেযা ০, সখান 
পুবোপুবি বিশ্রাম নাও, দুশ্িশা ও দ্রবে সরি বাথো, যতদুব সম্ভব কলকাত। 
৪ ঙাব সমসানলীব কথা ঠা থেকে।। 

/তাম।ব প্রীতিমুধ 
জ“হধ্বলাল নেহেক 

এইগনে বলা দবকার প্রায় ১৭ মাস শন গল ডাঃ বাধ পশ্চিমবাজগব পয 
স্ত্রী হল্থছেন। “ত সাপ মাস তিনি কী কবেলল ৫ 

এ কৰা মানা তপ হবে, চবম ভতাশাব।ঙক প্বিস্থিতিতেও “তশি পশ্চিম 
বঙ্গের উন্নত শ্ন্য বিবিব পারকননা নিবে নীববেই অক্লান্ত পরিশ্রম করে 
গেছন | জন দাসে কপকাতা'ৰ লাবা।দকদের চাকা হলো ৬* বাধ ঘোষণা 
কবন্লন, চোহেরু পা বন করতে দমাসেব চন্য হহোতবাপ যাচ্ছি এব ঠিক 
কিন্ু সঙ্গে সঙ্গে কন গুলি কাড কবে হাসান।। ভাঞ্নীব সহযোগিতাগ এখনে 
একট| ভনেব কাবখানা খাপা যা কি ন। দেখবা । প্য।বিস পাত ল বেল যাবা 
টতবি কবোছ, সেহসব বিশ্মেজ্ব্ব “কট। দলাক কলকাতীএ আন।ব “চট্ট 
করব । ভাবা দেখক কণ্কাতাব মাঠিতে পাতাল বেগ হৈ ৰ কবা সম্ভব কি০1। 

এখানে বাল বাগ ভালো, পবে কিছ সরতিউ াব চেষ্টা “সেছিল ঘবাসণী 
বিশেযজদব «কটি দল | কাষক মী» প ব তাঁঝা পব্ক্ষা- বদ চা লখে বাজ 
সবকাবের কাছে তহাদেব বিপোট 'পশ কবেছিল। তই ছটন।ব প্রাব ১ বছর 
পরে কেন্দ্রীণ সরকাখ অগৰপ পণ শ্গ' নিখীক্ষাব পযোভন বুঝে বাশিয়। থেকে 
বিশেম্জ আনিবেছিলন। আদ আপনাবা দেখাছণ, দে কীঙ্গ শুক? 
হায় গেছে। 


এঁ সভায় তিনি আরও বললেন, কলকাতা রাজ্য পরিবহণের জন্য ডবল 
ডেকার বাস যারা তৈবি করে, তাদেরও সঙ্গে দেখা করবো বামিংহ্যামে | 
 উদ্বাস্তদের জন্য সন্তায় কাঠের বাড়ি বানানো যায় কী করে, সে বিষয়ে একটি 
স্থইডিশ ফার্মের সঙ্গেও যোগাযোগ করবো । 

আনল কথা, দু বিশ্বাস ছিল ডাঃ রায়ের-_দেশকে যদি দ্রুত পরিবর্তনশীল 
পৃথিবীর সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয়, তাহলে সরেজমিনে গিয়ে পশ্চিম দেশের 
এঁ সব উন্নয়নমূলক কাঙ্জকর্ম ভালো করে দেখে-শুনে আসা দরকার । 

ও দিকে দিল্লীতে কিন্ত কলকাতার উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থার পবাজয় 
নিয়ে কংগ্রেস মহলে ঝড বয়ে যাচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক ও রাছনৃতিক 
সমস্যা নিয়ে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হয়ে আডাই 
ঘণ্ট। ধরে আলোচনা! করলেন ১৬ই জুলাই তারিখে । ২২শে জুন তারিখে 
ডাঃ রায়ের লেখ। একটি গোপন নোট ছিল তাদেব আলোচনার অন্থতম বিষয়বস্ত। 
এই নোটে ডঃ রায় কংগ্রেসের পরাজয়ের কারণ খুব খোলাখুলি লিখে দিয়ে- 
ছিলেন। তাতে ছিল, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেকর মতো মানব বলেছেন, এই 
ব্যর্থতার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বছলাংশে দায়া। এই সরকারের প্রতিটি কাধ- 
কলাপ ও হুল-ক্রুটির দায়িত্ব যখন আমার, তখন আমাকে পুর্ণ আম্মবিশ্বাসের 
সঙ্গেই বলতে হচ্ছে যে, না, সরকারের কোনে! দোষ নেই । এই নোটে তিনি 
আরও বলেছিলেন, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গের যে পরিস্থিতি, এক 
সম্প্রদায়ের ওপর অপর সম্প্রদায়েব মাবদাঙ্গা, বঙ্গবিভাগেব ফলে পশ্চিমবঙ্গের 
বিশ্লুদ্ধতা, শোচনীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে পুর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে সুবুহৎ সংখ্যায় 
উদ্বাপ্ত-আগমন, ক্রমাগত খাদ্যাভাব, বা'লার বাইরে থেকে কাপডচোপড সংগ্রহ 
করার অন্থবিধা, দেশবিভাগের জন্য পরিবহণ ব্যবস্থ। ভেঙে পড়া, এই সমস্ত করণ 
মিলে যে অসস্ভোষের স্থট্টি হযেছিল "তা-ই সময়ে সময়ে গণ বিক্ষোভ ও হিংসার 
মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। এর পরে তিনি প্রাদেশিক কগ্রেস কমিটির গঠন 
সম্পর্কে বলেছিলেন, দেশ বিভাগের পরে বঙ্গীয় প্রাদে'এক কংগ্রেস কমিটির 
সভ্যদের বেশ বড়ো একটা অংশ পুর্ববঙ্গের যায়গায় পশ্চিমবঙ্গকে তাদের কর্মক্ষেত্র 
হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন । মনে রাখতে হবে, কী হ্বেলাস্থরে কী গ্রদেশন্ঠরে 

২গ্রেস কমিটির শিরাচন হয় নি বেশ কয়েক বছর। তখনকার সভাপতি 
ডঃরাজেন্তরপ্রসাদের নিদেশে পুরববঙ্গের প্রাদেশিক "গ্রে কমিটির ১৪৭ জন সভ্য 
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বারাপশ্চিমবঙ্গে আপতে চেয়েছিলেন তারা এখানকার কমিটিতে সঙ্গে সঙ্গে আমন 
পেয়ে গেলেন__যদিও পশ্চিমবঙ্গে তাদের কোনো! নির্বাচনকেন্দ্র ছিল না যে জন্য 
কেন্দ্রের তারা প্রতিনিধি বলে গণ্য হতে পারেন । বি-পি-সি-পির প্রেসিডেণ্টই 
বলুন আর ডি-সি-সির প্রেসিডেন্টই বলুন, তাদের কোনোই সংযোগ ছিল ন। 
পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সঙ্গে ৷ প্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পালিয়ামেণ্টারি বোর্ড 
যদ্দি আমার কাছে একটি টেলিগ্রাম করে? জিজ্ঞাসা করতেন, তাহলে শ্রীযুক্ত 
দাসকে প্রার্থী হিসাবে দাড় করানোর যে কী অস্থবিধা তা আমি বুঝিয়ে 
বলতাম। 
মুখামগ্ঠীর একটি চিঠির উল্তরে প্রা্ণানমন্ত্রী চিঠি লিখে জানালেন, তিনি নিজে 
কলকাতা এসে পরিস্থিতি বুঝে লিয়ে যথার্থ সিদ্ধান্থে পৌছতে চান। এই চিঠি 
লিখলেন ডাঃ রায় ইয়োরোপে রওনা হয়ে যাবার পাঁচ দিন পরে। চিঠিখানা 
যখন তিনি পেলেন তখন তিনি স্থইজারলাযাণ্ডে । চিঠিখানা হচ্ছে এই £- 
নতুন দিল্লী ২৮খে জুন ১৯৪৯ 
প্রিয় বিধান, 
তোমার রওনা ভযষে যাবার আগের মুভর্তে যে চিঠি লিখেছিলে, তা 
আমি পেয়েছি। পেয়েছি কলকাতা ঘটনাবলী পুর্ণ বিবরণ, সত্যি কথা বলতে 
কি তখনকার পরিস্থিতি নিয়ে অনেক রকম বিবরণ ও বিশ্লেষণ আমি পেয়েছি 
এবং তাতে করে মনে মনে একটা পরিষ্কার ছবি একে নিতেও পেরেছি । 
জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্পাহ্কে -১৩ তারিখ নাগাদ আমি নিজে কলকাতা গিয়ে 
জনগণের মন বুঝতে চাঈ | কলকাতায় কংগ্রেস-মিটিং না হবার যে এঁতিহা গড়েন 
উঠেছে, তা ভেঙে আমি জনসভায় ভাষণ দিতে চাই । ইতিমধ্যে আমর! কয়েকজন 
লোক পাঠাচ্ছি, যার। পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমাদের অবহিত 
করবে। 
ংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির মিটিং বসছে ১১ই জুলাই । আলোচা বিষয়গুলির 
মধ্যে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিই সব থেকে প্রাধান্ত পাবে বেশি। 
কলকাতার অবস্থা যাই হোক ন। কেন, সর্বভাবতীপ্র ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া 
হয়েছে সাংঘাতিক । পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসে যে বিশৃঙ্খলা চলছে সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই, এবং আমাদের অধিকাংশ দুর্ঘটনার জঙ্য দায়ীই এই বিশৃঙ্খলা । 
এই সবই আমাদের ভেবে দেখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে কলকাতার পরিস্থিতির 
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মোকাবিলা করতে হবে যতো! তাঁডাতাড়ি পারা যায। কী ভাবে এট! করা 
হবে তা আমি বলতে পারি না। কিন্তু তাঁবলে যে ভাবে চলছে সেভাবে 
চলতে দেওয়াও যায না। 
আমি তোমাকে মদনে কথা লিখেছি । ভিয়েনার তরুণ ভারতীব ডান্তার 
মদন। আমি তাকে বলেছি, হোমাব সঙ্গে বার্নে গিয়ে দেখ। করতে। সে 
লিখেছে, যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রী সে জোগাড করতে পারছে 
ন।। মামাদের সংশ্লিই মী চশ্তবত এব্যাপারে তাকে সাহাধ্য করতে পারবেন । 
তামার 
0 জ৪ইরলীল নেহেক 
ডাঃ রাগ ২৩:শ জুন বওন! হযে যাবাধ পরে কণগ্রেস €মাঞ্িং কমিটির জক্গী 
বেঠক পসেছিল। তাৰ এই ভধোরোদে যাগ নিব একটা মঙ্জাব কাহিনী আমার 
মনে পড়ছে ডাঃ বাঘ জো[িষে বিশ্বাস করতেন | একট। কোঙ্গা5 তিনি 
তৈবি করবে রিখেছিলেন। ভাব বন্ন। হনার তুদিন আগ সম্কাবেলা 
হার এক বদ্ধ বুক কোম্পা'শর গিবীণ মিত্র একজন দখলা কাপডজ'মা পব। 
কালে। মতণ বামুনকে সঙ্গে কবে এসে হাক্ষেব ডাঃ রাষ তথন মহাকবণ 
থেকে ভাব পিচের তলাকার শীততাপনিষদিত কঙ্ষেই বলে বিশ্রা করিলেন । 
দর লে'কটিচক গামাব কাছে নরে “সে বললেন, ৫ কে জানেন? প্রিয়া" 
বাস! একজন হষ্মন্গপিদ মাহ ভে।িস। দারুণ ভবিষৎ বলতে পারে। 
ডাঃ রাধ্যাচ্ছেন মন্সগ সারাতে নিদশে, হাহ আমি বলেছি, মশাভ যাবাৰ আগে 
*একনর ভাতগালা ছি য়ে ফান রাজী ভয়েছেশ নি হাত আমি একে 
নিয়ে এসেছি একেবারে সঙ্গে করে। 
তাহলে যান ভিতবে। 
ভিতরে বেশ বিষুক্ষদ ধরবে কাবা হবার পর এক। ছ্ুছন পাহরে ণলেন। 
মিত্র আমাকে বললেন, লে'কটি কী বলেছে ছাঃ রায়ক জানেন? যেদিন উন 
রণ্ছনা হতে চান নেছিন রওনা হতে পারবেন ন।যাওদা চুদিন পিছিয়ে যাবে। 
আর কী বলছে জানেন? চোখেব অপাবেশন এখন চবে না। 
বলছেন কী মামি সবিস্মায়ে বলে উঠল'ম, পাসেজ বুক করা হচ্ছে 
গেছে, নি-€-এ-ছ্র প্লেন ছাডার সময ৪ ভারি? ঠিক হখে গেছে, এখন কি 
সব বানচাল ভয়ে যেতে পারে ? ও সব বুক্রুকি। 
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কিন্* আশ্চয ঘটনা, কোম্পাশীব এভেণ্ট আমাদের ফোন করে জানালো 
ভাবতের বাঠবেই প্লেনেব কোনে। যান্্বক গোলযোগ খটাম্ প্লেন ঠিক সময়ে 
মানতে পাছে না, এন" সেজগ্ 2াডতেও পারছ না। 

দেখাব দুটি ভ বধ্যং-বাশা খেটে গিষেহিন। চাখ অপারেশনের 
উপযোগা হয় শি বাল অপাবে*ন ন। কবিনেহ ও £ বাঘ টিবেহিলেন ইয়োবোপ 
থেকে, আার তাৰ প্নেনও এখান খে.ক ছেডে হল ঠিক ছুটি দিন পরবে। এই 
খটনাব পব থেকে বী ছেডা জামাকাপড পবা শোতষাটিকে পাধহ আসতে 
দেএতাম ঢ'* রায়েব কাছে শ্বার তিনি তাকে খুব সনাদবেই ডেকে-ড়কে 
কাচ্ছে স্পতেন পর থেকে অবাক হাব মনে, যে ৬বিষ্য২ংবাণা ডেগোত্ষাটি 
কবেছিপ, সেটি তাৰ আুবপ্পকে ভাব মুহ্াব পব আম্ব মিলিয়ে ণেখেছিলাম 
পটব কাটান | সর্শ্াযা। হাব কোচিতে ১৯৬১-ব ১ল। জুলাই-এব পৰ মাও 
কোনে। ঘব কাঢা হিল শা। 

যাহ হোক, ডাঃ বপ বঞ্চল। হত পেবেহিলেন ২৩এ হুন তাগিখে এ কথ 
আগেহ বলোহ । মুগমর্থী তিলানে পান্চাক্টে তিনি মাবও কয়েকবাণ গেছেন, 
কিগ্ত এটিহ হিল ০স দক খেকে তাও পথম যাত্া। ডাব যাবগাষ নপিশীবঞ্চন 
সবকাখকে তিনি এগ্াবী খখামন্ত্রী কব গিয়ে ছলেন । ন প্শীবাবু বংগ্রেসী 
ইলেও স্বত্। অথাৎ প্রচ্প পুনব হি ন যেমন কংগ্রেস সংগঠনের পট 
পোবধক হ। চিল, সেচ বকম কিছু ভাব হিল না। প্রধলয়াধু গগলি গর্মান ও 
মে দ্নীপুৰ ক'গেম্ব গপেব তৎন নেতা হি'লন পড়ে, কিছ তিশি ২ম গ্রভাবে 
পশ্চিষপর্গ কহগ্রসেণ পবন তসানে নিজকে তেমন জাহিবও কবেশ 
মনত হিসাবে হিলেন নতুন | সে জগ্ত ভাকে মন্ত্রসভাব পক্ষ থেকে ক'খ্রসেব 
এ ১৩5 আরলাই-এব জঞ্টী বৈগুক শাগ দেবার জগ্ক পল্লী কেক ৬েকে পাঠানো! 
ভলে।। প্রর্থ।নমন্ত্রী এবং কহগেল সভাপাত ভূজনেই ডাঃ বামুকক ৬ মিটিং এ 
যোগ দেবা জন্য তাব পাঠাপেন। পাগুত নেহেক্ ৩খন কলকাতায় । তার 
তারবাঙা হলো এই 2 ছুপিন ধবে এখানে মাছ ।  শউুঞ্বাৰ সকালে 
দিল্লী ফিরবে । কংগ্রেস এয়াকিং কমিটি ফিটি' বসছে ১৬ই তা'বখ 
থেকে। মুখামন্ত্রীদের বৈঠক ২০ তাবধ থেকে । অনেক জরুবা সিদ্ধান্ত 
নিতে হবে। আলোচনার জন্য £€তামার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন । 
জানলাম, তোমার অপারেশন হচ্ছে না, সে জন্ত তোমাকে ভারতে 


৭৭ 


( দিল্লীতে ) আসতে অন্থরোধ জ্ঞানাচ্ছি। দবকার হলে পরে ইয়োরোপে 
ফিরে যেও । 

এব উত্তবে ভাঃ বায় ১৬ই জুলাই একটি দীর্ঘ তাববার্তা পাঠালেন পণ্ডিতজীকে। 
তাতে ছিল ওয়াকিং কমিটি ও মুখামন্ত্রীদেব মিটিং যা! কাল থেকে শুরু হবে, 
তাতে যোগ দেবার বিষয়ে তুমি যে তারবার্তা পাঠিয়েছো, তা আজ পেলাম । 
জুবিখের ডাক্তার অপাবেশনেব বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন, চশমাব কাঁচ বদলাতে 
বলেছেন, কিন্তু তাতে এখনে। পযন্ত কোনো ফল ফলে নি। আরেকজন 
বলেছেন, চিকিৎসা চালিয়ে যেতে এবং পাচ সপ্তাহ পবে তাব সাঙ্গ দেখা কবতে। 
এখানে একজন বিশেষজ্ঞকে ধেখাচ্ছি পাবিসে “বং ভিযেনাতে | *আমাব কা 
চোখটা ইতিমধে।ই অকেজো হয়ে গেছে, ডান চোখট। ভালো আশ্ছ, কিন্ধ তাব 
'আবও ক্ষতি হোক এট! আরম চাহ না। নশিনী সবকাবকে আমাব পুবোপুবি 
নির্দেশ দেওয়া আছে। তিনি মুখামন্ত্রীদেব বৈঠকে থাকবেন। আর 
যদি চাও তিনি প্রয়াকি* কমিটিব বৈঠকে ৪ উপস্থিত খাকতে পারবেন । 
সেইভাবে আমি তাণ্ক নিদেশও পাঠাঙ্ডি । ডাওশরবা যতদিন না 
তাদেব শ্মে সিদ্ধান্ত ছানাত, হতদিন ভাবাত ফিব যাওয়া অসম্ভব 
বণে দুঃখিত 
.. মুখ্যমন্ত্রী নলিশীবঞ্জন সবকাধক প্যারিস থে্ক ভাব কবালন ১৬৯ জুলাই 
তারিখে২_নেঠেককে তাব কবছি । এখন ফিবি যাওয়। অসম্ভব। যদি «বা 
চায়, ওয়াকিং কমিটিব মিটিরে যেগ ছি৪। মুখ/মন্ত্রী-সাম্মলান আলোচনা 
কেরবে। কেন্দ্রে খা ব্টণনব উন্নতির কগয এব* কনকাতাব পাইবে ভাবত 
সরকার যাতে ভবতুকি গাবে শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান খে নাব ব্যবস্থা +রে, তাব' জন্য 
চাপ দেলে। বা*লাব খাছ্য বেশনি*-এর বিষয়ে তোমাকে “নাট পাঠাচ্ছি। 
দয়] করে পবিসখ্যান »*গ্রহ কবে বাখবে, কাটজু ও অন্যান্থদের প্রতি আফার 
গভীর শ্রদ্ধা। রবিবাৰ ১৭ তাবিখ কি'বা সোমবার ১৮ তাবিখে রোমের 
গ্র্যাণ্ড ভোটেলে ফোন করবে। 

&ঁ দিন ডাঃ রায় তার তারবার্তীকে আব? একটু বিশদ কার চিঠি লিখলেন 
প্রধানমন্ত্রীকে । কলকাতায় না ধ্বে ইোবোপে চিকিৎসা চালিয়ে যাবার 
সিদ্ধান্তে যে তিনি অটল রইলেন, এই-ই ছিল এ চিঠিব মূল কথা। বাহুল্য 
বোধে সেটি আর এখানে উদ্ধত কর! হলে। ন।। 
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২৮শে জুলাই দিল্লীতে ওয়াকিং কমিটি প্রস্তাব পাশ করলেন এই মর্মে যে, 
পশ্চিমবঙ্গে ছমাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন করতে হবে, নতুন অন্তর্বর্তীকালীন 
মন্ত্রিসভা গঠন করতে হবে এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্ধকরী সমিতিকে 
পুনর্গঠিত করতে হবে। মন্ত্রিসভাকে ঢেলে সাজানোর ব্যাপারটা কংগ্রেস 
সংসদীয় পার্টির নেতা যতদিন ন। দেশে ফিরে আসছেন, ততদিন স্থগিত 
রাখতে হবে। 
ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাব পাশ হয়ে যাবার পর প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে 
স্থইজারল্যাণ্ডে নিম্নলিখিত চিঠিখানা পাঠিয়েছিলেন £__ 
নতুন দিল্লী, ২রা! আগষ্ট ১৯৪৯ 
প্রিয় বিধান, 
প্যারিস থেকে পাঠানো তোম।র ২৪শে জুলাই-এর চিঠির জন্য ধন্যবাদ । 
পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে ওয়াকিং কমিটি যে প্রস্তাব পাশ করেছেন, আমি আন্দাজ 
করছি তুমি তা দেখে থাকবে । প্রস্তাবগুলো কেন নেওয়া হলো, সৈ প্রসঙ্গের 
মধ্যে আমি যাবে! না, তবে এইটুকু বলবো, ও বিষয়ে আমর! যে আমাদের সব 
থেকে আগ্রহান্বিত চিন্বাকে যোগ করতে পেরেছিলাম এতে কোনো ভুল নেই । 
নলিনীবাবু আমাকে বলেছিলেন, তুমি তিন সপ্তাহের মধ্যে, অর্থাৎ 
আগষ্টের তৃতীয় সপ্তাহে সম্ভবতঃ ফিরে আসবে । আশা করি ফেরার পৃথে 
কলকাত1 যাবার মুখে তুমি দিলীতে আসবে । তাহলে তুমি কলকাতা পৌছবার 
আগেই আমরা প্লরম্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎট! করে নিতে পারবে'। আর 
এব ফলে তোমার পক্ষে কলকাতীয় পৌছে আবার এখানে চলে আসার ঝঞ্ধান্ট 
সর্ভবত পোয়াতে হবে ন|। 
বল্লভভাই প্যাটেলের শরীর ভালো যাচ্ছে না । দেরাছুনে দুই কিংবা তিন 
নাস থাকবার পর কয়েক দিন আগে তিনি এখানে ফিরে এসেছেন বটে, কিন্ত 
তার স্বাস্থ ভালো যাচ্ছে না। 
তোমার সেহের 
জওহরলাল নেহেরু 
ংগ্রেমের মধ্যে ছুটি প্রধান উপ-দল ছিল। একটি দল ডাঃ রায়ের বদলে 
ডঃ: পি-সি ঘোষকে সংসদীয় পার্টির ন্তো করার জন্য চাপ দিচ্ছিল। আর মন্ত্ি 
মণ্ডলীর ধারা সমর্থক তাঁরা চাইছিলেন, ইয়োরোপ থেকে ডাঃ রায় ফিরে 
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আসা পধন্থ মন্ত্রিদভা যাতে পুনর্গঠিত না হয়। বলা বাছ্প্য, শেষাক্ত দলই জিতে 
গিষেছিল। আমি নিজে একট! তারবাঠা পেলাম মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে । তিনি 
২বা সেপ্টেম্বর বোগ্ধে এসে পৌছোচ্ছেন। আমাকে বলছেন সেখানে গিষে তার 
জন্ত অশেক্ষ1! কবতে | সেইমতো আমি বোম্বে চলে গেলাম । ভার প্লেনটা এলো 
বিকাল বেলা । যে কোনো জাগায় জনতাব মধ্য থেকে ডাঃ বায়কে দূর থেকে 
চিনে নিতে কষ্টু হয ন।। সাধাবণ ভাবতীযদের তুলনায় তব দীর্ঘ দেহই তাকে 
এই বিশ্্টতা দান কবেছে। সাঙ সপ্তাহর ঝাটকা সফ্ব সতেও তাব স্থাপ্য 
ভালে হয়েছিল । মূখে তার উজ্জল হাসি। আমাব ভাতে তাব ছোট এাটাচি 
কেসটা ফেলে দিযে 'আমাকে নিয়ে অপেক্ষমান গ।ডিব দিকে এগডতে লাগলেন। 
গাডিতে উঠে ড্রাইভাবকে নিদেশ দিলেন সোজ| বি৬ল। ভবনে যেতে । এখানে 
তখন ছিলেন বল্পভভাই প্যাটেল । অন্রন্থ। হদ্যন্ত্রেব আঞ্মণ। গাডিতে যেতে 
যেতে আমাকে জিজ্ঞাসা কবচলেন, /নহেক যে কলকাতা তিন ধিন ছিলেন 
জলাইদষব দিতায় সপ্রাতে। কাবা ভাব সঙ্গে দথা লা্শাৎ কবেছিল বলতে 
পাবো? 

যাঙানি তা ধললাম। ভাব অগপস্থিতিতে যা ঘা ঘঢে্ছল তাব যতটুকু 
গনতাম দম বললাম গাডি বিচপা শবনে পৌছলে মাণৌপ্রসাদ বিডলা 
«“গিষে এসে তাকে শ্বীগত জানালেন, নিষে গেলন অসুস্থ বলওঙাহয়েব 
কাছে । বিমানবন্দব থেকে গোঙ্তা এাব বন্ধু বপভঙা৯ পাটেলেব বিছানাব 
পাশে চলে আদাবর মধ্যে কাবণ ছিল ছুটি । একটা হে, ডাক্তীব হিসাবে 
কাঁকে দেখা, থিতাষটি হচ্ছে, মগ্রিসভাব টানাপোডেন »ম্পর্কে ভাব মনোভাব 
বুঝে নেয়া এবং তাব সমর্থন পাওয়া । এই সমথন অবশ্ঠ তিনি পেষেছিংলন 
পুরোমাত্রায। পশ্চিমবঙ্গের মৃখ্যমন্ত্রীতেব জন্ত কোনো! এক প্রতিপশেব দাবি 
সম্পর্কে প্যাটেলগশ এক সময় বলেছিলেন, _ডাঃ রায় হচ্ছেন সিংহ, আব যারা 
তার পিছনে লাগছে তাব। তুলনায় ইন্ধব ছাঢা আর কিছু নয। 

কথাটা আমি আমার দিলর সা'নাদিক বন্ধু চারু সরকাবেগ কাছ থেকে 
প্ুনছিলাম | 

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা! তাদের প্রতিনিধি হিসাবে প্রফুলচন্দ্র সেনকে বোধে 
পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যাতে তিনি ডাঃ রায়ের অন্ুপন্থিতি-কালের 
গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে মোটামুটি ওয়াকিবহাল করতে পারেন, কিন্ত 
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তার বোছে আসার আরও একটা কারণ ছিল। মন্ত্রিসভা আশঙ্কা করেছিলেন, 
প্রদেশের ব্যাপার নিয়ে কণগ্রেস হাই কম্যাণড যেভাবে জল ঘোলা করেছিলেন, 
তাতে বিরক্ত হযে ডাঃ বায় তাব পদত্যাগের কথ! ঘোষণা করে ফেলতে 
পাবেশ। এই ধরনের কোনে সিদ্ধান্ত ডাঃ রায় নিলে তিনি যাতে বাধ। 
দিতে পারেন, প্রফুলসেনেব বোষ্ধে আসাব সেটাও একটা মস্ত কাবণ। 

সত্যি কথা বলতে কি, বাইব কম্যুনিষ্ট এব" দণলর ভিতরে কণগ্রেসের 
একটি শক্তিশালী শাখা,_এই ঢুই প্রতিপক্ষ য্ন হাকে ছুদিক থেকে চেপে 
ধবেছে , তার ওপরে যখন কেন্দ্রীয় নেতাবা 9 খা*ল'র শোচনীয় পবিস্থিতির 
বিষয় ঠৈতমন কবে বুঝাতে চাইছেন না, তথন এ বোম্ছতেই তিনি একটি 
পদত্যাগপত্র লিখে তৈবি কাব তাৰ পকোট বেধে ধিমেছিলেন । পশ্চিমবঙ্গ 
এবং পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোকেব ভাগ্যই বলণ্দ হবে, এ নিয়ে তিনি আর 
পীডাগীডি কবেন নি। পাঠকদেব অবগতিতব ক্ন্য পদত্যাগ পত্রটির বয়ান 
এখানে তাল দিচ্ছি £ 

১১৪৮ সালের ২০ জান্ুয়াবি গান্ধীজে ভাব অনশনেব অব্যবহিত পবেই 
আমাকে ডেকে পাঠিয় বা'পাব মন্থিস্ভাব নেতৃত্ব গ্রহণ কবতে বললেন, 
কারণ জনগণ আম'কেই চাইছিল। আমি ভাব আদেশ শিরোধাম কবলাম, 
কাবণ আমার কাছে তিনিই সমগ্র কংগ্রেসের মতাদর্শের প্রতিভ। আজকে 
হ্বারা এই বিবাট সগঠানর প্রতিনিশ্রিত্ব করছেন, ভাবা মনে করছেন, বাংলায় 
একটি পুনগঠিত জন্তবর্তী মন্ত্রি“ভার দবকাব দবকাব শগগিবই বা-পায় একটি 
নিধাচনপব অনুষ্ঠিত কবা। মামার কর্তব্য হচ্ছে “নদ্িধাঘ তাপ সে নিন্েশ 
[মনে নেওয়।। গত যে ১৮ মাস আমি বা*লাব সেবা কববাব স্রযোগ পেয়েন্ছি 
তাতে আমার যতদৃব সাধ্য তাঁ আমি কবেছি, হযত বাংলাব জনগণকে তাদের 
সঙ্গত দাবি অনুযায়ী কাপ, খা বা! অন্য প্রধোজনীষ জিনিসপত্র যোগাবাব 
ব্যবস্থা! করর্তে পারি নি, কিন্ত এটুকু দাবি কববো যে আমি চেষ্টা করেছি 
প্রাণপণ এব* বহু অক্থবিধাব বিরুদ্ধে সগ্বাম কবেছি। এই সব কর্মব্যস্ত 
দিনে আমার বিবেক এবং আমার কর্তব্যজ্ঞানই আমাকে চালিত ক'্বছে। 
আর এখন আমি আমার পূর্বতন জীবিকা অর্থাৎ ডাক্তারীতেই ফিরে যাচ্ছি 
এই চেতনা নিয়ে যে, কোনো কিছু, করবাব চেষ্টা না কবা থেকে চেষ্টা করে 
বার্থ হওয়াও ভালে! । “আমার বিশ্বাস, আমাব পশ্চিমবঙ্গেব জন্য আমি উন্নয়ন 
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পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপনা করে যেতে পেরেছি । এখন যিনি আমার যায়গায় 
আসবেন, তার পথ শুভ হোক এই কামনাই করি। সরকারের সকল 
কর্মচারী, আমার মন্ত্রিসভার ও বিধানসভার সহকমিগণ যেন পুর্ণোদ্ধমে কাজ 
করে যেতে পারেন এই প্রার্থনা । 

আমার নিজের ধারণা, এই সংকটে নতুন কোনো অস্তবত্তী মন্ত্রিসভ। 
বাংলার খুব কাজে আসবে না। কিন্তু তবু কেন্দ্রীয় কতাব্যক্তির৷ যখন চাইছেন 
তখন আমি আর তার অগ্ুরাম হয়ে দ্রাডাবো না। আমার কাজ হচ্ছে 
সরাসরি পদত্যাগ করা, যাতে আমার থেকে যোগ্যতর বাক্তি খুঁজে 
পাওয়াযায়। 

নেহেরু ১১ই জুলাই কলকাতায় এসে যে তিনটি দিন ছিলেন সে সময় 
বহু ধরনের লোকের সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল। তার মধ্যে ছিলেন 

ংগ্রেসী, ছিলেন প্রশাসনের মাথারা, ছিলেন বুদ্ধিজীবীব।। প্রাদেশিক দুই 

উপ-্দলের শ্বধ্য সমঝোতা আনা ছিল তাঁব কলকাতায় আসাব উদ্দেশ্য । 
আর উদ্দেশ্ত ছিল বর্তমান মন্ত্রিসভা জনপ্রিয়ত। হারিয়েছে কেন তার কারণগুলো 
খুজে বার কবা, যার জন্য দক্ষিণ কলকাতার উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় 
ঘটেছিল। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অস্থায়ী সভাপতি অন্ণচন্দ্র গুহ, 
অমরকৃষ্ণ ঘোষ ও আরও অনেককে নিষে তখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা 
করেছিলেন । এই গ্রপ্টাই ছিল তখন পার্টি সংগঠনে সব থেকে প্রভাবশীল । 
এদের মত ছিল, খাটি কংগ্রেসীদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হোক। ডাঃ রায়ের 
মৃস্ত্রিসভায় সেটি ছিল না! বলে তাদের অভিমত । একটি শ্মারকলিপির আকারে 
তারা যা পেশ করেছিলেন তার প্রধান অভিযোগ ছিল এই যে, মন্ত্রিসভা "ক্ষ 
নয় এবং প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠনের শ্যরের নৈতিক মান তারা অনেক 
নিচে নামিয়ে দিয়েছেন । 

অভিযোগের এখানেই শেষ নয়, প্রধানমন্ত্রীর দিল্লী যাবার আগে 
কংগ্রেসের জনৈক বিক্ষুদ্ধ সভ্য জে-সি. গু তার হাতে একটা লিখিত অভিযোগ 
নামা তুলে দিয়েছিলেন। এতে ছিল মোট ১৭টি উদ্াহরণের উল্লেখ যার 
ফলে নাকি বর্তমান মন্ত্রিসভা অখ্যাতি অর্জন করেছে । অফিসের ফাইলগঞ্র 
প্রভৃতির ভিত্তিতে যাতে তদন্ত কর! হয় সেই মর্মে প্রধানমন্ত্রীকে অনরোধ 
জানিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী এই অভিধোগ-নামার একটি কপি অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী 


নলিনীরঞন সরকারের কাছে দিয়ে অনুরূপ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন । 
আর বলেছিলেন, কোনো উত্তর দেবার ব! মন্তব্য করার থাকলে তা! যেন তার 
কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ডাঃ রায়ের অন্বপস্থিতিতে শ্রীসরকারই তদন্ত 
করালেন। তদন্ত করিয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের নোটসহ অভিযোগের উত্তর 
ও মন্তব্য প্রভৃতি যথারীতি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এরই 
উল্লেখ দেখা যায় ডাঃ রায়কে লেখা তার ১২ই সেপ্টেম্বরেব চিঠিতে । 
নয়াদিল্লী 
১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 

প্রিয় মুখকমন্ত্রী, 

এঁ সব অভিযোগ বটনার উত্তরে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ একটি নোট আমাকে 
পাঠিয়েছিলেন অন্সাধী মুখ্যমন্ত্রী । সে সম্পর্কে আমিও তাঁকে একটি নোট 
পাঠিয়েছিলাম। তাতে আর্ম বলেছিলাম, ১২টি অভিযোগের মধ্য বিশেষ 
কিছু নেই কিন্তু বাকি €টি সম্পর্কে ঘটনা যা জ্খেছি তাতে মনে হয়েছে, হয় ভুল 
পন্থ৷ অবলম্বন কর! হয়েছিল আর নত আর৭ তদন্ত কব প্রয়োজন । 

এখন আপনি যখন ফিরে এসেছেন, তখন এই পাচটি অভিযোগ সম্পর্কে 
যদ্দি বাডতি কোনে। তথা আপনার কাছে থেকে থাকে তাহলে তা আমার 
কাছে পাঠিয়ে দেবেন। এ বিষয়ে আপনার নোট-এর একটি কপি করুন্ব। 
(এটি করা হয়েছিল__লেখক । ) ঠিক এই উদ্দেশ্যে দলের পুর্ণ টবঠক কর! 
হোক বা না হোক আপনার উত্তবটা সব সভাদের জানিয়ে দিন, এই স্তুচ্ছে 
আমার পরামর্শ, কারণ অভিযোগগুণি ও সে সম্পর্কে আমার মন্তব্য ইতিমধ্যেই 
প্রচারিত হয়ে গেছে। 

আপনার বিশ্বস্ত 
জওহরলাল নেহেরু 

এই চিঠির যথাযথ উত্তর মুখ্যমন্ত্রী পাঠিষেছিলেন ১৫ই সেপেম্বর তারিখে । 
তাতে এ পাচ্টি অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য ছিল । তার উত্তরও 
দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী । বাহুল্যবোধে সেটি অব এখানে উদ্ধত কর হলো 
না। তাতে লিখেছিলেন, আপনি যা তথ্য দিয়েছেন তাতে ব্যাপারটা আরও 
ভালে! করে বুঝতে স্থবিধা হলে! এব্রং গত প্রতিবেদনে যে ফাক ছিল, তা-ও 
ব্যাখ্যাত হলো। 


চে 


কিন্তু তার সামান্য আগের ঘটনা একটু বলা দরকার। পশ্চিমবজ 
মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে উথাপিত অভিযোগ এবং তার উত্তর প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য 
সহ আমাদের অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী কাগজে দিয়েছিলেন প্রকাশ করতে | সারা 
দেশের খবরের কাগজগুলিতে তা ছাপাও হয়েছিল ফলা9 করে । বোষ্ধের 
কাগজগুলি যে ভাবে তাদের পষ্টা ভরিয়েছিল এই বিষয় নিয়ে, তাতে 
মস্ত্রিপভা বিরক্ত বোধ করেছিলেন বলা যায় । ডাঃ: বাধ তার বোম্বের মেরিন 
ডাইভের বাসায় সাংবাদিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে এই সব অভিযোগ সম্পর্কে 
বক্রোক্তি করেই বলেছিলেন, যিনি এই সব অভিযোগ বা রটনার হোতা তিনি 
যে মাত্র ১৭টি অভিযে।গেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন এ জন্য মামি কুতজ্ঞ। পশ্,মবঙের 
মন্ত্রিসভার বিভিন্ন-মুখী কর্মোদ্যোগের জন্য আবও বেশী বটনা! বা অভিযোগ আসা 
উচিত ছিল, কারণ কাজ যার। করে তাদেবই বিকদ্ধে মালোচনাব ঝড এঠে, 
যার! মৃত, মরণোনুখ বা নিদ্রিত তাদেরই কাজকর্ম নেই এবং সে জন্য 
সমালোচনাও নেই এবং এই সব পরিকল্পের প্রত্যেকটি পবিকল্প উন্নধন ঘটাবে 
পশ্চিমবঙ্গে তথ! সমগ্র দেশের । 

বোন্ধে থেকে তিনি কলকাতায় এসে মুখামন্ত্রীর দাযিত্র নিলেন যথারীতি । 
১০ই সেপ্টেহ্ুর পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস আসেগগলী পার্ট এক নৈঠকে ডাঃ রায়ে 
নেততের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করলেন ৩৭-১৭ ভোটে এবং সঙ্গে সঙ্গে দলের 
কাধকরী লমিতিকে অন্থরোধ জান।লেন, যাতে তারা ভাদের 'অন্থবর্তাঁ মন্বিপরিষদ 
গঠনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুনধিবেচন। কবেন । কংগেসের কাধকবী সমিতিও 
অক্টোবরের চাব ৪ পাচ তারিখে দিল্লীতে সভ। করে পশ্চিমবঙ্গের মন্্িনভা 
সম্পর্কে তাদের পর্গহীত প্রস্তাব থেকে সরে দাড়ালেন । ২১ জন সভাসম্থলিত 
কমিটির সেই সভায় ডাঃ রায় এক ঘণ্টা ধরে অতি বিশদভাবে সবাইকে 
পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি এন" এই পরিস্থিতিতে মন্ত্রিসভা পরিবর্তন ঘটানোর 
বিপদ যে কতটা গভীর, বিশেম করে সাধারণ নির্বাচনে সিদ্ধান্ত নেবার 
পরে, তা বুঝিয়ে বলেছিলেন এন" শ্রোতাদের প্রতায় উ২পাদনেও সফল 
হয়েছিলেন । 

যা-ই হোক, শেষ পর্বন্ত পিদ্ধান্ত ভলে। ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভা কাঙ্গ চালিয়ে যেতে 
থাকবে- যত দিন না তিনি নিজে তার মন্ত্রিলভার কিছু রদবদল করতে চান। 
প্রার্দেশিক কংগ্রেস কমিটিও য! ছিল তা-ই থাকবে-__যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্বাচন 
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হচ্ছে।» এইভাবে মস্ত্িপক্ষ লাভ করলেন তাদের স্বপক্ষে -অন্তদিকে সুরেন্্রমোহন 
ঘোষের নেতৃত্বে দলের সংগঠনের মধোকার বিরোধী গ্রপও তখনকার মতো 
তাদের স্থিতাবস্থা বজায় রাখলেন। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত অবস্ঠ 
বহাল রইলো । 

এবার মুখ্যমস্থীর কথা বলি। ইয়োরোপে তিনি হল্যাণ্ডের এক সংস্থার 
সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। উ্রার। বিঃ্যজ্জের 'একটি দল পাঠাবেন বঙ্গোপ- 
সাগরের গভীর জলে মাছ ধরার ব্যবস্থা কী কৰা যায তাৰ সমীক্ষা করবার 
জন্য । দেই অন্রসারে তারা কিন্ধ এসেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ স্রকাব কষেকটা 
টউল।র ঠা মাছ ধরার উপযোগী সমুদ্রগাধা লঞ্চ জোগাঁ করেছিলেন। কিছুদিন 
পরে এই ধবণের মাছ ধবাব নাবস্থা9 চালু হযেছিল। পাতাল বেল টতৈবি 
করবার জন্য একটি ফবাসী স্*স্থার কাছ থেকে একটি পুরো পরিকল্প বা স্বীঘও 
তিনি সঙ্গে করে নিযে এসেছিলেন । সেইমতে। বিশেষজ্ঞরা এসে মাটি পরীক্ষা 
করে কলকাতার পাতাল বেলেব জন্য দশ খণ্ডেব একটি ব্র-প্রিণ্ট” ব! খসডাও 
পেশ করে গিষেছিলেন । কলক'তার পরিবহণ সমস্যার সমাধানে তেইশ বৎসর 
আগে তাৰ এই আগ্রভাশ্রিত প্রমাস অনেকের কাছে বাডাবাটি মনে হয়েছিল, 
বিশেষ করে ভাব বাজনৈতিক বিবদ্ধবাঁদীবা একে অবাস্থব বলে উডিযে দিতে 
চেয়েছিলেন। কিন্ধ তার তেউশ বছৰ আাগেকার প্রধাস আক্গ বাস্তবায়িত 
হতে চলেছে | বাক্িয়া থেকে বিশেষজ্ঞব। এসে কাজ কবে গেছেন । এবং 
সেইমতো পাঙালু বেলের কাজণ আভ মোটামুটি ডক হযে গেছে। স্ধু এই-ই 
নয়, আীবও আছে । কো পেনহেগেনে তিনি খোজ নিষেছিলেন, সিমেন্ট কনজ্জী- 
টে বাঠির কাঠামো কিভাবে কব। যায য| উদ্বান্ত এবং সাধাবণ নগরবালীদের 
জন্য যথাসম্ভব সম্তায় গডে তোলা যেতে পারে। 

১৬ লক্ষ উদ্বান্ত্রদের হাণ ৪ পুনবালনেব বিপুল ব্যয় শিষে পশ্চিমবঙ্গ সবকার 
যখন ভিমসিম খাচ্ছিলেন, যখন মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীব সরকাবেব ক'ছ থেকে এই 
বাবদ টাকা চেয়ে চেমে হছ* হ্চ্ফিলেন, ধরা দিচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী থেকে ত্রাণ ও 
পুনর্বাসন সংশিষ্ট সমস্য মন্ত্রিপর পধস্থ, তন দ্তিনি লক্ষা কবলেন, পশ্চিম 
পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তদের জন্থা যা কবা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে তা 
করা হচ্ছে না এব* পশ্চিমবঙ্গের ত্রাণ বাবস্থা সেজন্বা ভেঙে পড়বার মুখে। 
ডাঃ রায় আর সামলাতে পারলেন না। নিদাঞ্ণ ক্ষোভ আর উত্তেজনাষ তিনি 
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প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন । তাতে তিনি রাজ্যের শোচনীয় আধিক অবস্থার 
কথাও জানাতে ভূললেন না, আর এই চিঠির একখানা কপি তিনি পাঠিয়ে দিলেন 
উপ-প্রধানমন্ত্রী সানার বল্লভভাই প্যাটেলকে। ১লা ডিসেম্বরের এই চিঠিতে 
তিনি লিখেছিলেন £ 
প্রিয় জওহর, 

তোমার চিঠি । এতে যে উপস*হার টান! হয়েছে বা তার জন্য যে যুক্তি 
দেখানে! হয়েছে তা আমার মনে একেবারেই দাগ কাটলে। না বলে আমি 
ছুঃখিত। তোমার ধারণা, তোমাব সরকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন বাবদে আমাদের 
বেশ মোট] টাকা দিয়েছে । কিন্তু তুমি কি জানো এই বাবদ মোট অচ্দান যা 
তোমার সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গেছে ছুই বছরে ১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৪৯- 
৫ সালে, তা হচ্ছে তিন কোটির সামান্য কিছু বেশি, আর বাকি গ্রাম পাচ কোটি 
দেওয়া হয়েছে খণ হিসাবে ? পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বান্তদের জন্য যা 
খরচ করা হয়েছে তার তুলনায় এই টাকটা যে নগন্য তা কি তুমি জানো? আমি 
তুলন1 করতে চাই না, কারণ তুলনা করার ব্যাপারট সব সময়ই বিদ্বেষ 2ষ্টীতে 
সহায়ক হয়ে দীডায় | কিন্তু এ কথা আমি বলতে চাই যে, ষোলো লক্ষ উদ্বাস্তর 
পক্ষে এই অনুদান অতি সামান্য। এই অঙ্ক ছুই বছরে জড়িয়ে হিসাব করলে 
ক্াড়ায় মাথা পিছু প্রা কুডি টাক । একে কি তুমি মোটা টাক। বলবে ? 

আমার পরবর্তী বক্ব্য হচ্ছে ত্রাণ পুনর্বাসন বাবদ অনুদানের বাপারে 
কোনে! রকমের টাকা চাই নি। যা আমি বলেছি তা হচ্ছে, ১৯৪৯-৫০ সালের 
জন্য আমাদের ঘোষিভ প্রতিশ্রুতি ও বায়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে চার কোটি 
পঁচাত্তর লক্ষ টাকা। এর একটা অংশ-্প্রায় এক পুর্ণ তিনেব চার কোটি অনর্দান 
হিসাবে ব্যয় কর! হবে 'মার তিন কোটি দেওয়া ভবে খণ হিসাবে | তিন 
€কোটি টাকাব খণদানের সময়সীমা আমি বাড়িয়ে দিতে রাজি হয়েছিলাম, যার 
ফলে এক পুর্ণ একেব ছই কোটি টাকা অনদান ও ছুই পুরণ দুই কোটি টাকা খণ 
হিসাবে এই বছর অর্থাৎ ১৯৪৯-৫০ সালে দিতে পারব বলে প্রতিশ্রত্িকন্ধ হতে 
পারি । আমি তোমাদের সবাইকে অনুরোধ করেছিলাম এক কোটি টাকা 
অন্দান অথব1 ছু বছরের মধো পরিশোধিতব্য ধণ হিসাবে দিলে কলকাতা! থেকে 
ছাত্রদের ভীড় অন্তত্র সরিয়ে দেওয়া যারে । এতে করে ভবিষ্যতের অনেক 
গোলমাল থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। ছাত্রদেব অত্যধিক ভীড কলকাতার 
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পক্ষে ম্বারাত্মক হয়ে দীড়িয়েছে । এই প্রচণ্ড ভীড়ের ফলস্বরূপ উদ্ভৃত কোনে! 
বৃহৎ ঘটনার অর্থ হচ্ছে খাদ্যাভাব প্রভূতির জন্ঘ জীবন-হানি এবং পুলিশ ও 
মিলিটারি ব্যবস্থ! করার জন্ত অতিরিক্ত খরচ। যে সব ছাত্রদের জন্তা খণট। আমর 
চেয়েছিলাম তার বেশির ভাগই হচ্ছে উদ্বাস্ত ছাত্র এবং সমস্ত ব্যাপারটাই প্রদেশের 
পুনর্বাসন ব্যবস্থা ছাড়। আর কিছু নম 

যা আমি একাধিকবার বলেছি তা আমি আর একবার বলি। বাংলা 
যখন ভাগ হয়ে গেছে তখন পশ্চিমবঙ্গ শুরু হয়েছিল ছুই পুর্ণ একের ছুই কোটি 
টাকার ঘাটতি নিযে এবং এখনো তা পুরিয়ে দেওয়া হয় নি। এই দিক দিয়ে 
কেন্দ্রীয়*্সরকারের দিক থেকে আমরা ভাল ব্যবহার পাই নি। আয়কর ও 
পাটের মাশুলের দরুন আমাদের প্রাপ্য অংশ আমরা পাই নি। আয়করের 
দরুন আমাদের প্রাপা অংশ তারা অন্ত প্রদেশগুলিকে ভাগ করে দিয়েছেন, 
আর পাটের মাশুলের অংশ তার! নিছেরাই হস্তগত করে বসে আছেন। আগে- 
ভাগে আমাদের না জানিয়ে ১৯৪৮-এর মার্চে তারা আমাদের" কাছে এক 
ফতোয়। পাঠালেন যে আয়করের দরুন আমাদের প্রাপ্য অংশকে শতকরা কুঁড়ি 
থেকে কমিয়ে বারো করা হলে।। ভাষান্তরে এই খাতে আমাদের প্রাপ্য 
বাৎসরিক ছত্ কোটি টাকাকে কমিয়ে সাড়ে তিন কোটি করা হলো। বাকি 
দুই পূর্ণ একের ছুই কোটি অন্য প্রদেশের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো । নতুন 
ব্যবস্থা যে কি রকম বৈষম/মূলক হয়েছে তা তোমাকে দেখাচ্ছি । ২১ মিলিয়ন 
€ছ কোটি দশ লক্ষ) লোকসংখ্যা নিয়ে বন্ধে পেয়েছে শতকরা কুড়ি থেকে বেড়ে 
একুশ শতাংশ” আর সেখানে এ লোকনংখ্যা কিংবা বোধহয় আরও একটু বেশি 
নিম পশ্চিমবঙ্গের অংশ কমে গেল শতকর! কুড়ি থেকে শতকর। বারোতে। 
আয়কর আদায়ে পশ্চিমবঙ্গ ও বদ্থের দান কিন্ধু প্রায় সমান সমান ছিল। এর 
কারণ দেখানো হয়েছে, বাংলাদেশের আয়কর আদায়হুক্ত সীমানা গেছে ছোট 
হয়ে। কিন্ত প্রকৃত ঘটনা তা নয়। বাংলার যে অংশ নিয়ে পূর্ববঙ্গ গঠিত 
হয়েছে সে অংশ অবিভক্ত বাংলার মোট আয়করের মাত্র পাচ শতাংশ আদায় 
দিতো। কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলই আয়করের স্ব থেকে বেশি অংশ দিতো 
এবং দেশবিভাগের পর এ অংশ পশ্চিমবঙ্গেরই থেকে গেছে আর সে জন্য 
দেশবিভাগের পরে প্রকৃতপক্ষে যা ছিল তাই রয়ে গেছে । সে জন্য আরকর 
বন্টনের নতুন ব্যবস্থা যে কোন্‌ যুক্তি বা নীতিতে করা হলো তা আমি বুঝতে 
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পারলাম না! এর ফলে আমাদের অর্থসঙ্গতি ভীষণভাবে ঘা খেয়েছে 
সংকীর্ণ মনোভাব নিয়ে কথাটা বলছি না, অবস্থা গতিকেই কথাটা বলতে 
হ্চ্ছে। 

এইভাবে ভাঙাচোরা অর্থসঙ্গতি নিয়ে আমরা যখন হিমসিম খাচ্ছি, তখন 
আবার সীমান্ত পাহার! দেবার জন্য নতুন সীমান্ত পুলিশের আমদানী করতে 
হলো, আমাদের প্রদেশের পক্ষে এ এক বিরাট বাডতি বোঝা । সীমান্ত 
এলাকায় যাতায়াতের জন্য রাস্তাঘাট করে দিতে হয়েছে যার জন্ত আমর। 
প্রস্তুত ছিলাম না! এবং এগুলো সাধারণ প্রশাসনের দিক থেকে প্রয়োজনীয় 
ছিল না। সীমান্ত এবং সীমান্তের যে সব এলাক] দিয়ে নিষিদ্ধ ও কে আইনী 
জিনিসপত্রের আদান-প্রদান সম্ভব সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা আমাদেরই 
করতে হয়েছে । এই ছুটি বিষয় নিশ্চয়ই পুরোপুরি সমগ্র ভারতবধের স্বার্থের 
মধ্যে পড়ে, কিন্ক বার বার অনুরোধ করা সবেও এই বিষয়ে কেন্দ্র থেকে আমর 
কোনে আধিক পুষ্টপোষকতা পাই নি। 

তারপরে এলো পনেরো লক্ষ মাম । এর! উচ্চ ও মপাবিন্ত হিন্দু পরিবারের 
লোক। বুত্ুক্ষ একদল সর্বহারা মান্রম, নতুন জায়গায় কিছু খঢে খাবার 
আশাটুকু প্ৰস্থ তাদ্রে বিলুপ । মামেব পর মাস ধবে ভারত পুব পাকিস্তানের 
উদ্ধাস্ব সমস্যার অস্তিহ পণন্তস্বীকার করতে চায় নি, আর সে জগ্ত নিজের ঘাড়ে 
কোনো দান দায়িত্ব নিতে চায় শি। প্রাদেশিক সরকার তাদের সাধামতো 
যতদূর করবার করেছে । এই সন উদ্বাস্ত্রদের জন্য দুই বছরে কেন্দ্র যা নায় 
করেছে সে হচ্ছে মাথ। পিছু কুডি টাকার মতো স্থবুহৎ অন্দান। 

আমি নিজে শিল্প ৭ অন্যান্য স"'গঠনমূলক পরিকল্প রচনার জন্তা দায়ী নলে 
কেন্দ্রকে ঘে সাংঘাতিক মন্থবিধার সম্ম্পীন হতে হযেছে সেটা আমি 
ভালোভাবেই বুঝি, কিন্ত এ-৪ জানি এবং বিশ্বাস করি যে, এই সব অস্থবিধার 
জন্য কেন্দ্রের দোমনা নীতিই দায়ী । কেন্দ্রের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগপগুলি একযোগে 
টিম বা গোী ভিসাবে কাজ করে না। তুমি যে বলে থাকো প্রদেখগুলির 
অন্থবিধা থেকে কেন্দ্রের অস্বিধাগ্ুলি আর ৭ বেশি, সে বিময়ে আমরা একমত 
হতে পারলাম না। আমি অবশ্য তীব্র সমালোচনায় নামতে চাই না, কারণ 
অপরের সমালোচনা করনো৷ 'অথচ তাদের কাছের দায়ি নেবে। না এট 
কোনে! বাস্তবসম্মত কথ! নয় 
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এই প্রসঙ্গে আমি আবাবও চাপ দিচ্ছি । ছাত্রদেব ভীড কমানোর ব্যাপারে 
এই গরিকল্প আমি পেশ কবেছি প্রদেশের স্বার্থেব দিকে তাকিয়ে । যদি 
তোমবা এই ধণট1 দিতে রাজী না হও, তাহলে আমাদের এই খণট1 জোগাড 
করবার অন্ঠমতি দাও, আমরা তাতেই খুশি হবো । সময় থাকতেই তোমাকে 
বিপদ সংকেত জানিয়ে রাখলাম । 

তোমাব নিশ্বস্ত 
বিধান 

প্রধাণমন্ত্রী এব উত্তরে লিখালন ( ২বা ডিসেম্বব ১৯৪৯) £ 

প্রিয় বিধান, 
তোমার ১ল] ডিসেঙ্গবেব চিঠিব জন্য ধন্বাবাদ। তিমি ঠিক মাতা 

ধবিয়ে দিয়েছ? “ম গমুদান না বলে খণ কাটাই আমাব বাবহাব করা 
উচিত চিল । 

পশ্চিম পাকিল্পান থেকে যাবা নাসছে, ভাদদ্ৰ ত্রাণ ও পুনর্বাসানর জনু 
কতো] খবচ হয়ো আমি জানি ন1। সম্ভবত তুমি ঠিকই বালছো, পুর্ব 
পাকিল্টানের উদ্বাস্বাদব তুলনায় “দেব জন্তা হত অনেক বেশিই খবচ কব' 
হয়োছ। খবচেব এই ব্যবধানট। ইচ্ডে কাব নিশ্চয়ই কব হয় নি, হয়েছে 
কতক গুলি জ্বী বিদ্াযব ক্চন্া। প্রায় পাচ লক্ষ লোক পশ্চিম পাকিল্দান থেরে 
ভারতে এসে পাঢছিল দেশ ভাগ হলাব মাগই। আমবা তাদব জগ সাভাযাই 
দেই নি তাবপ্ধ «লা বন্পাৰ মতো! পঞ্চাশ থাক ষাট লক্ষ মান্তষ মাটাুটি 
দুই মাসের মধো । এ বাপাবে কিছু প্ররোচনা ছিল “ব* স্শমাদেব সে 
পরীাঁ্থিতিব 'মাকাবিল! কবতে হযেছিল। পুর্ব পাকিস্টান থেক উদ্বাস্থ একসঙ্গে 
অতো] আসে নি, এব* এসে ছিল ধাপ ধাপে প্যাষক্রমে । পশ্চিম পাকিস্থান 
থেকে প্ররুতপাক্ষ সমস্দ হিন্দু আব শিখই বিতািত হযেজিল। পুর্ব 
পাকিস্তানে বেশ বড়ো! একট। জনসংখা। বয়ে গিযেছিল এবং তোমাদেব ৪ 
আমাদের নীতিই ছিল এমন কিছু ন। কবা, যাতে “খান থেকে সমস্ম সংখ্যালঘুই 
চলে আসে। এ ব্যাপাকটা গেলে দিতো! অপবিস১, কষ্ট ও সমস্তাঁব মধে।, ধার 
মোকাবিলা কবা যে কোনো সবকাবেব পক্ষেই প্রায় অসম্ভব হয়ে ধ্াডাতে! | 

'আবও একটি প্রশ্ন জাগে, সে গ্রশ্নটি হলো, এই সব উদ্বাস্তদদেব ত্রাণ 
পুনর্বাসনের জগ্তা পশ্চিমবঙ্গে যে বাবস্থীগুলি গ্রহণ কব হয়েছে সে সম্পর্কে 
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অনুদান অথব! ধণ হিলাবে প্রকৃত যে পরিমাণ টাক তোমাদের কাছে পাঠানো 
হয়েছিল তা পুনরাননের জন্য এখনে! পুরোপুরি বায় করা হয় নি। 

আয়কর এবং পাটশ্ুক্কবাবদ অর্থব্টন সম্পর্কে আমি এখানে কোনো 
বিতর্কের মধ্যে যেতে চাই না, এই বিষয়টা, তৃমি জানো, বহুবার বিবেচনা করে 
দেখা হয়েছে । তাছাড1 কেন্দ্রীর সরকারের অপারগতা নিয়ে তর্ক করে কোনে 
ফল হবে বলে মনে হয় না। কেন্দ্রীয় অথবা প্রার্দেশিক সরকার দুই ক্ষেত্রেই 
আমাদের সফলতা ও ব্যর্থতা কতখানি তা নিয়ে আমাদের সকলেরই নিজস্ব 
মতামত আছে । সেজন্য পরম্পবকে দোষাবোপ কবে কোনো লাভ নেই । 
ওয়াকিং কমিটিব দুঁচ ধাবণা এই যে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার মৌকাবিল' করতে হবে 
বিশেষ মনস্তাত্বিক পন্থায় এবং সেভাবে কতগুলি স্থপারিশও তার! করেছিলেন। 
সে সব প্রস্তাবের অনেকগুলিই এখন পধস্ত কাধকরী কর] হয় নি। 

আমি তোমার চিঠির কপি আমার এখানকার সহকর্মীদের কাছে পাঠাচ্ছি 
তাদের মতামত জানবার জন্য । 

তোমার প্রীতিমুদ্ধ 
জওহরলাল নেহেরু 

এই বিষষে মদার প্যাটেল একটি কড। চিঠি লিখেছিলেন । চিঠির তারিখ 
অই ডিসেম্বর ১৯৪৯ : 
প্রিয় বিধান, 

«৬ তোমার ১ল ডিসেগ্বর ১৯৪৯)-এর চিঠিধানা আমি দেপদলাম। 

'্কুমি যেভাবে প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছে। তাতে আমি দুঃখ পেয়েছি । এটা যদি 
ব্যকিগত কোনো চি হতো কিংবা তুমি তাকে কথা প্রসঙ্গে কিছু বলছে 'এমন 
কোনো! ঘটনা হতো, তাহলে বলার কিছু ছিল না, বয়োঞ্োষ্ঠ হিসাবে তুমি তা 
করতে পারে৷ | কিন্তু প্রধানমন্ত্রার কাছে যেখানে তুমি সরকারী চিঠি গ্িখছে! 
সেখানে তার পঁদমধাদ| ও তোমার নিজের পদমযাদাব কথ! তৃমি মনে ক্লাখবে 
এটাই আমার আশ! ছিল। যদ্দি তুমি তোমার বক্ব্য জোরালে। করেই পেশ 
করতে চা তো সেক্ষেত্রেও আমার বক্তব্য, বিশ্বাসে অটল থেকেও শো'ভনতা 
বজায় পাখা সম্ভব। 

তুণি যে প্রস্তাব দিয়েছে৷ তার গুণনগ্রণ নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করবো 
না। আমি শুধু এই কথাই বলবে তুমি যেভাবে জিনিপটাকে দেখেছো, সেটা 
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হচ্ছে শুধু এক দিক থেকে দেখা এবং এক দিক থেকে দেখাই বিচার করে দেখার 
একমাত্র পথ নয়-_কেন্ত্র যেভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে তুমি কিছু কড়া কথা 
বলেছো । তুমি নিজে যে নীতির কথা বলে থাকে৷ “অর্থাৎ কঠোর সমালোচক 
আমি হতে চাই না, কারণ তাদের কাছের দায়িত্ব নেবো না, অথচ সমালোচনা 
করবো এটা কোনে বাস্তবসম্মত কথা নয়”-_এই নীতিতেই তুমি অবিচল 
থাকলে ভালে। হতো । পরস্পরকে দোষারোপ করার খেলায় আমর যে সব 
সময় হেরে যাবার দলে থেকে যাবো এমন কথা নিশ্চয় করে বলতে পারি 
না, যদিও এই খেলা আমার কাছে অত্যন্ত স্থরুচিপূর্ণ, আর আমি অন্যদের 
উদাহরণ গুলে ধরতে চাইও ন1। 
তোমার বিশ্বস্ত 
ভি, প্যাটেল 

দিলীতে তাঁর চিঠি যে সমাদর পায় নি, এ খবর পেয়ে ডাঃ রায় প্রধানমন্ত্রী ও 
উপ-প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন । এই চিঠি ছুটি পডবার মতো মন 
হওয়ায় এই সঙ্গে প্রকাশ করা গেল। ছুটি চিঠিরই তারিখ ৮ই ডিসেম্বর 
১৯৪৯ সাল। 
প্রিয় জওহর, 

কধেক ব্যক্তি আমায় জানিয়েছেন সেদিন এ চিঠিলেখাটা আমার পক্ষে 
অন্রচিত হয়েছে । যদ্দি “কানে! তুল বলে থাকি তাহলে আমি আন্তরিক 
দুঃখিত, কিন্ধ এ কথাও ঠিক, আমি ভেবেছিলাম ছুটি বিষয় আমি জোর দ্রিয়ে 
বলবে_এক, কেন্দ্েই হোক আর প্রদেশেই হোক সরকারের বিভিন্ন বিভাগের 
মধ্যে খুব বেশি মিলমিশ নেই । দ্বিতীয়ত, কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে সমন্ার্থের 
বাপারে বেশি সহযোগিতা এবং সমন্বয় নেই। ১লা ডিসেম্বর লিখিত তোমার 
পাক্ষিক চিঠির ২৫ সংখ্যক প্যারাগ্রাফে প্রশ্নটির এই দিকের কথাই তুমি 
তুলেছো৷। আর আমিও চিঠির মাধ্যমে যে ভাষা প্রকাশ করেছি তার উন্নতিসাধন 
করতে পারছি না, কারণ, যত দিন পধন্ত আমার দায়িত্ব আছে বলে মনে করবে 
ততদিন আমার প্রদেশের জন্ত লড়াই করে যাবো । কিন্তু তা বলে সে লড়াই 
এমন হবে না যে তাতে আমার সৌজন্তের অভাব প্রকাশ পাষ বা যাদের সঙ্গে 
লডাই করছি তাদের সঙ্গে আমার সন্তান্কবর অভাব আছে বলে মনে হয়। আমি 
জানি আমি যাই লিখি না কেন, তাতে তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। আমি 
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রাজনীতিক, নই, আমি কুটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিও না, আমি লিখি যা 
আমি অগ্ভব করি । 
আমি এই সঙ্গে তোমাকে এবং মন্ত্রিসভার সদশ্তদের ধন্যবাদ জানাই, তোমরা 
শেষ পযন্ত ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে কোচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে 
যুক্ত করতে রাজী হয়েছো বলে! যার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেটা শুধু 
এই প্রদেশের পরিবুদ্ধিই নয়, এটা একট। মনস্তাত্বিক স'ঘটনও বটে। এই 
প্রদেশের মানুষদের প্রাত খুবউ যে সমবেদনামূলক দ্ুটিভঙ্গী পকাশ পেয়েছে এট? 
আমি বুঝতে পারছি। এই বিষয়ে বাংলার মানুষ যথেষ্ট অধীরও হয়ে পডেছিল। 
এই বাস্তবসম্মত কাজ করার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ঠছে খুবই 
কতজ্ঞ। 'আ'ম জাশি, আমি নিশ্চিত যে বঙ্গপ্রদেশের যান্রুষ এই সিদ্ধান্তকে 
অনশ্বহ স্বাগত জানাবে । 
তোমার পাতি ভাজন 
বি. সি. রায় 
প্রিয় বল্লভভাই, 
ত্রাণ ও পুনবাসন নিয়ে মামি পণ্ডিত ভওহবলালকে যে চিঠি লিখেছি 
সে চিঠি লেখ। মামার উচিত হয় নি বলে তুমি মনে করেছে এই খবকটা আমার 
কানে এসেছে । হয়ত আমার লেখাটা একটু কড। ঠয়ে গেছে, কিগ্ত যতখানি 
কড়া ঠিক ততখা!ন ম্বান্থরিক ও অকপট । আমি এটা দেখেও সঙ্গোষ লান 
কুরেছি যে পঞ্চিত জওহরলাল তার লিখেত ৭ প্রচারিত গ্লাঞ্ষিক পথে স্বীকার 
*কবেছেন যে সরকারেব বিভিন্ন বিশাগের মধ্যে সহযোগিতা নেহ এবং সব মিলিয়ে 
ছক বেদে কাছ করার পদ্ধতির মভাব আছে । আসলে, এই দুটি বাংপারই 
আমি দিয়েছিলাম আমার চিঠিতে । কিন্ত সেযাই হোক, আমি তাকে আজ 
যে চিঠি লিখলাম, তার একটি কপি পাঠালাম তে।ম।র কাছে । আমার ঠিঠি 
খানার সমাদর সম্পর্কে আমি দিল্লী থেকে যে খবর পেষেছিল।ম সে সম্পকে 
মামার প্রতিক্রিয়। কী, ত| ভুমি এই থেকে জানতে পাববে। 
কোচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার যে পদক্ষেপ তোমরা নিয়েছিলে, 
সেজন্য তোমাদের পন্যবাদ জানাতে চাই বলেই এই চিঠি মাজ লিখছি । আমি 
বিষয়টা আমার মন্ত্রিসভার সামনে উউপস্তাপিতহ করেছিলম। আর তাদের 
অনুমতি নিয়েই তোমাকে জানাচ্ছি যে মিঃ মেননের চিঠিতে যে সব বিলি- 
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ব্যবস্থার কথা লেখা আছে তা সবই মেনে নিতে তার। রাজী । আমি 
মিঃ মেননকেও চিঠি লিখছি । তোমাদের এই কাজের জগ্য আমার কৃতজ্ঞতাব 
অন্ক নেই এই জন্য যে, অন্য সব কথ। ছেডে দিলে এর যে একটা মনস্যাত্তিক 
ফলশ্ষতি আছে, তা আমি অস্বীকার কবত পাবি না। এগ প্রদেশের জন্ যা 
€তোমবা কবলে, তা পাংলাব মান্ধ অনুভব কবরে বলেই আনমাব আশা ও 
বিশ্বাস, কিন্বা যা আমি বলতে পাখছি না, তাব থেকেদ বেশি তাবা অন্ত ভব 
কববে। 
তামার বিশ্বস্ত 
বিধান 

এবাব আমরা অন্ত প্সণঙ্গ মাসি। নিজেব বাজো অর্থ*নতিক ভিত্তি 
স্বাপন কবাপ কল ইায়াবোপেব বঙো বছে! শবে গিয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে 
প্বামশ কবাব “য নজিব স্কট কাবন্ছিলেন সেদিন ছাঃ বায, তা কোনো মুখ্যমন্তী 
কবেছিলেন বলে আমাব জানা নেই। এদিক থেকে ডাঃ বায় ও নেহেকর মধ্যে 
মিল ঠিল। দুঙ্গনকেই তডিঘণডি 'মাব 'অধৈষের প্রতিমতি বলে মনে হতো, 
কাবণ দুজনেই বিগন দু শতাব্দীর ধারন তাদের জীবিতকালে এক ব। ছুই 
দশকের মধ্যে কাটিয়ে £ঠতে চাইতেন । নেহেরুব অবশ্য ভাব পার্টি ও সরকাবী 
যন্ত্র «পব পুবোপুরি একাধিপভ্য ছিল । কিন্ধ ডাঃ রায়কে তাব ভন্য 
কঠোব সংগ্রাম কবতে হযেঙিল। ১৯৫২ ব নবাচনে কশাগল যখন 
একক সংখ্যাগরিষ্ট, দল হিসাবে ভাব নেতৃতে বেরিয়ে আসতে সেোবছিল, 
তখন থেকে নিছেব প্রদেশে নাব “কাধিপতা আমতা বজায় ছিল ॥ 
নেতেরু এক সম্য ভাকে ঢাট্া কবে বলেছিলেন, বিধান, তোমাৰ 
সম্পর্কে যা আমি সব "থকে হিংসা কবি সে হচ্ছে তোষাব হাইট 
ব। উচ্চতা । 

যাই হোক পশ্চিমবঙ্গে সাাবণ নির্বাচন কবাব জন্ত দিল্লী আব কলকাতা, 
ছু তবফেরই খুবই মাথাব্যথা দখ। দিয়েছিল । ডাঃ বায় ও তাৰ সহকমীবা মনে 
করতেন তার উপযুক্ত সময় তখনো! আসে নি। “নহের তাব তিন দিশ্রে 
কলকাতা সফরে যে ধাবণা করে গিষেছিলেন, তাৰ ফপে তব দুষ্টিভঙ্গী হয়ে 
দাভিয়েছিল যতট। মনস্তাত্বিক, ততট্রা রাজনৈতিক শয়। আর পরিস্থিতি 
সম্পর্কে ডাঃ রায় যে ধারণ। কবেছিলেন, তার ফলশ্রুতি ছিল যতটা অর্থ নৈতিক 
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ততটা রাজনৈতিক নয়। ডাঃ রায় ইয়োরোপ থেকে ঘুরে আসার্‌ পর ছুই 
নেতার মধ্যে প্রচুর চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়েছিল । এর মধ্যে সব থেকে 
চিত্তাকধক চিঠি ছুখানির কপি এখানে প্রকাশ করলাম, এর থেকে তাদের 
মনোভঙ্গী এই সব প্রশ্থে কী ছিল সেদিন, মে সম্পর্কে একটা আন্দাজ পাওয়। 
যাবে। 
নয়৷ দিলী 
২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 
প্রিয় বিধান, 
কয়েকদিন আগে তোমার ১৭ই ডিসেম্বরের চিঠিখানা পেয়েছি । «এতে যে 
সব প্রসঙ্গ তুমি তুলেছো, তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আমি সহকমীদের সঙ্গে 
আলোচনা করেছি এবং ভেবেও দেখেছি বিস্তর । কলকাতায় যখন 
গিয়েছিলাম তখন আমার এই ধারণা হয়েছিল যে, কলকাতা ও বাংলার 
পরিস্থিতিঞ্জ মোকাবিলা করার আসল রাস্তা ততটা রাজনৈতিক নয় যতট! 
মনস্থাত্িক। অবশ্য আমাদের আইন শংখলামূলক পরিস্থিত্িরও মোকাবিল! 
করতে হয়েছিল, আর তার সঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতিরও । কিন্তু আসল 
কথা হলো, জনগণের মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ছিল, কেন্দ্রীয় ও প্রার্জেশিক ছুই 
সরকারের বিরুদ্ধেই অসস্থোষু ছিল প্রচর, আর ছিল নিদারুণ সংশয়ের ভাব। 
কলকাতায় আমি সব কিছু তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছি। আর ফিরে 
এসেছি এই বিশ্বাস নিয়ে যে, এই স'শয় ও অসস্তোষের ,নিদারুণ অবস্থাকে 
“কাটিয়ে উঠতে হলে কিছু একটা নিশ্চয়ই কর। দরকার। আমি কলকাতার 
জনগণের সঙ্গে সম্পূর্ণ খোলাখুলি কথা বলেছি, আমার প্রতিক্রিয়ার কথাও 
তাদের বুঝিয়ে বলেছি। ফিরে এসে ওয়াকিং কমিটির কাছে আমি নিম্নলিখিত 
দুটি কাজের কথা ন্থপারিশ করেছিলাম £ 
(১) ছয় মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় নির্বাচন । এবং 
(২) মন্ত্রিসভা ও বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসে কতগুলি রাজনৈতিক 
পরিবর্তন। 
আমর! জানি গত আড়াই বছর কি তারও কিছু বেশি কাল বঙ্গদেশকে 
গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, বিশেষ করে বঙ্গবিভাগ ও তার 
ফলাফলের জন্থই তার দুর্ভোগ হয়েছে বেশি । একদিক থেকে দেখতে গেলে 
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বঙ্গদেশ অন্ত কয়েকটি বিষয়ের মতো এ বিষয়েও সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের ব্যাধিব 
লক্ষণযুক্ু, বাংলার এই লক্ষণ আমাদেব সাবধান করে সঠিক পথে চলতে নির্দেশ 
দিচ্ছে, আর সমস্যার গভীর কাবণগুলিকে আমাদের বুঝে নিতে বলছে। 
আমার দৃঢ বিশ্বাস, এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে একেবারে মূল 
থেকে, বাইরের কয়েকটি অভিব্যক্তি মাত্র নিয়ে, নাভাচাডা করে নয়। 
এর মূল বিবিধ, আর তা হাতডে পাওয়া সহজ৪ নয়। এব একটা 
দিক আমি মাত্র ছু'তে পেরেছিলাম, যখন বলেছিলাম নির্বাচন কবার 
কথ] । 
যত দিন যাচ্ছে ততই আমার এই ধাবণ। হচ্ছে যে, এই দেশেব জন্য যদি 
সবতুভাবে কিছু কবতে হয় তো! সেটা শুধু সরকারী ব্যবস্থাপনায় হবে না, যদি না 
তার সঙ্গে জনসাধাবণের পূর্ণ সহযোগিতা থাকে । জনসাধারণের জন্য কাজ 
করাই যবেষ্ট শয়। একমাত্র উপাষ হচ্ছে জনসাধাবণের সঙ্গে কাজ কব।, এগিয়ে 
যাঞয়া এবং কাজট| যে তাদেব নিজেদেব এই ণনাধ তাদের মধো সঞ্যঠাব করা । 
সার! ভাবত জ্ুডে আমাদব মধ্যে প্রবণতা দেখ। দিয়েছে যত পাবা যায় তর্ত 
বেশি করে সরকাবীভাবে কাক্ত করবো, আর, সেই অনুপাতে যত কম পাবা যায় 
জনসাধারণের সঙ্গে মিশে কাজ কববে!। এমন কি কংগ্রেসও জনসাধারণের 
সঙ্গে কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। তাদেব সব থেকে বেশি পধৌোক হচ্ছে কী 
কবে দলবাজী করে কিছু ক্ষমত] বাগাবো, নিবাচনে জিতবো আব আসন বজায় 
রাখবো । পুরোনে। আদর্শ এবং জনসাধারণের সঙ্গে তাদের নিবিভ সংযোগ, 
এটা বুলাংশেই চলে গেছে । সেজন্য জনগণ যদ্দি অন্য পথ খোজে, আব তান্না 
পায়,.-তাহলে তাঁরা বে হতাশ হয়ে সরকারের ওপব দোষ চাপাবে, এতে আব 
অবাক হবার কী আছে? যদি আমরা জাতীয় কাজকর্মে জনগণকে কাজে 
লাগাবার পন্থা খুঁজে না পাই এবং সেই ধারায় সরকারী কাজকর্ম না চালন। 
করতে পারি, তাহলে পরিস্থিতি ক্রমাগত খারাপ হতে থাকবে । জনগণের 
সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন না পেলে কোনে! পরিমাণ সরকারী উদ্যোগই 
আমাদের এগিয়ে দেবে না, তা সে উদ্যোগের মধো জনগণের উপকারার্থে 
পরিকল্পনা, পরিকল্প যতই থাক না৷ কেন। 
তোমার বিশ্বস্ত 
জওহরলাল নেহেরু 
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কলকাতা 
৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 

প্রিয় জওহরলাল, 
খুবই মনোযোগ দিয়ে তোমার চিঠি পড়লাম । সত্যি কথা বলতে কী 
তুমি গত জুলাইতে কলকাত। আসবার আগেও, আমার ২০শে জুনের চিঠির 
উত্তবে তোমাধ ২৩শে জন ১৯৪৯-এব চিঠি, যা আমি ইয়োরোপ থেকে ফিরে 
আসার প্ব পেয়েছিলাম, তাতেও তুমি বাংলায নির্বাচন কবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছিলে । প্রকাশ করেছিলে এই কারণে যে বাংলার ঘ। পরিস্থিতি তাতে 
নির্বাচন না করে পারা যায় না বলে তোমার মনে হয়েছিল। তৃমি অন্রভব 
করেছিলে বলে আমি ধরে নিস্ডি, দক্ষিণ কলকাতার পুননির্বাচনে শবৎ বস্থব 
সাফলা এই নির্দেশই করছে যে, জনগণ কংচগ্রসের ৭পর আসশ্কা ভারিয়েছে, 
নির্বাচনের ফলাফল সেই দৃষ্টান্ত সামনে তুলে ধরছে! অপবপক্ষে, এ-৪ 
নিশ্চয়ই ?তামাব ধারণা হয়েছে যে, ক"গ্রেস-বিবোদী প্রচার যখন সজোরে 
চলছে, তখন তাকে ঠেকাবার জন্া কংগ্রেস পক্ষ থেকে কিছুই কর। হয় নি। 
সম্ভবত তোমাব মনে হয়েছে যে, অন্রবপ পবিস্থিতিতে নির্বাচনী প্রচার চালালে 
সেটা কণগ্রেসীদের একত্র সমাবেশের একটি সুযোগ কষ্টি করতো, সাব সেইসঙ্গে 
ভারতের যুগপৎ প্রশাসন্নুক ও বাক্ছনৈতিক পরিস্থিতির সম্যক চিত্রও তুলে ধর! 
যেতে জনসাধারণের কাছে । এটা একট! পরীক্ষা, যা দিয়ে তুমি জানতে 
চেয়েছিলে কংগ্রেসের ওপব জনগণের আস্থা এখনো আছে কিনা। তোমার 
যনে থাকতে পাবে, রোম থেকে আমি তোম।কে একটি চিঠি দিয়েছিলাম । 
তাতে বলেছিলাম, বাস্তবে নয়, কল্পনায় এট! ধারণা কবা যায় যে, নির্বাচন কবাই 
যুক্তিযুক, যেহেতু বিধানসভাব ব মান সদস্তব। ১৯৪৭-এর ১৫ই 'আগষ্টেব আগে 
নির্বাচিত হয়েছেন, সেই হেতু ১৯৪৯-এর জুলাইয়ে জনসাধারণের মানসিক 
অভিব্যক্তি তাদের মধো দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে না বলে ধরে নেশা ষেতে পারে। 
আমি এও শুনেছি যে কিছু লোক যাবা কলকাতায় তোমার সঙ্গে দেখা 
করতে গিয়েছিলেন, তারা, কী প্রাদেশিক, কী কেন্দ্রীয় উভয় সরকারের উপরই 
প্রচণ্ড অখুশি, যা থেকে বোঝ! যায় তাদের মধ্যে নিদারুণ হতাশার ভাব 
বিরাগ করেছে। সম্ভবত তুমি তখন বুঝতে পারো নি, আসল গণ্ডগোলটা 
মোটেই রাজনৈতিক নয়, এমন কি ভাদের হতাশার কারণ বিধানসভার সদশ্য 
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বা মন্ত্রিসভায় তাদের আস্থা নেই বলে নয়, আসল কারণট। হচ্ছে পুরোপুরি 
অর্থনৈতিক। বনবার আগে তোমাকে লিখেছি, 'আসল সংকট যা বাংলাৰ 
মান্ঘবকে পীডিত করছে তা! হলে। £ 
(ক) খাগ্চের অভাব 
(থ) চাকরির অভাব 
(গ) ছমিব অভাব, যে জমিতে তারা, বিশেব কবে উদ্বান্তবা পুনর্বান- 
পভ করতে পাবে । এহসব সমস্ত, সাধাৰণ নিধাচন এব" নতুন এক দল 
বেধানসভাব সদস্য ব1 মন্ত্রী শিখুপ্ কবে দূৰ করা সম্ভবত যায ন:। 
তোমাব বিশ্বস্ত 
বিধান 


॥ ৭ ॥ 


| ১৯৫০ সানা | 


পশ্চিমবঙ্গের তমসাচ্ছন্ন দিগচুগ একটু আলোব বেখা দেখ। দিলো । স্টো 
হচ্ছে কোচবিহ।র সামগ্রাজ্যেব পশ্চিষনঙ্গের সঙ্গে সংযুক্তি । নতুন বছরেব 
প্রাবণ্ডেত এটা হলো । চ্চিমবিঙিন্ন পশ্চিমবঙ্গ প্রদ*ঃ লোকসংখ্াব ঘনবসতি 
দেশেব মধো সব থেকে যেখানে বোশ, সেখানে এত ঘটনা যে জনগণের মনে 
আশা ও উদণপনাব সথ্চাব কববে, এ কথা বলাই বাহুলা | ভ্রমাগত উদ্বাস্তু 
»মাগম পরিশ্থি ওরে হতিমবোই যথেষ্ট ঘোবঝালো কবে তুলেছিল । 

একট। শাগি-কব| উঠোজাহাজে অ'মবা সপ্গাহখানেক মাগে দাভিলি" গিয়ে, 
হার্জির হয়েছিপান | দারিলিং এ বডদিন কাটানোর জলা মুখ্যমন্ত্রী গভনমেন্ট 
হাউসে অবস্থান কবহিলেন । ৬": রায় গাগা পস্ণ কবতেন, ভাব অফিস ও 
বাড়ি, এঙ্জায়গ।তেই শীততাপনিধন্ত্রক যন্ত্র বা এফার কাওশনার থাকতো, সারা 
বছব এক বিখেষ আব্হাওখাব মধে। তিনি ধাকতে ভালোবাসতেন । তাৰ এই 
প্রায় শীতে জমে যাওষা ঠাগ্ডা ঘবে অবস্থান করাব কথা তার বন্ধু ব। সহকমীবা 
মাঝে মাঝে একটু আধটু উল্লেখ করতেন । নলিণী সরকাব ৪ কিবণশঙ্কর রায় 
ভালে! করে চাদর মুডে বা কোটেব বোতাম ভালো করে এটে তারপরে তার 
ঘরে ঢুকতেন | তাদের অবস্থা দেখে কখনো কখনো ডাঃ রায় আমাদের 
বলতেন, ওহে, যন্ত্রটার চাবি টিপে ঘবটা একটু গবম করে দাও দেখি। 
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তার শক্তি ও কর্মক্ষমতাঁর উৎসই ছিল এই নিয়ন্ত্রিত উত্তাপে শোবার ঘর বা 
অফিস-ঘরে থাকা | এক-একদিন রাত্রে যখন আমরা যুবকরা হিমালয়ের দুরস্ত 
ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য দরবার-হলের “ফায়ার প্রেস'-এবর 
আগুনের চারিদিকে জড়ো হয়েছি, তখন আটষট্র বছরের ডা: রায়কে দেখেছি 
খোল বারান্দায় সিল্কের সার্ট আর একট! পুল-ওভার গায় দিয়ে পায়চারি করে 
বেড়াচ্ছেন । তার অমন অটুট স্বাস্থ্ের আর একট! গু কারণ হচ্ছে, তিনি 
সকালে ও রাত্রে নিয়মিত আন করতেন, এমন কি গরম কালে সময় পেলে 
আরও একবার সান করতেন মধ্যাহুভোজনের আগে । তার ঠাণ্ডা সা করার 
ক্ষমতা অনেকের কাছেই অদুত মনে হতো। | 

১৯৫০ সালের ১লা জান্য়ারি ডাঃ রায় তার চীফ সেক্রেটারি ও ডিভিশনাল 
কমিশনারকে নিয়ে কোচবিহারে চলে গেলেন প্লেনে করে, সদার প্যাটেলের দূত 
নান্জ্রাপ্লার কাছ থেকে সংযুক্তির দলিলনাম। গ্রহণ ও সংযুক্তি-উপলক্ষে 
আয়োজিত জনসভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য । এই সভাতেই ভিশি ঘোমণ। 
করলেন, কোচবিহার একটি স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে পরিগণিত হবে, এর সদর 
থাকবে কোচবিহার সহরেই। জনসংখ্যার অনুপাতে বিধান সভায় জনপ্রতি নিধিত্ব 
থাকবে, স্টেটের সমস্ত কর্মচারীদেরই পশ্চিমবঙ্গের সরকারী চাকরীর অস্থর্গত 
করে নেওয়া ভবে। কোচ্বিহারের এই স্বেচ্ছামূলক সংযুক্তির অর্থ হচ্ছে পশ্চিম 
বঙ্গের আরও ১৯১৮ বর্গমাইল ভূমি ও আট লক্ষ জনসংখ্যা লাভ । 

, জাহুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ডাঃ রায় কলকাতায় ফিরে গোল পরে মন্ত্রিসভা! ও 
“তাদের সমর্থকরা বছরের শ্রেষ্ঠ খবরটি পেয়ে উল্লমিত হয়ে উঠলেন । ৮ই 
জান্য়ারি প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, ১৯৩৫-এর ভারত সরকার-আইন 
মোতাবেক সংরক্ষিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অন্তর্বত্তী নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে 
হবে না, হবে সাধারণ নির্বাচন- বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিভিতে । প্রধানমন্ত্রী 
এও বললেন, বাংলার রাজ্যপাল কৈলাসনাথ কাট্জু যে রিপোর্ট দিয়েছেন, সেই 
অন্ুসারেই পুর্বতন সিদ্ধাস্ত এইভাবে উলটে দেওয়। হলে! | এ্কাট্ঙ্ছু জন- 
সাধারণের সব্শ্রেণীর মতামত নিয়েই অন্তর্বর্তী নির্বাচন স্থগিত রাখার অনুকুলে 
মত প্রকাশ করেছেন এবং ৮1৯ মাস পরে অন্যান্ত রাজ্যের সঙ্গে সাধারণ 
নির্বাচনের স্থপারিশ করেছেন । ডাঃ রায় ও তার মন্ত্রিসভার পক্ষে এ একটা 
বিজয় ত বটেই! 
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ফে দিন এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা কর হয়, সে দিন বুবিবার থাকায় 
ডাঃ বায় তাব বাড়িতেই ছিলেন। সকালে নিয়মমাফিক রোগী-টোগী দেখে তিনি ' 
নটা নাগাৎ যাদবপুর যক্ষা হাসপাতালে যাবার জন্য রওনা হয়ে গেলেন। অন্য 
কষেকটি যায়গাতেও তীব যাবার কথা ছিল। তিনি বাঁডি ফিরে এলেন ঠিক 
দুপুর বাঁবোটায। খাওয়ার জন্য উপরে পা উঠে তিনি নিচের তলার অফিস 
ঘরে ঢুকে গেলেন। তার পরক্ষণেই একে একে এলেন পুলিশের ইন্সপেক্টব 
জেনাবেল ও পুলিশ কমিখশনাব। তারাও সে ঘরে ঢুকে গেলেন। আমার 
ডাক পডলো। ডাঃ বাধ আমাকে নোট দিতে লাগলেন, যা থেকে আমি বুঝলাম 
তাব পর সুচিন্তিত ও সুপরিকল্লিত আ কমণেব ঘটনা ঘটে গেছে । যাদবপুর 
সা হাসপাতাল, যার তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা এবং যার প্রাণস্ববপ ছিলেন 
কিরণশঙ্কব ৭ তব ছোট ভাই ডাঃ কুমুদশঙ্কব রায়, সেই হাসপাতালের একটা 
অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ডাঃ বায় যখন ফিবছিলেন, তখন ভাব গাডিব ওপব একদল 
লোক পাথব ছুডে গাডিব পাশের আর সামনেব জানালাব বাচ চুরমাব বরে 
দিয়েছে | গাডিতে ঠাব বক্ষী যিনি ছিলেন, তিনি বিভলবার বার করেছিলেন 
গুলি ডৌডবাব জন্য । কিগ্ত বিপদেব সামনে ডাঃ বায়কে অসাধাবণ বিচারবুদ্ধির 
পবিচয় দিতে দেখেছি, যার উদাহবণ আমি পন্র আবও দেষ্বা। তিনি সঙ্গে 
সঙ্গে তাকে গুলি ছু'ডতে বাবণ কবলেন। সৌভাগ্যক্রমে এ বিভলবার বাব 
কবাতেই কাজ হয়েছিল। বিভলবাব দেখেই গুগ্ডাব দল পালিয়ে যায়। 
অবাক হয়ে ভাংখ্ধায় মন্তব্য কবেছিলেন, কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে বাংলাজাশ ! 
এই কাগুজ্ঞানবঞ্জিত ঘটনা দিয়ে সরকাবেব শীতি কোনমতেই বদলানো 
যাবে না। 

যতদূর জানি, তব প্রাণহানি ঘটানোব চেষ্টা এই ই প্রথম আব এই-ই শেষ, 
ষড়যন্ত্র আর মিছিল-সমাবেশ ছিল বহু। 

নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সারির নেতাদের কেউ কেউ, তার্দের মধ্যে 
জ্যোতি বন্ধ, মুখ্যমন্ত্রীব ভাইঝি রেণু চক্রবর্তী ও তীর স্বামী নিখিল চবর্তী 
অন্যতম, গ1 ঢাক দিয়ে আগ্ডাব গ্রাউ্ড-এ চলে গিয়ছিলেন। গোপন পুলিশী 
হত্রে এ পার্টির কাজকর্ম আব ভবিষ্যৎ কার্ধকলাপেব খবব মুখ্যমন্ত্রীব দপ্তরে 
পৌছতো।। সেই অঙ্গসারে পার্টিব ধবিবিধ কর্মস্থচীব খবব পাওয়া যায়, ছাত্র, 
যুবক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে জোট বেঁধে তাদের ছুটি পর্যায়ে ভাগ করে 
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ফেলা । তাঁর মধ্যে একটি হচ্ছে ১৪৪ ধাবা অমান্ত কবে মিছিল ও সঙ! করা, 
আর এইভাবে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নেমে পডা। “সেল তৈরি করাব গোপন 
প্রয়াসকে পুলিশী ভাষায তখন “ইউ জি ডেন' বলা হতো। এই ডেনগুলির 
কার্ধকলাপ ছিল সাংঘাতিক, বন্দুক আব গুলি-গোল। জোগাড কবা, পুলিশধলের 
ওপব হামল! কবা, আর নানা রকম অন্থর্থাতমুলক কাজকর্ম কবা। পুলিশ গদেব 
মধো এজেণ্ট ঢুকি দিতে সক্ষম হয়েছিল, আর এই গ্রত্রেই দেব কাযকলাপের 
খবর তারা শিয়মিত পেতো । 

যাইহোক, মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণে সদার পটেল দিল্লী থেকে কলকাতা! এলেন 
১২ই জানুয়ারি তাবিখে। বাজনৈটিক পবিশ্থিতি সম্পর্কে একটা ধার] করা, 
আর কংগ্রেঙ্গীদেধ মধ্যে এক্যেব ভাব এনে দেওযাই ছিল উ'র উদেশ্ট। 
কলকাতাবৰ আইনবিগহিত কাঙ্কর্ষেব ক্রমাগত রিপোট তাঁর কান্ছ আসায় 
তিনি উদ্বিগ্ন ভয়ে পড়েছিলেন । বানসামী সম্প্রদাধের কাছে প্রপত্ত তীব ভাষণে 
তিনি এই বলে সবাইকে সতর্ক করে দেন যে, জনগণ যদি এই গইন শঙ্খলা- 
হীনত। সম্পর্কে তাদের নিম্পহ ভাব ভাগ না কবেন, তাহলে ব্যবস। বাণিজ্য 
এই প্রদেশ ছেডে অন্যত্র সরে যাবে । পরব দিন মযদানের পঞ্চাশ ভাগাব মাগ্ুমের 
বিপুল সমাবেশে বকৃতা দিতে উঠে তিনি জনগণকে শ্বেচ্ছচ'প্রত। ও হিংসার 
এই চ্যালেঞ্চের বিরুছ্ছে। নিভীক্কভাবে দাড।তে বলেন। 

ভাবতের স'বিধান-সভ1 তিন বছৰ আগে প্রথম বসেিল পুন স*বিধান 
তৈন্মি কবার ভন্া। সেই সবিধান-ভা ২৪শে জান্তা থেকে আর কাষকবা 
রইল না। ২৬শে জান্নাত সভ। ভাব তীয় সাধাণণতদ্বেব অস্থাষ' পাপামেন্টে 
পরিণত হলে। এব" সর্কসম্মতি মে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি নিব।চিত হলেন 
ডঃ রাঙেন্দ্রপ্ুসাদ | প্রথম সাধাবণজন্ত্রদিবস পশ্চিমবঙে ৪ উদযাপিত হলো 
মহাসমারোহে | বেল! সাডে দশটাগ এক মহতী সমাবেশেব মধো নতুন সংবিধান 
অন্তসারে শপথ গ্রহণ করলেন বাঙজাপাল, মণম্বলভার স্দশ্তান্দ ৪ বিধানসভার 
অধ্যক্ষ । এদিন শহরে কোন হি'সাস্মক ঘটন। ঘটে নি। 

কিন্তু ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্যাঞ থেকে পুববঙ্গ থেকে যে উদ্বাস্থ জনস্মোত 
আসতে লাগলো সংখ্যায় তা হলে! পুহ গুম । এই স*খ্য। পুরবেব সমস্ত রেকর্ড 
ভঙ্গ করলো ৷ খুলনা জেলার নম লম্প্রধান্েব গুপর ব্যাপক অত্যাচার 
হয়েছিল, এবং তার ফলে নরনারী ও শিশুদের এক বিশাল জনতা৷ বনগ সীমান্ত 
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পাব হুয়ে ভারতে এসে পডলো। পাকিস্তান সরকাব হিংসাত্মক ঘটনার খবর প্রথম ' 
দিকে একেবারে চেপে দিয়েছিল। াঃ রায় সাব্ধান-বাণী উচ্চারণ করলেন, 
সঙ্গে সঙ্গে পুর্ব পাকিস্তানেব মুখামন্ত্রী ভাব প্রত্যুন্টণ করলেন । এ সব বাদবিসঙ্ঘাদ ' 
সবে হিন্দু সংখ্যালঘুদেব গপব অত্যাচাবেব ভয়াবহ কাহিনী চারদিকে 
আগুনেব যতো ছাডিষে পডলো, ১৩,০০০ উদ্ধাস্ত সীমান্থবতী নগব বনগাঁধ এসে 
হাজিব হলে! । বাদছশাহী ৭ ঢাকাতে দাঙ্গা শুক হযে গেল, কিন্তু সব থেকে 
ভয়াবহ ঘটন| ঘটলে! ববিশালে। বেল ০০শনে, হীমাব-ঘাটে, আর ঢাক। 
বিমানবন্দণে অসহাথ উদ্দাস্তর দল গাটক পড়ে বলা । ডাঃ বার এদেব 
ভাবছে র আনবাব জগ্া অক্লান্ত পরিশ্রম কবতে লাগলেন। কেন্দ্রীয় সবকারের 
শিদেশেব অপেক্গাধ ন। খেকে তিনি নিব পারিছে ১৬ খানি ভীা-কবা প্লেন 
ঢাকায় শাঁঠালেন & আাটক মাচযদণ্লে নিমে আসতে । এধাব ওয়েজ ইত্ডিয়া 
লিমিটেছেব তান নিজে ছিলেন হঞতিষ্ঠাতা সভাপতি । সেউ হিসাবে এ 
কোম্পাপা কে “ক বাদকে ঢিলিযোন কবে বললেন”যৃত গুলি সম্ভব 
থন ঢাকাষ শাঠাও। আব যাতদব মানবে, ভাপের কাছ থেক ভাড়া 
চাহপবে না। 

৪ [পিকে (টন কা ই্মাবে যে সন হিন্দরা আসছিল, তাদ্দেব কোৌতল কবাব 
কাহিনী ছচিয়ে পডছিল, স্থলপথে অথনা ভলপথে, উভয় পথই পুব্বঙ্গ থেকে 
নন্দূ্পাগা বক্ষীর সাহাষা ছাডা চলে আসা খুন্ই বিপছ্দ্ক হয়ে দাডাচ্ডিল। 
একদিন সঞ্কাবেণ। তিনি অফিস থেকে বাড়ি এসে শুনলেন, সীষান্থ থেকে 
কয়েকাঁ, বেলেব বণা “সেছে সম্পৃ খালি, তাতে শুখু শাখা-ভাড০ ছেডাএশাডী- 
ধুতি আব জানাব আশ, আব বুনেৰ দাগ। সঙ্গে সঙ্গে তিন টেলিফোনে 
প্রধানমন্ত্রীব সঙ্গে যোগাযোগ কবলেন। আমখা যাবা শিচেব তলায় ছিলাম, 
শুনতে পাচ্ছিলাম তাখ উত্তেজিত কগস্বব। উন্ভেজিত কে চেচিয়ে তিনি 
প্রধানমন্ত্রীকে বলছেন, সধখ্যালখুদেব বক্গা কবা আব আমাব পক্ষে সম্ভব 
হবে না। মাগ্ুষেব এই চবম দুঙোগেব শেষ কবতে হলে চাই এখন 
যুদ্ধ 

পাপ্তবিকই তার শৈষেব নাথ ভেঙে গিয়েছিল । আব, এব পবেই কলকাতায় 
জলেছিল মাগুন। হাঁওডার অবস্থাও তখৈবচ। সেখানকাব অবস্থা ববং আবও 
খারাপ । কলকাতা, হাওডা এখং পশ্চিমবঙ্গে আবও কয়েকটি যায়গায় কাবফিউ 
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জারি করা হলো। হাওড়ার দাঙ্গা থামাতে একজন জবরদস্ত মিলিটারি অফিসার 
ব্রিগেডিয়ার রন্ধাওয়াকে কাজে লাগনে। হলো ৷ এক কথায়, পুলিশকে সাহায্য 
করবার জন্ত মিলিটারি নামানো হয়েছিল । 

কলকাতায় যখন জোর দাঙ্গা! চল্ছে, তখন একদিন সপ্ধ্যাবেলা৷ অবিভক্ত 
বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ-কে কঙ্জলুল হক্‌ তীর বালক-পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ডাঃ রায়ের 
বাড়িতে এসে হাজির | আমি তাকে ফটক থেকে ভিতরে অফিস-ঘরে নিয়ে 
এসে বসালাম । ডাঃ রায় তখন অফিস থেকে ফিরে আসেন নি। হক সাহেব 
অতান্ত ফুতিবাজ লোক, কিন্তু তাকে তখন অতাস্ত গম্ভীর আর দুশ্শন্থা গ্রস্থ 
দেখাচ্ছিল । তিনি বললেন, পথে আসতে আসতে দাঙ্গার চেহারা ৫খলাম 
ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবার দৃশ্য ও চোখে পড়লে! | মুনলমান সংখালঘুদের 
বাচানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সাহাযা চাইতে এসেছি । আমার ঝাউতলার নিজের 
বাড়িও খুব নিরাপদ নয়। 

আমি হক্রসাহেবকে জানতাম সেই দিন থেকে, যে দিন তিনি অবিভক্ 
বাধ্লার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন । তীর প্রতি আমার শ্রদ্ধ! ছিল অপরিসীম । 
বিধানসভায় প্রদত্ত তার বহু বন্তুতাই আমাকে মাতিয়ে কুলেছিল একদিন। 

আমি বিনীতভাবে তকে প্রশ্ন করলাম, শ্যার, দেশ ভাগ করে আপনারা 
যখন পাকিস্তান করলেন, তখন কি ভাবতে পেরেছিলেন, ছুই বাংলার মানুষের 
জীবনেই এমন দুর্দশার করাল ছায়া নেমে আদবে ? 

হক্সাহেব উত্তরে নিচুগলায় বললেন,_না এমন যে হবে তাআমি কোন 
মতেই ভাবতে পারি নি। 

যাইহোক, একটু পরেই ফিরে 'এলেন ডাঃ রায়। ছুইজনে রুদ্বদ্বাণ-কক্ষে 

কথাবাত। বলতে লাগলেন । শেষ হল ডাঃ রায় আমাকে বললেন, ওহে) 
তুমি হক্সাহেবের সঙ্গে যাও, বাড়ি পৌছে দিয়ে এসো । 

ধর গাড়ির পিছন পিছন বন্দুকধারী পাহারাদার সান্ত্রীপরিঠত গাড়ি- 
খানাকেও চলতে বল হলো। কিন্ধু হক্‌সাহের বিদায় নেবার আগে ডাঃ সায় 
তাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ।নালেন,”- আপনি এখনি বরিশাল চলে যান, সেখানে 
ঘোর দাঙ্গা বেধেছে এই কারণে যে, গুজ্জব রটেছে কলকাতার হাঙ্গামায় ফজঙ্গুল 
হক মারা গেছেন। আমি এখানকার পাগলামি বন্ধ করার সব রকম চেষ্টা 
করছি, কিন্ত আপনিও আমাকে সাহায্য করুন। আঁপনি আপনার নিজের দেশ 
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বরিশালে গেলে লোকে আপনাকে সশরীরে দেখে বুঝতে পারবে যে, আপনি 
নিরাপদে আছেন এবং বেঁচে আছেন। 

বল! বাহুল্য, হক্সাহেব রাজী হয়ে খুব শীগ্গিরই চলে গিয়েছিলেন 
বরিশালে । পূর্ববঙ্গ থেকে ১৯৫০-এর এই দ্বিতীয়বাবের বিপুল উদ্বান্ত-জনমোত, 
যার ফলে পশ্চিযবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দাঙ্গ। ছড়িয়ে পড়ছিল, তা রাজ্য 
সরকারের প্রশাসনিক ধন্ত্রকে প্রায় ভেঙে ফেলবার উপএ্ষ করছিল | এত অল্প 
সময়ের মধ্যে এতো লোক পশ্চিমবঙ্গ নেবার জন্ত প্রস্তুত ছিল না। ডাঃ রায়ের 
পক্ষেও এই চাপ সহ্য করা কঠিন হয়ে পডেছিল। কেন্দ্রকে তিনি লিখছিলেন 
ও টেলিটুফানে বলছিলেন, দেশ ছেড়ে যার। চলে আসছে, তাদের জন্য 
বন্দুকধারী রক্ষীর ব্যবস্থা করার শন্ পাকিস্তানকে বলা হোক, উপদ্রত অঞ্চলে ও 
উপযুক্ত রক্ষীর ব্যবস্থা করা হোক, হিংসাত্বক কার্যকলাপে যার! লিপ্ত, তাদের 
গ্রেপ্তার কর! হোক, পাকিস্তান সরকারের নেতার। উপদ্রত এলাকায় বাপকভাবে 
ঘুরে বেডিয়ে শান্ঠি স্থাপনা ককক | 

তার কথাতেই হোক আর যে জন্যই হোক, লিয়াকৎ আলি খান পুর্ব- 
পাকিস্তানে চার দিনের এক ভ্রমণস্থচী পালন করেছিলেন। জননভা করেছিলেন, 
ংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন । তিনি বরিশালেও 
গিয়েছিলেন। লাখুটিয়া ছিল সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা, 'তিনি সেখানেও 
গিয়েছিলেন । লাখটিয়ার জমিদার-পরিবার উপদ্রবের লক্ষাস্থল ছিল। মেয়েদের 
হিড়হিড করে টেনে নিয়ে এসে তাদের অপহরণ করা হয়েছিল । (এটা অবশ্য 
লিয়াকৎ আলি ত্রার একটি ভাষণে অস্বীকার করেছিলেন)। অভিজাত এক হিন্দ 
জধিদারের স্ত্রী কলকাতায় থাকতেন, কিন্তু এ সময় তিনি ওখানে ছিলেন। 
তিনি একদিন মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে এসে তার অভিজ্ঞত1 বর্ণনা করলেন। বণনা 
করলেন তার গ্রাম লাখটিয়ার হিন্দুদের দুর্দশার কথা। 

পূর্ববঙ্গের" উদ্বাস্ত ছাঁড়া, এই পশ্চিমবঙ্গেও এ জেলা থেকে ও জেলায় সংখ্যা- 
লঘু সম্প্রদায়ের লোক চলাচল শুরু হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে এই প্রদেশে 
ভিতরে-বাইরে ছুদিক থেকেই উদ্বাস্্র চাপ সামলাণ্ণে হচ্ছিল। একটা জিনিস 
আমি লক্ষ্য করেছিলাম, যখনই বড়োরকমের কোনো সাম্প্রদায়িক আগুন জলে 
উঠতো, তখন কোনে! চরমপন্থী আন্দোলন দেখা দিত না বললেই হয়, আর সে 
সময় সবাই সরকারকেই রক্ষাকর্তা বলে গণ্য করতো । 
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পবিস্থিতিব মোকাবিলায় সাম্প্রদায়িক অথবা অন্যধবনের আন্দোলন দমনে 
সঠিক পন্থা! অবলম্বন কবাঁষ ডাঃ রাঁয় ও তাঁর সরকাবেব জনপ্রিবতা ধীবে ধীবে 
স্থিতিশীলতা লাভ কবছিল। যে সব রাজনৈতিক দলে কাষকলাপের ফলে 
সন্ত্রাসেব স্্ি হতে পাবে তাদেব নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ডাঃ রায। 
খববেব কাগজের সম্পাদকদেব ডেকে বললেন এমন খবর আপনা! ছাপবেন 
না, যাতে উত্তেজনা বাডতে পাবে । এমন ঘটনার কথাও প্রকাশ কব"বন না, 
যা থেকে সাম্প্রদাধিক সঙ্কট দেখ] দিত পাবে । 

তখনকার মতো! খববেব সেন্সাব কাব বাবস্থা৪ গ্রহণ করেছিলেন 
তিনি । কাগজগুলোকে ছাপাবার আগে খবর টবরগুলে। সবকাবের কাছে 
পাঠিয়ে সেন্সাব কবিয়ে নিতে হতো উদ্বাস্থদেব আকম্মিক আগমনের ফলে 
যে সমশ্যাব হরি হযেছিল, এনং পূর্ববঙ্গের কেকটি জেলায় মংখ্যালশণদর যে কী 
শোচনীয় 'বস্থাব মধ্ধো পডতে হয়েছিল, সে সম্পর্কে তিনি প্রধানমন্তীব দ্ট 
আক” করেছিলেন ১৫ই ফেুঘাবিতে লিখিত একটি চিঠিতে লোক বিশিমনের 
প্রস্তাব সম্পর্কে প্রধানমন্থীব কাছ থেকে খবই গুকত্রপুণ উত্তব এসে পডতলা, যাতে 
এ সমস্যাব বিষষে তার তঙনকাব চিন্তাধাবাব একট। পবি5ব পাঞ্যা যাদ। 

ন্যাদিল্লী, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১২৫০ 

প্রিয় বিধান, 

তোমার ১৫ই যেনযলাবিব চিঠির জনা ধহাবাদ। প্ররর্বঙ্গের হিন্দাদব এই 
সমস্যার বিষষটি আনব যথেষ্ট গুকত্েব সঙ্গে বিচাব বিবেচন। কুরহি। তোমার 
স্ঙ্গে মামি একমত “য আব গডিমসি পা কবে কী নীতি নেপযা হবে সে 
সম্পর্কে সুষ্পষ্ট সিদ্ধান্তে আমাদের গাসা উচিত। বাক্তিগতগাবে মামি মনে 
করি লক্ষ লক্ষ লোককে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে সবিয়ে দেওয়। আমাদের 
ক্ষমতাব সম্পর্ণ বাইরে | এই কাজে হাত পিতে গেলেই বিবাট 'অগ্তবিধ। ও 
সংকটের কি হনে £ট| স্থিবনিশ্চয় যে পাকিস্মান আমাদের এফ ইঞ্চিও জনি 
ছেডে দেবে না, সম্ভনত একমাত্র যুদ্ধ ছাডা। আমর! এখন সাই চবখ পন্থার 
মুখোমুখি এসে দ্ীডিয়েছি | 

আমার মনে হয় এই বিষয়ট। আমাদের বিবেচনা কবে দেখা! উচিত অল্প 
কিছু দিন পরে, অবশ্য খুব বেশি দিনও নু । আর দুই কি তিন সপ্াহ পৰে 
পরিস্থিতি স্বচ্ছ হয়ে আসবে। 


সমগ্র জাতিগত এই পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার নিজের ধারনার, কথ! আমি 
তোমাকে বলতে পারি। আমার মনে হয় বর্মার আগের মাসগ্ুলি বেশ সংকট- 
পুর্ণ । এই সময়টা যদি আমর! উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারি, তাহলে মানসিক চাপ 
আর বড়ো কোনে সংঘাতের সম্ভাবনা ধারে ধীরে কমে যাবে। আরও সাত 
আট মাপ কাটাতে পারলে «ট। বরং আর কমবে । সেজন্য পরিস্থিতিকে 
আমাদের দেখতে হবে স্বন্নব্যাপী দষ্টিকো।ণ থেকে । 

আমার পরামর্শ হচ্ছে, তিন সপ্াত বা রকম কাছাকাছি কোনো সময় 
পরে তুমি এখানে চণে এগে!, আমরা এ সব বিষয় নিয়ে হতোনা সঙ্গে 
পুরোপুরিৎআ।লোচন। করতে পরনে! | উতিনধো, তুমি জানো। পুর্ ৪ পশ্চিম 
বঙ্গের ঘটনাধপী সম্পকে অগসঙ্ধান করবার জন্য আমর ভষেন্ট কমিনন 
বসানের প্রশ্তাব দিয়েছি | এই কমিশন যধি বসে, তাহলে আমাদের 
সাক্ষাৎকারের শাগে এদেব বিপোর্টেব ভন্া অন্ক্ষী করাই সমীচীন হবে 

তোমাদের 
জওহরলাল 

পরিস্থিতির গুকজ সম্পর্কে কেন্দ্রকে মবশা উত্তিমধো পুর্ণ সচেতন কনে 
দেওয়া হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী রাজাসভাষ ২৩শে ফেব্রুয়ারি চার,হাভার শব্দঘুক 
তার ভাবণে খুলনার বিয়োগান্থ ঘটনাবলীব উল্লেখ করেছেন, করেছেন বাজমাহী 
আর বরিশা;লর দাঙ্গার উল্লেগ, তাখপব বলেছেন মশিদানাদ, কলকাতা ও 
ঢাকার ঘটনার ক । লোক পিশিমসেব প্রস্তাব ভিশি সম্পৃণ অবাস্ত'ং বলে 
উডিয়ে দিফেছেন । তবে রাজাসভ।কে এই মাশ্বাদও তিনি দিলেন, যে এব।র, 
থেকে বাংলার বিষয় পাবে সবাধিক প্রাধান্থা, “বং বাংলা ৭ কাশ্মীর যার স্মসা! 
পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, সে সম্পর্কে তিনি নিজে স্বাত্মনিয়োগ করবেন সব থেকে 
নেশি । এই সংকল অঙুলারে মাচ মাসে তিনি কলকাতায় এলেন ছু হবার | 
তার প্রথম কাবস্ৃণি ৬ই মা? শুক্চ হযে ৯ই মার্ শেষ হালা । ডেকে পাঠালেন 
তিনি তাব পুনবাসন মন্ত্রী মোহন লাশ সাকসেন।কে, ডেকে পাগালেন 
পাকিস্তানের ভারতীঘ হাই কমিশনাৰ 5: সীতার ' ও ঢাক থেকে তার 
ডেপুটি সন্তোষ বন্ধকে | প্রতিবেশী রাজা আসাম, বিহার ও ওিষাা থেকেও 
প্রতিনিধিরা এলেন কলকাতায় । রাজক্লবনে উচ্চপযায়ে একটি বৈঠকে বসলো । 
প্রতিবেশী রাজাগ্ুলি “ক কতো পরিমাণ উদ্ধাস্থ গ্রহণ করব, তার সংখাঁও 
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স্থির হয়ে গেল। এ কাজে তার্দের অবিলঘ্ে এগিয়ে যেতেও বলা হলে । 
প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বনগ! শিবিরে গেলেন কী কীব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হয়েছে তা নিজের চোখে দেখতে । ১৪ই মার্চ আবার তিনি 
এলেন কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের সঙ্গে উদ্বাস্ত সমস্যা সম্পর্কে আরও 
আলোচনা করতে । বিহারের কয়েকটি শিবিরও তিনি গেলেন দেখতে । 
জাতীয় সংকটে ভারতের জনগণ বিশেষ করে এই সীমান্ত রাঙ্গের জনগণ যে 
প্রশংসনীয় একা ও সাহস দেখিয়েছিলেন দেশের অখণ্ডত। যখন এক সংকটের 
মুখে দীডিয়ে, তখন কেমন করেই বা তার! সেইরকম রাজনৈতিক কার্মকলাপ 
শুক করতে পারেন, যা দেশকে দূর্বল করে দিতে পারে! প্রধানমন্ত্রী গ মুখ্যমন্ত্রী 
যেখানে গেছেন সেখানে কোনরকম সরকার নিরোধী মিছিল বার হয়নি ব। 
শ্লোগান ওঠে নি। বামপন্থী শক্তিরাও সেই সংকট মুহর্তে সরকারকে 
হয়রান কর! থেকে বিরত ছিল। 

এই সময়ের কিছু পরের কথ! বলপ্ছি। মুখামন্ত্রী সেদিন একটু সকাল সকাল 
মহাকরণ থেকে বাড়ি ফিরে তীর শীততাপ নবন্ত্রত অফিলঘরে সরাপরি ঢুকে 
গেলেন | ঢুকেই আমাকে ডাকলেন, বললেন, এখ্খুনি অবিভক্ত বাংলার একট! 
মাপ এনে দেওব।লে টানিয়ে দাও । আর শোন? এখখুনি কয়েকজন ভি-আই-পি 
আসছেন । বডো হলঘরটন্ম যদ কোনো লোকজন সেই সমধ এসে পছে তো, 
সরিয়ে দিও । 

। কিন্ধ এই ভি-াই-পির। যে কারা, তা তিনি আমার কাছে ভাঙেন নি। 
এর দশ মিনিটের মধ্যে দক্ষিণের ফটক দিয়ে একটি গাটি এসে ঢুকলো উঠোনের 
মধো। খুব লম্বা এবং হুন্দর দেখতে এক ভদ্রলোক নামলেন, সঙ্গে আরও 
একজন, তিনি৪ সমান সুন্দর, তবে একটু ভারী চেহার!। ক্রুত পায়ে তারা 
এসে হলে ঢোকামাত্র আমি এগিয়ে গেলাম তাদের অভ্যর্থনা! জানাতে | কাছে 
গিয়ে চিনতে পারলাম | লঙ্গা ভদ্রলোকটি হলেন প্রধান সেনাপতি জেনারেল 
কারিয়াপ্পা, আর অন্ত জন হলেন মেজর জেনারেল এস-পি-এস-রায়। স্থজনেই 
ছিলেন সাধারণ বেশে, তীদ্দের গাড়িতে কোনে রক্ষী ব! পাইলটও ছিল না। 
অর্থাৎ এট। ছিল তাঁদের খুব গোপন সাক্ষাৎকার । যে ঘরে তাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী 
অপেক্ষা করছিলেন, তার দরজা! খুলে গেল। এদেরকে সাদর অভংথন! জানিয়ে 
ভিতরে ডেকে নিয়ে দরজা বন্ধ করার আগে আমার দিকে ফিরে ডাঃ রায় 
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বললেন, টেলিফোনই আন্গুক অথবা যে-ই 'আস্থক, আমাকে যেন বিরক্ত 
করো না। 

আচ্ছ। স্যার | 

রুদ্ধকক্ষে এই বৈঠক শুরু হয়েছিল সন্ধা1 ৬্টায়, চললো সাড়ে সাত ব। আটটা 
পধস্ত । মাঝে একবার ওর বিশ্বস্ত বেয়ার কাতিক ঢুকেছিল কফি আর 
জলখাবার নিয়ে। তারা চলে যাবার পর আ'ম অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম 
কীসের জন্য এই বৈঠক? কিন্ত কোনো উত্তর খুঁজে পেলাম না। 

পরের দিন বিকেলে ভি-আই-পির1 আবার এলেন। আবারও এরকম গোপন 
ৈঠক চললে।। আমি কোনো অন্গুহাতেই ভিতরে ঢুকতে পারলাম ন।। এবার 
তাদের গাডি পমস্ত ডা: রায় এগিয়ে দিলেন কথা বলতে বলতে । আর সে কথায় 
ডাঃ রায় এতো মগ্র ছিলেন যে অন্তদদিকে একটু তাকানও নি। প্রধান সেনাপতিকে 
শুধু দেখলাম কী একট। বিষয়ে জোর দিয়ে বলবার জন্য তার ডানহাতের ছড়িটা 
বা হাতের চেটোর ওপর বার কয়েক আঘাত করলেন। তৃতীয় দিনও বুখ্যর্্ী 
শীগগির শীগগির ফিরলেন, হলঘর অতিথিমুক্ত করা হলো, ভি-আই-পিরাও 
যথারীতি বৈঠকে বসবার জন্ত আবার এলেন । এইদ্দিন আমার ভাগ্য প্রসন্ন 
হলো। আমার ঘরের খেলট! বেজে উঠতেই আমি তান্ডাতাঁড়ি ঘুরের ভিতরে 
গিয়ে ঢুকল।ম | দেখলাম, ম্যাপের সামনে গুরা তিনজন দাডিয়ে আছেন, 
জেনারেল কারিধাগ্না ছড়ি দিয়ে ম্যাপের মধ্যে খুলনা জেলার কয়েকট। জায়গ। 
দেখাচ্ছেন । আমারে ওরা দেখতে পান 'ন। আগামি কিন্তু শুনতে পাচ্ছিলাম 
গুদের নিচু স্বরের কথাবাতী । সীমান্ছের এপারে আমাদের ও সীমান্তের ওপারে 
যশোর *ও খুলনার মোক্ষম যায়গা গুলিই ছিল শঁধের আলোচা নিষয়। আমার 
অবস্থ। তখন শোচনীয়, বেবিয়েও যেতে পারছিনা, আবার থাকতেও পারছিনা, 
তাহলে মনে হতে পাবে যে চুরি করে আমি ওদের গোপন কথা শুনছি। 

যাই হোক তধদের তিনদিনের বৈঠকের ওটাই ছিল শেষ দিন। ডাঃ রায় 
তাদের গাড়ি পধস্ত পৌছে দিলেন । বিদায় সম্ভাষণের পর জেনারেল কারিষ়াপপা 
তার স্থানীক্ সেনাধাক্ষের দিকে আঙুল নিদেশ করে বললেন, ডাঃ রাষ, উনি 
আপনার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলবেন। 

মেজর জেনারেল রায় কেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলবেন, 
এই কথায় আমার মনে হলে! ভারত পাকিস্তানের মধ্যে পুবাঞ্চল নিয়ে একটা 
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কিছু বোধহয় ঘটতে যাচ্ছে, বিশেষ করে তখনকার এ পরিস্থিতিতে, যখন 
খ্যালঘুদের সমগ্র জনসংখ্যাই সীমান্ত পার হয়ে এপারে চলে আসবে বলে 
মনে হচ্ছিল । এই প্রশ্নের চরম সমাধানের জন্য অচিরে অথবা অদূর ভবিষ্যতে 
কোনো সম্ভাব্য সংঘাতের ভুমিকাম্বূপই কি এই বৈঠক হয়েছিল? আজ মনে 
হয় ২১ বছর আগে ডাঃ রায় এই উদ্বান্ত সমস্তার বিষয়ে যা ভেবেছিলেন, তা 
পুর্ববঙ্গে শেষ পযস্ত সত্যিই ঘটেছিল যর্দও একেবারে বিপরীত রাজনৈতিক 
পরিস্থিতিতে । 
কিন্ত যাক সে কথা। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে একটি বিঘ্বোগাস্ক ঘটনা 
ঘটল ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে । মারা গেলেন নেতাঙ্গী স্বভাবচন্দ্রের দাদা 
শরৎচন্দ্র বন্থ। শরৎবাবুর শরীর ভাল যাচ্চিল না, ইতিমধ্যেই থুশ্থসিসের আক্রমণ 
হয়েছিল। এ দিন রাত্রে ১১টা ১০ মিঃ পর্যন্ত উভয় বঙ্গের হিন্দু-মুসলমান 
এঁক্য সম্পর্কে তার ন্যাশনালিস্ট কাগজের জন্য একটি প্রবন্ধের ডিকুটেশন 
িরেহিগলন তিনি । দিয়ে শুতে গেছেন । ৩০ মিনিট পরেই মুত্যু । পরদিন 
সকালে প্রাত/হিক রোগী দেখা ও অশ্যাগতের ভীত সামলে ডাঃ রায় আমাকে 
'আর হার ান্তার বন্ধু ক্যাপ্টেন এস রায়কে গাছিতে ডেকে নিয়ে রওন। 
হলেন শর একসময়কার বন্ধু অথচ রাক্ষনতিক প্রতিপক্ষ শরত' বন্ধুর বাড়ির 
দিকে । দেশের স্বার্থে স্বাধানতার যুদ্ধে তারা একসঙ্গে কাক্ত করেছেন দীর্ঘ 
দিন। ভারা দুজন এবং সঙ্গে তাদের আর তিন বন্ধু, নলিনী সরকার, তুলসী 
॥গোম্ব'মী ও নির্মলচন্ত্র চক্র, এদের মিলিত গোষ্াকে লোকে বলতো) বৃহৎ, 
পঞ্চজন বা বিগ ফাঠভ। বাংলার কংগ্রেসে জে, এম. সেনগ্রপ্জের বিপক্ষে 
স্থভাবচন্দ্র বন্তর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবার ভন্য রাজনৈতিক মঞ্চে একত্রে সংগ্রাম 
করেছিলেন এরা । বাস্মবিক রাজনীতিতে কী অছুত »ব ঘটনাই ঘটে । 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্রনের মুত্তার পর পুরাণে। বেঙ্গল কাউন্সিলে যে ডাঃ রায় 
জে. এম. সেনগুপ্রের ডেপুটি হয়ে কাজ করেছিলেন, সেই তিনি তাকে ছেড়ে 
চলে এসেছিলেন । আবার পরে শরৎ বন ৪ তিনি যে বার ভাঁবনামতো? 
ভিন্নতর পথে সরে এসে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন । 
যাই হোক, শরৎ বস্থর ১নং উডবার্ণ পার্কের বাটিতে প্রথম ধার 
গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ভাঃ রায় অন্যতম । শোকগ্রস্থ লোকজন ইতিমধো 
ভীড় করে ফেলেছিলো। সেই ভীড় সরিয়ে ডাঃ রায় গিয়ে পৌছোলেন 
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সেই ঘবের,মধো, যে ঘবেব একটি খাটে শবৎবাবুকে গুসম্জিত অবস্থায় বাখা 
হয়েছে | পম্পাঘা স্থাপিত ক ব মৃতদেহেব সামনে ডাঃ রায় মিনি ছুই চুপ 
কবে দ।ডিথে বইলেন, তাবপর চলে এলেন কারুব সঙ্গে কোন। কথা না 
বলে, একবাবে সোজ। মহাববণে। 

এইরকম সমযে কআামাব মাব একটি চিন্াক্ষম্ অভিজ্ঞতা ভযেছিল । কোন 
এক বনিবাবের সকাপবেল ৭ সুখান্ত্রাথ বা ৬র্প ভলঘণথান। 'লা”কণ শী উপ্চে 
পড়েছে । হঠাৎ খাটো ণচহাবাব “পাগা দাণ্ডিণ্হাল| “ক খুসপ্মান ভদ্রলাক 
আখাব দি আকণণ কৰালনদ | পে" ক দেখে মনে হঙ্ছিল ঠিনি উনতব প্রচদশ 
অংব। পূর্ব পাঞ্জাবের 'ণাক। হ মাব কাছ এস বললেন, অন্যদের চঙ্গে 
আপনাব কথাবানা শে” হাল মাম আপনাব ঘবে গিয় আপনার সঙ্গে একটু 
কথ। বলবো । 

ঠিক আছ। 

হাখবন্ট। পৰে ঘে।রাথুবিব কাজ শেখ কবে আন ওকে আনাব ঘণ্ধ তোকে, 
পাঠালাম । তিনি বণ?লন, নুখামন্ত্রাব সঙ্গ একা ভাব ঘর দেখা করতে চাই । 
সে সময় তন কেউ তার কাছে [কল চলবে না । 

স্টোকি কাব হাব? ৃ 

“নি বলুুলন, হবে তাব «ম্মমাব এক বন্ধুব মাঝ।ন সে ব্যবস্থ। কবা 

আছ । আপন গিত।বশন এক *৮লমান ভদস্লাস আপ্নাব সু দেখ। 
কবতে চান, তাহ/ন্রপ হবে “রখণবন ঠিক একা তিনি আমা সচ্গে কথা 
বণবেন । 

আমি হাব কাছ থেকে আরও কিছু কখ। ৭ ব কবত চাইলাম, “কপ্ত তিন 
আব কিছু বলতে «“কণ্ম পাবাজ। শতবে ৬ঙাব একট বিবক্ত হযে “বং 
কিছ দ্িপার পব আমি বেসে পন ঢুকঙ্ান 'গতে সুখ)মন্ত্রীব ঘবে। বুশলাম, 
বিণিনন এক মুসলথান ভপলোক এতুস হাদজিব ইযেছেন। 

সঙ্গে সঙ্গে তিনি আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলেন, এপেছেন তিন" শীগগিব 
নিনে এসো । 

আমি ত অবাক । কিন্ত মুখ তা প্রক।শ কবা চলে না। আণ্ম 
ভদ্লোককে নিয়ে তার ঘবে পৌছে দিল্ান। প্রায় মিনিট হুডি তাব। ছুঞ্নে 
ঘবেব মধ্যে রহলেন। তারপরে বেরিয়ে এলন সেই মুসলমান ভদ্রলোক, 
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আমাকে চোস্ত উদ্ৃতে বললেন যে পরদিন সন্ধ্যাবেলাও তিনি আসবেন 
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখ! করতে । আমার কৌতহল বাডলো, কিন্তু ভদ্রলোক 
একটি কথাও আমার কাছে ভাঙলেন না। 

পরদিন যখ। সময়ে ঠিক এসে পডলেন ভদ্রলোক। আবার ঘটল নিভৃত 
সাক্ষাৎকার । যারা আসতেন দেখা করতে, মাধারণভাবে আমবা তাদের 
ভালোরকম জিজ্ঞাসাবাদ কবে তাবপরে বাছাই কবে নিতাম । সত্যি কথ! 
বলতে কী, গবীব ও অসহাষ মান্য যাবা, যাব! উদ্বান্ত্, তাদের মুখামন্ত্রীর সঙ্গে 
দেখা করার স্থযোগ থেকে বঞ্চিত করা হতো না। কিন্ত কলকাতার উত্তর 
উপকঠে আর সি পি-আই এব হামলার জন্য এবং তখন সাধাবণভাঁবে যে রকম 
উচ্ৃংখল! চলছিল সেজন্য এই বাছাই কবার ব্যবস্। আমাদের নিতে হয়েছিল । 
সিকিউবিটির লোকেব। সাদ্দাপোষাকে ভীডেব মধো টাডিত্ম থাকতো।। দবকাবৰ 
মতো আমার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীব ঘবেও হাঞ্গিব থাকতে। যখন সন্দেহজনক কোনো 
লেকজন তার সঙ্গে দেখা কবতো | কিছ কোনো! কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে এই 
নিয়মট! শিখিল কবা হতো । যেমন কব! হলো এই মুসলমান বাক্তিটিব বেলায় । 

ভদ্রলোকের সাক্ষাৎকার ক্বে হলে|। কিন্ত চলে যাবাব আগে তিনি আমার 
ঘরে এলেন |, একটু হেসে বললেন, মুখামন্ত্রীর সাঙ্গ কাজ শেষ হুলৈ। এখনকাব 
মতো, কিন্ত 'আবাব আমি 'মাসবে।, হধত সাতদ্দিন কিংবা! পনেরে। দিন পবে। 
সতি)ই ভাই । সপ্মাহখানেক কাটতে না কাটতেই তিনি আবার এসে হাজিব। 
মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ ছিল, সকাল বিকাল যখনই তিনি আস্ন,না কেন, তখনই যেন 
তাকে খবব দেগযা হয়। যাই হোক, ছুজনে রুদ্ধকর্শে এবার কাটালেন প্রায় 
ঘণ্টাখানেক ৷ কয়েকখান] ফুলম্ব্যাপ কাগজ চেয়ে পাঠানো হলো। আমি দেখলাম, 
তিনি মুখ্যমন্ত্রীর লেখবার টেবিলে ঝুঁকে সেই কাগজে ই*রেজীতে কী সব লিখতে 
লাগলেন । এই রকম তিন মাল ধরে প্রায়ই তাঁকে আসতে দেখেছিলাম | 
প্রতিবাবই তীকে সমাদর কবে কাছে বসাতেন ডঃ বায়। এই স্থৃজ্ধে আমার 
সঙ্গেও তার তখন বেশ মাথামাখি হলো । এবং হলো বলেই পরে এক দিন 
তিনি গোপনে আমার কাছে তার আপন পরিচয় ব্যক্ত করলেন। বাইরে 
উদ্ভাষী কেতাদুরস্ত মুসলিম হলে ৪ এট। তার ছদ্মবেশ | আসলে ডিনি হিন্দু 
আধসমাক্জভুক্ত | কোনে এক মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন । 
আমার ঘরে নামাঙ্গ পড়ে দেখিয়েছিলেন যে হার ছ্মবেশ কতো নিখুত। তিনি 
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আমাকে, বলেছিলেন, দেশেরই স্বার্থে একটি বিশেষ কাজে তিনি নিষুক্ত 
আছেন। 


নেহেরু লিয়াকৎ আলি চুক্তি 


বরিশালের দাঙ্গার ফলাফল এবং পুধবাংলার দাঙ্গাবিধনস্থ এলাকায় লিযাকৎ 
আলি খানের ভ্রমণ এ দেশের নেতাদের বুঝিষে দিয়েছিল যে পরিস্থিতি কতো! 
গুরুতর। এবং এর যদি স্থরাভা এখখনি না করা হয় তাভলে কী ফল ফলতে 
পারে- এক হচ্ছে লোকসংখ্যা বিনিমষ যা কী এ দিককার কী ও দিককার 
কোনে সরকারের পক্ষেই সামলানো সম্ভব নয়, আার দ্বিতীয় ফলটি হচ্ছ, 
যুদ্ধ। ভারত ও পাকিস্থান দুই দেশেব নেতাঁবাই বুঝলেন, সর্বোচ্চ বাজনৈতিক 
ভিিতে এই সমসার মোকাবিলা কর! দরকার । শারত সরকার পাকিস্তানী 
প্রাধনমন্ত্রীকে দিলীতে আলোচনার জন্য 'মামন্ত্রণ জানালেন। লিয়াকৎ আলি 
সাহেব তার সাঙ্গ-পাঙ্গ নিলে দিল্লী এসে পৌছলেন ১৯৫০-এর ২রা* এক্পিল। 
পশ্চিমবঙ্গের মুখামন্্রীকে তার আগেই পরামশের জগ্ত জানানো হয়েছিল । যদিও 
ছুই দেশের মত বিনিময়ের ক্ষেত্রে সরাসরি তিনি যোগ দেবেন না। সংখ্যা 
লঘুদের বিষয়ে ছুই দেশর ছুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে প্রথমদিনের আলোচনা চললো 
১৪০ মিনিট ধরে, পরের দিন সেট। বেডে ঈাডালে। আডাই ঘণ্ট। চারদিন এমনি 
আলোচনা চলার পর সংখ্যালখু সমপ্যা, বিশেষ কবে ছুই বাংলা ত্রিপুরা 9 
আসামের পরিস্থিতিন কথা উল্লেখ করে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো ৮ই এশ্রিনু। 
এই চুক্তিই নেহেরু-লিয়াকৎ আলি চুক্তি নামে পরিচিত । চুক্তি অন্থসাবে ছুই, 
সরকারকেই দিতে হবে ধর্মনিরপেক্ষে সবাইকে নাগরিকত্বের সমান মধাদা, 
দেশের সরকারী অথবা যিলিটারী প্রস্ততি চাকরিতে সবাইকে লমান স্থযোগ, 
উভয় বঙ্গ, ত্রিপুরা ৪ আসাম থেকে আগত শরণার্থীদের স্থযোগ-স্থবিপ। এবং 
করতে হবে সংখ্যালঘুদের স্বার্থবক্ষা__-এ ছাডা সংখ্যালঘু কমিশন বসানোর কথাও 
চুক্তিতে রইলো । একটি বসবে পূর্ববঙ্গের জন্য আর একটি পশ্চিমবঙ্গের জন্ত | 
আর একটি হবে আসামের জন্ত। প্রতোকটি কমিশত্বেই চেয়ারম্যান থাকবেন 
একজন মন্ত্রী। ছুই সরকারই তাদের মন্ত্রিসভায় একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিয়োগ 
করবেন। তাঁদের পদ হুবে সংখ্যালঘু বিষয়সমৃহের মন্ত্রী । তারা দাঙ্গা বিধ্বস্ত 
এলাকায় ভ্রমণ করে দুর্গতদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনবেন । 
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পারস্পরিক এই সব চুক্তি যখন হচ্ছিল তখন আমাদের মুখামন্ত্রী কলকাতার 
ফিরে এলেন । তার আগের দিন হ্প্ণল আমিন তার বেতার ভাষণে তার 
প্রদেশের মুনলমান শরণাথীদের বাপারে এবং যে সব হিন্দু ফিরে গেছেন ব| 
ফিরবেন বলে আশখ। করা যায় তাদের স্থযোগ সুবিধা দেওয়াব বিষয়ে 'গ্কুত ও 
অবিশ্বাশ্ত কতকগুলি বিবৃতি দিয়েছিলেন । পুব থেকে পশ্চিম বাংলায় অথবা 
পশ্চিম বাংল! .থকে পৃববাংলায় যে সব শবণাখী গমনাগমন করেছেন তাদের 
সংখ্য। সম্পর্কে মুক্ল আমিনের দাবি যে সম্পূর্ণ অবাস্তব ও মিথা।, ডাঃ রায় তা। 
প্রমাণ করে দিলেন প্রকৃত »ংখাতৰ উল্লেখ কবে। তিনি তীব বিবৃতিতে 
বললেন, এটা খুবই স্বাভাবিক যে চার লক্ষেব মতে। বিপুল শরণ!খীর চাপ 
সামলানো জনাব ভঞ্চল আমিনের পক্ষে খুব কষ্টকর । তিনি বলেছেন, “এ হচ্ছে 
আমাদের আস্থ, আমাদেব কর্মক্ষমতা এনং আমাদেব সামর্থ্যেব পক্ষে কঠিন 
পরীক্ষা |” এনার তাহলে কি তিনি বুঝতে পাবছেন, শবণাগ পুনবাপনের মতো 
ক1তউ। কট বিবাট” আমাদের এখানের সখ্য চাব লক্ষ নথ বিশ লক্ষ । মুসলমান 
নয় এমন শান্তিপ্রিয় নিরাহ মানুষ, যার। ওদ্রে সরকাবেব টদ্দেশ্টামুলক নীতির 
কলএতিতে পুর বাংলায় থাকতে পা পেবে এপারে মাসতে বাধ্য হযেছেন ভাদের 
সংখ্য। বিশ লক্ষ । তিনি বলছেন, পূর্ববঙ্গ থেকে যণি গেছে এক জনর্শহন্দু তাহলে 
পশ্চিমবঙ্গ ও 'মাসাম থেকে এসেছে অগ্ুতঃ দুইজন শরণাথী । আমি জিজ্ঞাসা 
কবি, এই সব শবণাধীব কোনো হিসাপপত্র কি তিশি বেখেছেন? আমবা 
রেখেছি । এব" প্রতিবাদের ভয় না ৫েখেই বলছি পৃরবঙ্গ থেকে আগত প্রতি 
ছুইজন শরপাথাব যারগান্ধ পশ্চিমধঙ্গ « আসাম থেকে গেছে একন মাত্র । 
পশ্চিমণঙ্গ থেকে যে সব শরণাথা চলে যাচ্ছে, তাদের বাডি মাছে পাকিস্তানে, 
ভারা পশ্চিমবন্ে এসেছিল জীবিকার জন্য । 

ইতিমধ্যে দিল্লীতে দুহ দেশের দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে মতের আদান-প্রদান 
চলছিল, যার ফলশ্রুতিতে ঘটেছিল নেহেক-লিমাকখ আলি চক্ত । এই 
চুক্তিতে খুশি হযেছিলেন অনেকেই, তেবেছিলেন, এর ফলে তই দেশেই 
মানুষের দ্বর্ভোগ কমে যাবে বা বন্ধ হয়ে যাবে । কিন্তু অন্ত দিকে আবার এমন 
লোক৪ ছিলেন ধারা হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধানের স্থত্র হিসাবে এই চুক্তি- 
টাকে মেনে নিতে পারেন নি। এদের নধ্যে ছিলেন দ্ুঙ্গন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, 
উঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং ক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগী। তারা দুজনেই সার! 
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দেশের লোককে চমকিত করে এ চুক্তির পবিপ্রেক্ষিতে পদত্যাগ পত্র পেশ করে 
বসলেন? প্রধানমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ শ্যামাপ্রসাদেব পদত্যাগ গ্রহণ করে নিলেন 
তবে ই্রনিয়োগার পদত্যাগ গৃহীত হয়েছিল দিন কায়ক পবে। উচ্চপর্ধায় থেকে 
তাব পর চাপ আসছিল যাতে তিনি পদত)াগ পত্র প্রত্যাহাব করে নেন। 
কিন্ক তিনি তা কবেন নি। 

চুক্তিব তাৎক্ষণিক সাফলা ছিল এই যে, এব ফাল দুই বা*লাতেই কিছু 
দিনের জন্য উদ্ধান্ত গমনাগমন একট্০ু কমে গিয়েছিল। কিক পববর্তীকালে 
দেখ। গেল, ওপার বা*লায় চুকি'গুলিব সঙ পালন কবাব থেকে চুক্তিভঙ্গ কবার 
ঘটনাই "ঘটতে লাগলো বেশি । 

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বায় সখ্যাপঘুবিষয়ক যন্ত্রপদেব জন্য চাক্চন্ছ্র বিশ্বাসের নাম 
স্পারিশ কথেছিলেন। শ্রাবিশ্বাস কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ছিপেন 
একমময়। কলকাা বাবের একজ্জন প্রথম সাগ্সির ব।বহ'বজীবী শ্র/বিশ্বাস 
বাজনীতি কবৰতেন ন। বা কববাব জন্য ক'গ্রেসে বা কথ গ্রসীদেব সাবিতেক্থিমে 
ভীভ বাড়ান নি, কিন্তু মাগব হিসাবে সতা ও গ্রায়পবামণতাাব দিক থেকে তিনি 
ইতিমধে।ই শরঙ্ছাভাজন হযেছিলেন। 

কতো উদ্বাস্থ গেন্ছ আব এসোছ তাৰ সাম্প্রতিকতম হিসাব মুখামন্ত্রী 
আমাক দিগেছিলেন শ্রবিশ্বাসকে দেবার জন্য । শ্রবিশান “মুখামন্ত্রীব সঙ্গে 
ত্বাব নিরিষ্ট সাক্ষাৎকাব এবং স*গ্যালঘুাবষঘক ভাবপ্রাঞ্ঠ মন্ত্রী হিসাবে তার 
পববতী কাঙ্গকর্ম শুক কববার জন্তা দিলী যাবাব আগহ তাব দন্ষণ কলকাতাব 
বাড়িতে গিয়ে তাব হাতে আমি এ সব কাগজপত্র দিয়ে এসেহিলাম। শ্রী সি. সি. 
বিশ্বুন এবং ডঃ এ এম মালেক বাজ্যপাল মালেক ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ 
সবকাব কঠক কারাক্দ্ধ হয়েছিলেন) যখাক্রমে ভাবত ও পাপ্কস্তানেব মন্ত্রী হয়ে 
শান্তি ও শ্রুভচ্চাব বাণী এবং দাঙ্গাহাঙ্গামা রোধ কববাব চগ্য ছুই বাংলায় 
ব্যাপক ভ্রমণ সী পালন কবেছিলেন। 

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধাব ওকে সি নিযোগা পদত/াগ করে কলকাতায় 
ফিরে এলে হাওডা স্টেশনে তাবা যে গণসম্বর্ধনা লাভ করেন, ভাবই পববতআ 
ঘটন। হিপাবে বটে যায় যে, এ চুক্তিব পবিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিভা এক- 
যোগে রাজাপালেব কাছে তাদেব পদত্যাগপত্র পেশ কবেছেন। কিন্তু এই 
চুক্তির ব্যাপাবে ডাঃ রায় তাব পর্দত্যাগ প্রদাণকাবী বন্ধুধেব সঙ্গে একমত 
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ছিলেন না । কাগক্তে এ সব গুজব বার হওয়া মাত্রই তিনি সঙ্গে সঙ্গে ১৬ই 
এপ্রিল ওর প্রতিবাদে একটি বিবৃতি দিয়ে বললেন, আমি এবং আমার 
সহযোগীব। নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তিকে পুরো মদৎ দেবে! এবং যে চেতন! থেকে 
এই চুক্তি কর] হয়েছে তাকে পূর্ণ মর্যাদা দেবে! । 

তার নিজের প্রদেশে তিনি তা সত্যিই করেছিলেন । তার চিকিৎসক- 
জীবনের বন্ধু, ধার ওপর তার আস্থা ছিল পুরোযাত্ৰীয়, সেই ডাঃ আর. আমেদকে 
তিনি সংখালঘু মন্ত্রী কবে চুক্িটি কার্কব কবতে প্রাথমিক সমস্থ ব্যবস্থাই গ্রহণ 
করেছিলেন । 

১৫ই মে মুখামন্ত্রী ঢাকা গেলেন আসামে মুখ্যমন্ত্রীব সঙ্গে। তান আগের 
রাত্রে নুরুল আমিনের সঙ্গে তিনি টেলিফোনে তাব খাওয়াব বিষয়ে থে কথা-বাতা 
বলেছিলেন তা এখনে! আমাব কানে নাজে । চিকিৎসক হিসাবে নুরুল 
আমিনকে তি ন 'অগে থাকতেই চিনতেন এবং ভাব সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক 
ছিক্ষে”্ঠদ ছেলিফোনে তিনি টেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিলেন, দেখো রুল, ভালোবেসে 
যে যা দেয় তাই আমি খা এ-কথ! সত্যি, কিন্তু তোমাদের মুদ্লমানদের 
উদ্দাব 'মতিখিসৎকারের কথ! ত জ্ঞানি, তাই বলছি, মশলাদাব “পাপা বা 
মাংস-টা'স আমার জন্য কোরো না, বুডেো মান্য একটু মাছ ভাঙ্জ আর দই 
হলেই চলবে । | 

ভার এই ঢাক যাণ্দা ছিল মাত্র একদিনের জন্য | ফিরে যাওয়া 
শরণার্থীদেব তাদেব আগেকার বাড়িতে পুনবাসণ নিয়ে কিছু মতপার্থকোব 
সুচনা হওয়ায় সেগুলির সমাধান করা ছিল তাৰ এই ভ্রমণেৰ উদ্দেশ্য । আর 
উদ্দেশ্য ছিল চক্তি কতখানি কানকারী হয়েছে ত1 নিজের চোখে দেখে অ]সা। 
চুক্তির সর্ত অহধায়ী যে কমিশন বসানোর কথা ছিল, পশ্চিমবঙ্গে তা কর! 
হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচাবপতি শ্রপি. বি. মুখাজাঁকে চেয়ারম্যান 
নিধুক্ত করে । 

উদ্ধান্ত স্মাগমের শোচনীয় বছব ছিল ১৯৫০ সালট।। এই সময় প্রায় বোজ 
ডাঃ রায় প্রধানমন্ত্রার পঙ্গে টেলিফোনে কথ। বলতেন । গুধানমন্ত্রীর কাছে £ 
সম্য় বাংলার সমস্টাই প্রাধান্ত পেয়েছিল সব থকে বেশি । সর্দাব পাটেলে 
সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলতেন, কারণ প্রধান ঞধান নীতি 
নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ঘজনেব মধ যেমন ছিল মতৈকা, তেমশি আভ্যন্তরীণ বিশংখলা ব 


এ 
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পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে দুজনকেই শক্ত মানুষ বলে গণ্য কর! হতো। 
সর্দার প্যাটেল একসময়ে পাকিস্তানকে হুমকি দিয়েছিলেন যে, ফে সব হিন্দু 
উদ্বান্তদের ওদেশ থেকে বার করে দেওয়1 হয়েছে তাদের পুনর্বাননের জন্তু উপযুক্ত 
পরিমাণ ভূখণ্ড পাকিস্তানকে সমর্পণ করতে ভারত দাবি জানাতে বাধ্য হবে। এ 
দিক থেকে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে তিনি একমত ছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্ি- 
সভার ছিতীয় বাক্কি বলে ভাষণে মন্তব্যে তাকে অবশ্ঠই সংযত থাকতে হতো । 
ডাঃ রায়ের বেলায়ও তাই । সর্দার প্যাটেলকে কলকাত। আসবার জন্য আমন্ত্রণ 
জানানো হলো । আর তিনি এলেশও কলকাতায় ২০শৈ এপ্রিল তারিখে । 
পশ্চিমবঙ্গেত্র পরিস্থিতির মুল্যায়ন করা ছিল তাব উদ্দেশ্য। আর উদ্দেশ্য ছিল 
ডাঃ রায়কে ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন জানানো, যাতে কবে তার মন্ত্রিসভায় এক্য 
বজায় থাকে | মন্ত্রিসভার কেউ কেউ, অন্তত আমি দুজনের কথা জানতাম, 
ধারা ডঃ শ্যাম1গ্ুসাদ শু শ্রনিযোগীর মতো! পদ্ত্যাগ করাব ইচ্ছা! প্রকাশ 
কবেছিলেন। কিন্কু পাটেলজীর কলকাতা এমণে কল হয়েছিল । মখ্িসভার্‌ 
'বকা বজায় রইলো! 

এবার দেখতে হবে দিল্লী-চুক্তির বাবে! সপ্তাহের পর তার ফলশ্রুতি কী 
হয়েছিল। জুলাইযেব প্রথম সপ্রাহ থেকে কাজের চাকা ঠিকই চলতে লাগল, 
কিন্ধ তার বেশি কিছু হলো নী। উদ্বাস্তবা বিনা বাধায় যাক্তাধাত করতে 
লাগলো । যারা তাদের ভিটেমাটি আব জীবিক1 ভালোবাসতে! গভীরভাবে, 
তাদের কেউ কেউ অবশ্তা ফিরে গেল। পুর্ববঙ্গেব ত্রাণক'মশনার দাবি কবলেন 
এক লক্ষ উদ্বান্ত ফিধে এসেছে, আর পশ্চিমবঙ্গে ফিবে গেছে বেশ বডসংখ্যক 
মুসলমানের দল। বড়ো কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামাও ঘটে নি। তা সেও দেখা 
গেল, পুর্ব বাংলা ত্যাগ করে দলে দলে আরও হিন্দু আসছে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
চলে যাচ্ছে আরও মুসলমান। কী সরকাবী কী বে-সরকারী কোনে দিক 
থেকেই তাদের আস্থা ফিরিয়ে আনবাব চেষ্টা হয় নি। কারুর সে হচ্ছাও 
ছিল না, সামর্থ্য ও ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের সবকারী শিবিবগুলি সব ভতি হয়ে 
গেল এবং কোনো অজ্ঞাত কারণে আরও নতুন নতুন দল এসে হাজির হুচে 
লাগলে! । শিয়ালদহ স্টেশন হাক্তার হাজার উদ্বান্্রতে একেবারে ছেয়ে গেল। 
সে এক মর্মান্তিক দৃশ্তই বটে! পশ্চিমবঙ্গ সরকাব নতুন নতুন শিবির 
থোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। জনগণের উদ্দেশ্বে প্রদত্ত এক ভাষণে 


১৯৫ 


প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করলেন,-_'য। আমরা করতে চেয়েছি তা এখনও করতে 
পারি নি।* 

এইভাবে দুই দেশের নেতারা “ক্ষম। ও ভূলে-যা ওয়া*-র ভিত্তিতে যে উজ্জ্বল 
চিত্র প্রতিফলিত হবে ভেবেছিলেন, তা' ক্রমশই স্ুদরপরাহত হয়ে ঈাড়াতে 
লাগলো। হছুর্ভাগাবশত: ছুই দেশেরই প্রধানমন্ত্রিদ্ধ় ইয়োরোপে চলে 
গিয়েছিলেন । এবং গিয়েছিলেন এমন একটা সময়ে, যখন তাদের উপস্থিতির 
প্রয়োজন ছিল সব থেকে বেশি । এমন কি এ সময়ে নুরুল আমিন পযন্ত 
বিদেশে চলে গিয়েছিলেন । অবশ্য সংখ্যালঘুবিষয়ক মন্ধিদ্বয়, বিশ্বাস ও মালেক, 
অবিশ্রান্ত ঘুরে বেডিয়েহিলেন, দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকার মধ্যে ঢুকে যেতেও 
ইতস্ততঃ করেন নি। বিশ্বাস গিয়েছিলেন বরিশাল জেলার সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত 
এলাকায়, তেমশি মালেক এসে ঘুরে গেলেন হুগলি, বর্ধমান প্রল্ততি অঞ্চল। 
১৯৫০-এর ওর! সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সবকাবী প্রেস-নোটে উদ্বাস্দের 
একটি পরিস' খ্যান বেরিয়েছিল । এতে দেখা! যায়, এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্চাহ 
থেকে আগষ্ট্ের শেষাশেষি পর্প্ত পশ্চিমবঙ্গে ৫ হন্দু উদ্বাত্ত এলেছে ৪,৬০১৩১০ জন, 
আর পুর্ববঙ্গে গেছে ১,৩৯,৯৯০ ভন মুসলমান | সংখ্যালঘু-সমন্। সম্পর্কে তার 
কী 'মভিমত, এ কথা এই সময় খোলাখুলিভাবে জওহরলাল হের এক 
চিঠিতে জানিয়ঙিলেন ৪: রায়কে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার স*বাদ- 
পত্রগুলির ভুমিকা তাকে কতখানি পীডা দিয়েছে, সে কখা ও জানাতে তিনি 
ভোলেন নি। 

নহুন দিল্লী 
*৩শো মে ১৯৫০ 

প্রিয় বিধান, 

তোমার ২২শে মে তারিখের চিঠির জন্য পন্যবাদ, যে চিঠিতে তুমি 
জাফরুল্লা খানের চিঠির কথ! উল্লেখ করেছে।। 

তোমার মস্তব্য অতি সত্য যে পুর্ব বাংলায় ঘটনা এখন৪ ঘটে যাচ্ছে এবং 
এর ফলে সাংবাদিকর। স্বযোগ পেষে যাচ্ডে। মামার মনে হয় পূব ঘাংলার 
অনেক ঘটনা এবং সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গের 9 কিছু ঘটনা__-এ সব ঘটছে বঙ্ল'ংশে 
স্বাভানিক সাম্াক্িক অবস্থা ভেঙে পডার দক্ধন। এগুলি সরাসরি সাম্প্রদাগিক 
নক», যদিও সাম্প্রদায়িকতা এতে আংশিক কাজ করছে । পুর্ব বাংলার অর্থনীতি 
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দুর্বল হয়ে যাওয়ার জন্ত চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি সেখানে নিত্যনৈমিত্তিক 
ঘটন! হয়ে দাড়িয়েছে । 
আমি কলকাতার খববের কাগজ গুলি খুটিষেই পড়ছি । এবং পডে আমার 
যা ধারণ! হচ্ছে, তা অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্কু এ কথা ঠিক, তারা ঘটণা- 
সম্পকিত সব কাহিনীই পছন্দ কবে, কারণ, সমস্থার প্রতি তাদের যা দৃষ্টিভঙ্গি 
এবং তাদের মনে যে উদ্দেশ্তা পঞিয়। কবছে, তার সঙ্গে এগুলি খাপ খেয়ে যায়। 
এই সমস্াব প্রতি আমাদেব মূল দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, সেসম্পর্কে একটা পরিষা'র 
গাব আম]ুদের মনে থাকা দবকার | এখানে বয়েছে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি । 
এবং যদি 'বাজনৈতিক সবে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সংঘষ হয়, তাহলে সে 
সংঘর্ষে মুখোমুখি আমাদের দাদাতে হবে । কি আসল প্রশ্ন হচ্ছে, আমর! 
ভিন্দুমহাসভীর এতো স»ম্প্রণাধিক ধাবায় এটা চিস্থা কৰবো। না পুরনে। কংগ্রেস 
ধধনে চিন্তা কববে! পাকিস্তানের কোনো হিন্দুকে সাম্প্রদান়্ক মনোভটুবাপতু 
ভাবা কাকরই উচিত নয, যধি৪ পার্বপার্থিক কাখণে খানিকট। সে তাই? 
তেমনি ভারতের “কানে মুদলমানকেও অগুৰপ সাম্প্রদা'ঘক মনোভাবাপন্ন ভাবা 
উচিত নয়, যাঁদ পাবিপাশ্থিকত। তাকে সেই ভাবে চিন্তা করতে বাধা করছে। 
প্রশ্ন হচ্ছে, সংখ্যাগাবঙ্গরা কীভাবে আচবণ কঝছ এব, তাত্দব নেতাবা ব1 
সাংবাদিকব!। তাদের কীভাবে চালাচ্ছে? আমি (দথছি, কলকাতাব খববের 
কাগজগুলিব সণগুদল না তাল অধিকাং*বাই সাম্প্রদাখ্ক ধাবাধ কাজ শগবছে, 
ভাব সব একম ভাবসামোব ভাব হাবয়ে ফেলেছে 
মামার দু ধাবণ, এই পখেই ভাবতে ধ্বংস নেমে আসতে পাহে। 
পাকিস্তানের দিক থেকে নও, বর" ম্বাভান্তবীণ ধ্বস ও বিরোধ থেকেহ, যে 
একাট্রকু আামাদেব দেশে আছে, তা ভেঙে যেতে পাণর, আব তাব ফলেই হবে 
দেশের সর্বনাশ ॥ 
যা আমি অন্রভব কবি, তা-ই তোমাকে খোলাখুলি লিখলাম । ভেবো না যে, 
এ সব আমাকে দমিযে দিচ্ছে বা হতাশ করে তুলছে । তা কিন্তু মোটেই নয়। 
'আমার বিশ্বাস, এ সব বাধাবিপত্তি আমবা কাটিয়ে উঠবোহই। তার কারণ, এ-ছাড়া 
আর কোনো! পথ নেই। আমি ভাবতে পারি না যে, ভারত তলিয়ে যাচ্ছে । 
তোমার বিশ্বস্ত 
জওহরলাল নেহেরু 
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উদ্ধান্তণ্সমন্ার ব্যাপারে ডঃ শ্ামাগ্রলাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন নৈহের ও 
তার সরকারের কঠোরতম সমালোচকদের অন্ততম, তা! লে রাজালভার ভিতরেই 
হোক আর বাইরেই হোক। ৩*শে জুলাই দিল্লীতে তার এক মর্মবাতী উক্তির 
মাধ্যমে তিনি সরকারকে এই বলে সতর্ক করে দেন যে, সরকার যদি উদ্বাস্ত- 
সমস্যার মোকাবিলায় বার্থ হশ, তাহলে দেশে এক বিপ্রব অবশ্তস্ভাবী। তার 
মতে এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে _-এক, ছুই দেশকে আবাব জোভ। লাগানো, 
দুই, হ্থপরিকল্পিতভাবে জনসংখ্যা-বিনিময় , অথবা, তিন, পূর্ববঙ্গের বাস্তচ্যুত 
সংখ্যালঘুদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ভূভাগ পাকিস্তানকে ছেডে দিতে 
বাধ্য করা । তিনি বলেন, দিল্লী-চুক্তি সত্বেও লক্ষ লক্ষ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলে 
এসেছে এবং এখনেো৷ আসছে । 

ডঃ শ্তামাপ্রসাদ্দের এই তিনটি প্রস্তাবের উল্লেখ করে »ই আগষ্ট প্রধানমন্ত্রী 
রাজ্যসভায় বলেন,_ভারতের জোডা-লাগা বা পাকিস্তানের ভূভাগেব দাবির 
পিছনে বলপ্রয়োগ ও যুদ্ধের হুমকি প্রচ্ছন্ন আছে, যা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ক্ষুণ্ন 
করে, সংখ্যালঘুদেবও দারুণ ক্ষতি করে। জনসংখ্যাবিনিময়ের প্রস্তাবের 
পিছনেও রয়েছে বলপ্রয়োগের কথা, রয়েছে সংবিধান-লঙ্ঘনের কথা! এছাড়া 
কংগ্রেসের দীর্ঘকালীন উচ্চ আদর্শের৪ এতে চ্যুতি ঘটে । 

এইভাবে মন্ত্রিসভায় “এক সময় যে দুইজনে সংযোগী ছিলেন, তার! 
পরম্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন এবং আর কখনো মিলতে 
পারলেন না। 


ভারতীয়দের জন্য নাবিকবৃত্তি 


ওপার বাংলার লোক এ-বা*লায় আসার, এব এপার বাশলার লোক 
ও-পারে চলে যাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে যে প্রভূত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, দেশের ভিতরে জলপথে শ্রীমার, লঞ্চ 
প্রভৃতি চালাবার জন্ত স্থাদক্ষ নাবিকের একান্ত অভাব । কলকাতা বন্দর এবং 
অস্ত্র কাজ করতো বিপুলসংখ্যক পাকিস্তানী নাবিকরা। এই কাজট!'তাদের 
প্রায় একচেটিয়।৷ ছিল বললেও চলে । সেই তার! চাকরি ছেডে পুর্ব বাংলায় 
চলে যেতে এ দ্বিকে একট! বিরাট শুষ্তার স্থ্ট হয়েছিল। ডাঃ রায় এবং তার 
সহযোগী ভূপতি মজুমদার, ধিনি স্বরাষ্ট্র (প্রতিরক্ষা) বিভাগের দায়িত্বে 
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ছিলেন, তীরা দুজন এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে দেরি, করেন নি। 
পরিবহণের তদানীন্তন প্রধান অধিকর্তা এন. মি, ঘোষকে বলা হলো-_কিশোর- 
বয়সী ছেলেদের নাবিকত্বত্তি শেখাবার জন্য একটি পরিকল্প তৈরি করতে। 
ভারত সরকারের কাছ থেকে খণন্বরূপ একটি স্বীমার চেয়ে এনে তার সাহায্যে 
কলকাতায় একটি শিক্ষণকেন্জ্র স্থাপিত হলো । কম্যাগার বন্ুর শিক্ষকতা ও 
সক্রিয় সহযোগিতায় ১৯৫*-এর মে মাসে ১০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৬১ জন পাস 
করে বেরুলে! এবং চাকরি পেলো । ১৫ই জুলাই নাবিকদের শিক্ষা-সমাঞ্ডির 
স্মারক অহষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের বললেন,_অতীতকালে ভারতের জল- 
পথে ফে বাণিজা চলতো, তারা যেন সেই এঁতিহাকে আবার ফিরিয়ে আনে । 
তিনি বললেন,_তোমরা মনে রেখো, ভারতের সওদাগর সেদিন ভারত 
মহালাগর পাড়ি দিতো । তখন বালেশ্বর ছিল বাংলার মধ্যে । এই বালেশ্বরে 
তৈরি জাহাজ গুলে! তাদের নাবিকদের সুদূর টেমস নদীতে নিয়ে যেতো, সঙ্গে 
নিয়ে যেতো রেশমের পসরা] । 

এইভাবে দেশের ছেলেদের সামনে একটা নতুন পথ খুলে গেল। সেই 
থেকে এই কেন্দ্রে শিক্ষা শেষ করে বহু ছেলে চাকরি পেয়ে গেছে। 

১৯৫০ ছিল সংকটজনক বছর। শুধু উদ্বাস্তদের জম্য,নয়, থাছ্োর দিক 
থেকেও বটে। সারা দেশের খাগ্ঠ পরিস্থিতি ছিল সংকটজনক | বিহারে 
হয়েছিল প্রাক্স-ঢুভিক্ষের অবস্থা । খবরের কাগক্জে প্রচুর লোক অনাহারে 
রদ্বেছে খবর বেরুতে লাগলো । পশ্চিমবঙ্গে এই বছরের জুলাইয়ের প্রথম 
দিকে প্রায় ছু লক্ষ টন যে খাগ্-ঘাটতি দাড়ালো, তার কারণ হচ্ছে এক দিকে 
লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তর আগমন, অস্থ দিকে আউস ধানের ছু-লক্ষ একর জমিতে পাট- 
চাষের প্রবর্তন । তাছাড়া শম্য-ক্ষতিও একটা কারণ। বঙ্গবিভাগ কাচীমাল- 
উৎপাদনের ,প্রধান যায়গা গুলি ছিনিয়ে নিয়েছিল। বড়ো বড়ো পাটকলগুলি 
ছিল পশ্চিমবঙ্গে, আর পাট-চাষ হতো! পূর্ববঙ্গ । কেটে ছোট-করা এই যে 
পশ্চিমবঙ্গ এখানকার ধান ও মাছ-চালানের প্রধান কেন্দ্র ছিল পুববঙ্গ। সেটা 
চলে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক অবস্থা হয়েছে বিপর্বস্ত্য এবং বিপুল জন- 
সংখ্যার ভারে এ দেশ ধুঁকতে আরগ্ত করেছে। সে সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
ম্জু্ধ খাত্য ছিল ছসপ্যাহের মতো । * উদ্বাস্তরদের জন্য চালের দরকার ছিল চল্লিশ 
হাজার টন। সরকারী খাগ্ভাগ্ডারের এই শোচনীয় অবস্থা মুখামন্ত্রীকে 
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বিচলিত করলো। ডাঃ রায় জানতেন, রেশনিং-ব্যবস্থা যদি একবার ভেঙে পড়ে, 
তাহলে সরকাবের আসন টলে যাবে, আব এই গোলযোগপুর্ণ শহরে খাছ 
নিয়ে দাক্গ। বেঁধে যাবে। খাগ্যভাগ্ডাবেৰ এই শোচনীয় অভাব যাতে দূর হয়, 
তাব জন্য তিনি এবং তাব খাগ্মন্ত্রী কতবাব যে দিলী গিম়েছিলেন তার ঠিক 
নেই। অমন ধাব অটুট স্বাস্থ্য, সেই ডাঃ রায় বাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সংকটেক 
চাপে বেশ শুকিত্রে গিয়েছিলেন সেই সমম। খাছ্য-ন*কটেব সময় তার খাছ 
তালিক1 থেকে টনি ভাত উঠিয়ে দিযেছিলেন। ভাত খোতন শুধু ববিবাব 
অথবা বিশেষ কোনো! উপলক্ষ ঘটলে । এ সব খবপ প্রগাবলাভ করে নি, 
নিতাস্ক ঘনিষ্ঠ মহল ছাড়া এ কথ] কেউ জানতেও পারে নি। লক্ষ লক্ষ*গৃহকত্র 
সাক্ষ্য দেবেন যে, ডাং বায় যতদিন বাজোব রশ্মি ধবেছিলেন, ততদিন বেশশ- 
বাবস্থ। কখনো ভেঙে পড়ে নি। শুধু তাই নষ, প্রক্তিদেবী যখনই রুপা কবেস্ছন 
বা কেন্দ্র েকে যখনই খাছ্য পাওয়া] গেছে, তগনউ তিনি বেশনে চালের পবিমাণ 
বাণ্ডকে দত বিন্দুমাত্র ইতল্মতঃ কবেন নি। 

১৯৫০-এর আগস্ট-সেপ্টেম্গবে নাসিক কগ্রসেব জন্য প্রতিনিপি-নি'5 
নিয়ে প্রদেশ কণগ্রদেব মন্ত্রিগেঠী ও ৭: প্রদুললচন্ত্র ঘোমেখ গোঞ্জ (খাদি গো 
এবং স্বরেন্্রমোহর ঘোমেব (যুগান্থব গোঠীব) মনো ক্ষমত। দ্বন্দ নতুন করে প্রকট 
হয়েদেখা দিলো । মন্ত্রগাঞ্গব নেতৃত্ব করছিলেন অতলা ঘোষ। তাকে মদত 
দিচ্ছিলেন, মুখামন্্ী, খাদামন্ত্রী গুফুল্লচন্্র সেন, কালীপদ মুখোপাধ।য় ও ভা 
কয়েরুক্ন মন্থী । 'শতুল্য ঘোম কলকাতাব ছোট একট! ধ্যা“কেব কেবান" 
ছিলেন এক সমগ্র । কে ই বা তখন চিনতে ” সামান্া অবস্থ। থেকে উঠেছিলেন 
তিনি। রাঙ্গনীণ্ততে প্রবেশ কবেছিলেন হুগদ্লব «ক গ্রামাঞ্চল থেকে । তার 
বাজনৈতিক গ্ররু প্রদুল্নচন্র সেনের সঙ্গে তিনি অসহযোগ "ান্দোলনেব দিনে 
অনেকবার জেল গ্টেছিলেন। স্থভাষচন্ত্র বশ্তব ও যতীন্্রমোহ্ন সেনপ্তপ্েব 
আমলে কলকাতাব লোক হাব সম্পর্কে খুব কমই জানতো । ডাঃ বায়ের মন্ত্র 
সভার যখন পতন হলো, তখনই তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে দেখা দিলেন 
নিদারুণ খাটতে পারতেন বলেই তিনি সগঠনের পুরোভাগে চলে আসতে 
পেরেছিলেন | সর্ধসন্মতিক্রমে তিনি প্রাদেশিক কণগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক 
মনোনীত হয়েছিলেন এব" কংগ্রেস-সংগগণকে তিনি ধারে ধীরে ভার কভার 
মধ্যে নিয়ে আসেন । এতে তার নেতা ডাঃ রায়ের ছিল পুর্ণ সমর্থন । 


১২৪ 


আঙ্কার মনে আছে, ১৯৬৭র সাধারণ নির্বাচনের আগে যখন কেন্দ্রীয় শিক্ষা 
মন্ত্রী ডঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও কলকাতা সফরে এসেছিলেন, তখন তদানীন্তন 
মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্পচন্দ্র সেন মামাকে বলেছিলেন কীড দ্ীটে সরকারী অতিথি বনে 
তাঁর সঙ্গে দেখা করতে । ডঃ রাও বিশ্রষ্তালাপেব মুহর্তে কংগ্রেসদলের 
নিরাচন-সম্ভাবনা নিয়ে আমার সঙ্গে খানিকটা আলোচনা করেছিলেন। কথার 
কথায় অতুল্য ঘোষ সঙ্গন্ধে তিনি বলোছলেন, 'সংগ্রাম-কৌশলে তিন একজন 
স্থনিপুণ ব্যক্তি? । 

যাইহোক, ১৯৫০-এব ১৭5 সেপ্টেম্বর বিপুল সংখ্যাধিকোর সমর্থনে অতুল 
ঘোষ এবং বিগ্যসি' নাহ1ব পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কণগ্রেসের যথা কমে সভাপতি 
৪ সম্পাদক মনোনাত হলেন । এবং এই সময় থেকে প্রাদেশিক কণগ্রেসে 

ভুলাবাবুব শা কা সিল দেঙ দশক ধরে অব্যাহত, যতদিন না কগ্রেস ভগ 

তমে ক'গ্রেস (সংগঠন) ৪ কেস (আব), এই দুটি দলে গিয়ে পণ্বণন্ত লালু, 
কবেছিল। 

ডাঃ বায়েব জীবিতকালে মতুল্য ঘোষ € তাব গেন্টকে ক্ষমতাচাত করার 
বডে। রকম চেষ্টা হযেছিল তুবার। প্রথম বাণ হযে ছল তখন, যখন উর কলকাতার 
পুননিবাচনে অশোক সেন ভেবে গিয়েছিলেন । আব দ্বিতাশ বাবেব ঘটনা 
ঘটেছিল দক্ষিণ কলকাতার উপনিবাচনেব সময়, যখন সিদ্ধার্থস্কর বায কংতগ্রস 
থেকে পদতাগ কব বামপন্থীদের সমর্থনে নিদলীয় প্রার্থী হিসাবে হবাচতুন 
প্রতিচ্বন্দিতা করেছিলেন | এই দুই নিবাচনেই কংগ্রেস প্রা্ধী নিপুল “ভাষ্টেব 
ব্যবধানে হেরে গিয়েছিল | কিন্তু এই ধবনেব প্রতোক সংকটেই অব্ুলাবারু 
তার নেত। ডাঃ রায়ের দুঢ সমর্থন লাভ করেছিলেন । তীর পক্ষপুটাশ্রয়ে তিন 
ছিলেন নিরাপদ | ডাঃ রায় এবং জণহবলাল নেহেকব মৃতু'র পরবে স্বভাবত"্য 
কংগ্রেস কমিটিতে অতুলাবাবুব ক্ষমতায় আরোহণ পুরোপুবি পাক! হয়ে 
গিয়েছিল । পার্টি-সিত্িকেটের সর্বোচ্চ কতাদদের একজন হওয়াঘ তার অংসন 
ছিল গুরুত্বপুর্ণ । কামরাজ নাদার, এস. কে. পাতিল ও মোরারজ্জী দেশাইমের 
সঙ্গে তার মিলনই নেহেকর পর লাল বাহাদুর শাস্বকে বিন! প্রতিঘন্দিতাধ 
প্রধানমন্ত্রীর পদে বসানো সম্ভবপর করেছিল। আবার শান্বীর যুত্তার পর 
প্রধানমন্ত্রী হিসাবে গ্রীমতী ইন্দিরা গণন্ধীর মনোনয়নের পথ পরিষ্কার করেছিল 
তাদের এ মিলিত শক্তিই । 


অতুল ঘোষ তার প্রধান কেন্ত্র কলকাতা থেকে দিল্লীতে সরিয়ে নিয়ে 
গিয়েছিলেন এবং কংগ্রেস সংগঠনকে চালিত করবার জন্য এখানেই তিনি 
কাটাতেন বছরের অধিকাংশ সময়। ১৯ নং ক্যানিং লেনের বাস! কংগ্রেল-মৃখ্যমন্ত্রী 
ও নেতাদের ভীডে গিসগিল করতো । আমি বহু বার তার দিল্লীর বাসায় গেছি 
ডাঃ বায়ের সঙ্গে, অথব! পরে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে । তার আতিথেয়তাব জন্য 
তিনি বিখ্যাত ছিলেন । ছোট বডে সব রকম অতিথির জন্যই ছিল তার উদ্ধার 
দাক্ষিণ | তাব রেফ্রিজারেটবে মজুদ থাকতে রাজধানীর সব থেকে ভালো! 
মিষ্ট, আর সব থেকে ভালো মৌন্্মী ফল। যখনই যেতাম তখনই আমি তাৰ 
সন্ধবহাব করতাম । আমি অতুল্যবাবুকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতাম অহনক আগে 
থেকে, যখন তিনি সন্ধ্যাবেলা নিয়মিত আসতেন ডাঃ রায়ের বাড়িতে, আর তার 
ফেরাব জন্য অপেক্ষা করতেন। সে সময় খুব খোলাখুপিভাবে তিনি আমাদেব 
সঙ্গে আলোচনা করতেন । তাব দরকার ছিল ডাঃ রায়ের সমর্থন, আবার 
ডাঃ রায়েব দবকাব ছিল তাব সমর্থন । এবং তাদেৰ মধ্যে একটা হুম বোঝাপডা 
ছিল, কেউ কারুর ক্ষেত্রে হন্তক্ষেপ কবতেন না । ফলে পশ্চিমবঙ্গে কণগ্রেস 
সংগঠন ও মন্ত্রিপভার মধ্যে ছিল পুর্ণ সহযোগিতা, যার শোচনীয় অভাব ছিল অন্য 
অনেক রাজ্যে,। এ দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ ছিল উদাহরণস্থল। দুজনের মধ্যে 
স"ঘাত যে একেবারেই ঘটে নি তা নয়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ও সারা ভারত জুডে 
ডাঃ বায়েব আধিপত্য ও জনপ্রিয়তা থাকায় সে সংঘাত খুব কমই সবাব দৃষ্টিগোচর 
₹য়েছে ও 
দলের ভিতরকার বিরোধ এব" পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সংগঠনে গ্ষমতা-দখলের 
সমস্ত মাশা ও রায়-মস্্রিদভাকে হটিয়ে নতুন মন্ত্রিসভ! গঠনের চেষ্টা-_এই সবই 
নিমূলি হয়ে গেল ১৯৫০ এর শেধাশেবি। প্রাদেশিক কংগ্রেসের পুনর্গঠনের ছু 
মাসের মধ্যেই ঘটলো প্রথম বড়ো! রকমের দল-ছুটেব ঘটনা! স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের 
প্রথম মৃপ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্য ডঃ প্রচ্ুল্নচন্দ্র ঘোষের তত্ব । 
চঃ ঘোষ ও ভঃ স্বরেশ বন্দ্যোপাধ্ায়ের নেতৃত্বে খাদি-গোঠা ও অন্য এক্ষশ জন 
গ্রেসী মিলে এক নতুন স্থানীয় দল গঠন করলেন, তার নাম হলে! 'কষক-প্রজা- 
মজুর পার্টি । এদের আদর্শ হলে! একটি “শ্রেণীহীন শোষণমূক্ত গণতস্্”-এর 
প্রতিষ্ঠ। ৷ দল-ছুটর। প্রশাসনকে ছুনীঘ্তিগ্রস্ত এবং ব্যাপক কালোবাজারী আর 
জনগ?ণর দুর্দশার উৎস বলে গাল দিতেন। 


১২৭ 


এর আগে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেল পরিষদীয় দলের সম্পাদক হেমন্তকুমার বন্ধ 
ংগ্রেস এম এল এ পদে ইন্তক! দিয়ে নিজেকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে : 
নিয়েছিলেন। পরে “ফরোয়ার্ড ব্লক" নামে পরিচিত এক সর্বভার তীয় দল গঠন 
করেছিলেন তিনি। এবং ১৯৭১ সালে খুন হওয়। পর্বস্ত পশ্চিমবঙ্গে এই দলের 
তিনিই ছিলেন অবিসম্বাদী নেত।। 
কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে, এই সব দল-ছুটের কারণ কি? নৈরাশ্যই কি এর কারণ ? 
না, এই আন্তরিক বিশ্বা যে, পশ্চিমবঙ্গে ক'গ্রেম ও কংগ্রেল সরকার তাদের 
এতিনকার আদর্শ থেকে সরে যাচ্ছেন? পরবর্তীকালে, বিশেষ করে ১৯৫২ 
আর ১৪৫৭-র ছুই সাধারণ নির্বাচনের সময় এই রাজ্যে ব্যাঙের ছাতার মতে! 
বহু রাজনৈতিক দল গজিয়ে উঠেছিল বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির স্থযোগ নেবার 


জন্য, কিন্ত অপের বুদ্ধদ জলে মিলিয়ে যাবার মতো তাদের অনেকগুলিই 
বিলীন হয়ে গেছে । 


শ্রীঅরবিন্দের মহা প্রয়াণ 


১৯৫০ সালটি নানাদিক থেকেই ঘটনাবহুল। এই বছরেই মারা গেলেন 
ভারতের দুই মহান পুরুষ শ্রীমরবিন্দ ও সদার বল্লভভাই প্যাটেল । শ্রীঅরবিন্দের 
মৃত্যু-সংবাদ ডাঃ রায় পেলেন ওহ ডিসেম্বর রাত দেডটায়। সরকারী অফিস, 
স্থল, কলেজ সব বন্ধ রাখতে নিদেশ দিলেন তিনি । সওদাগরী অফিনগুলো বন্ধ 
ছিল, বন্ধ ছিল বস্তার দোকান গ্ুলিও। সন্ধ্যাবেল৷ রাজাপাল কাটজু একটি 
বেতারভাষণ দ্িলেন। কিন্ত সার! দেশকে য| সেদিন চমত্কুৃত করেছিল, তা হচ্ছে 
তার অন্তোষ্টিক্রিয়। স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত, কারণ, “ভাব দেহ অপাধিব আলোর 
চ্ছটায় এমন উদ্ভাসিত ছিল যে, কোথাও বিকৃতির কোনো! চিহ্ন দেখ! যাচ্ছিল না1” 


প্যাটেলের মৃত্যু 
ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ । মুখ্যমন্ত্রী বসে আছেন তাব অফিপ-ঘরে। এমন 
সময়, সকাল লাড়ে আটট। নাগাদ দিল্লী থেকে মাম এক টেলিফোন পেলাম । 
টেলিফোন এসেছিল সর্দার প্াটেলের দিল্লীর বাপা থেকে । আমি টেলিফোন 
লাইনট? ডাঃ রায়ের ঘরের টেলিফোনের সঙ্গে সংযোগ করিয়ে দিলাম। কথাবাতা 
হচ্ছিল প্যাটেলের অন্থখ নিয়ে। সর্দার ক্রমশই ছুধল হয়ে পডছেন এবং রাত্রে 
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একেবারেই ঘুষ হচ্ছে না। সেজন্য এখুনি ভাঃ রায় যেন দিল্লী চলে 'আসেন, 
এই অন্ুবোধ। 

এব পরেই ডাঃ রায় আমাকে এক নাম-কবা ওঁধধের দোকানে পাঠিয়ে 
'মোম্নিকেন” বলে একটি ই্রংধ কিনিয়ে আনালেন। পবে শুনেছিলাম, এই 
উধধটি নাকি বোগীর পক্ষে মন্ত্রের মতো কাজ কবেছিল। কিগ্তুথাক সে কথা । 
আগেক'ট টেলিফে'ন এলো ঠাব বন্ধু প্রখ্যাত শিল্পপতি ডি ডি. বিডলাব কাছ 
থেকে । তিনি জানালেন, তাখ বাক্তিগত প্লেনখানা দমদম বিমান বন্দবে প্রস্তত 
থাকবে বেলা এগাবোট। শাগাদ। মুখ্যমশ্ী আমাকে বলংলন,_-মামাব সঙ্গে 
দিল্লী যেতে হবে তোমাকে । এয়াব পোটে চলে যাবে ঠিক সময়মতো 1। 

এই প্রথম আমি বিডলাব শীততাপনিয়ন্ত্রিত ডাকোট বিমানে উঠলাম । 
বিমানেব ভিতবে আবাব «দ পৌছয় »1 এজন একটি প্রকোষ্ঠ ছিল ' যাই 
হাক, বাবোট। নাগাণ দমদম থেকে ছেডে আমবা সঞ্চ)াব ক।ছাকাছি দিল্ী 
গিয়ে পৌভলাম। পবপিন ভোববেশা কলকাতা থেকে আনা €মুব সঙ্গে নিষে 
ডাঃ বাথ প্যাটেলেব বসায় গেলেন । কিছুক্ষণ হলেন তান বোগীব কাছে।। 
ডাক্তাব [হলাবে ওঁকে পুবোপুবি পৰীক্ষা কবে আব স্তানীয ডাক্তার যারা তাকে 
একেযোগে দেখছিলেন, তাদেব সঙ্গে পবামশ করে তিনি ওমুশেব ব্বস্থাপত্র 
দিলেন। বিকেলের দিকে বাঁসা৭ ফিরে এলেন কয়েকজন কেঞ্্রীন্র মন্ত্রীর সঙ্গে 
তাদের অফিসে দেখা করে । বাত্রিবেল! গেলেন প্রধানমন্শী নেহেরুর সঙ্গে 
দেখ করতে । পরদিন সকালে করেকজন নন্ধু দেখা কবতে এলে প্যাটেল 
সম্পর্কে ঠিশি বললেন_'দিলীর ঠা গা বোলার পক্ষে ভালো নয়। সেজন্য আমি 
পরামর্শ দিয়েছি কে বোগ্বাইয়েব অগ্ঠকল আবহাওয়ার নিয়ে যেতে । যা ওষুধ 
দিয়েছি, তাতে মনে হয় সর্দারেব ভালো ঘুম হবে (এব* সতাই ত1 ভবেছিল ), 
আর ফলে কোনে! ঝুঁকি ন। নিয়েই তিনি বোগ্বাই যাত্রা করতে সক্ষম হবেন। 

তার পরামর্শ অন্রসারে সর্দার প্যাটেলকে বোস্বাই নিয়ে যাওয়া হলো কমেক- 
দিন পরেই । কিন্তু ছুরস্থ হাদবোগে আক্রান্ত হয়ে প্যাটেল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করলেন ১৫ই ডিসেম্বর । তীর প্রতি শ্রদ্ধ! জ্ঞাপন কবে ডাঃ রায় বললেন,_- 
“তার মৃত্যু অপ্রত্যাশিত ছিল না। দেশের কাছে তিনি ছিলেন দৃঢতার 
প্রতীক। তার মৃত্যু আমার ব্যক্িগত স্াতি, কারণ যে দিন থেকে এ রাজোর 
প্রশাসনের কাজ আমি তুলে নিয়েছি, দে দিন থেকে আমি তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ 


১২৪ 


ছিলাম। প্রশাসনের দিক থেকে ভার বাস্তবসম্মত পরামর্শ ও নির্দেশের ওপর 
আমি সব সময়ই নিভর করতে পেরেছি ।, 

এ সব ঘটনার আগে নাসিক কংগ্রেসের সণাপত্তিত্ব নিয়ে কংগ্রেসের উচ 
মহলে বিরোধ দেখ! দিয়েছে বলে শোন! যাচ্ছিল । সর্দার প্যাটেল সমর্থন 
করছিলেন পুরুষোত্বষন্দাস ট্য।গুনকে, কিন্তু নেহেরু সেটা চাইছিলেন ন! এই 
কারণে যে ট্যাগুন ছিলেন দক্ষিণ পন্থী । কংগ্রেদ হাই কম্যাণ্ড করতেন কী, 
সভাপতি-নির্বাচনেব জন্য প্রাণী তাব। আগেভাগে বাছাই কবে নিতেন, পরে 
প্রদেশ কংগ্রেস প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নির্বাচন ক।কে করতে হবে, সে বিষয়ে 
বেসরক]রা নির্দেশ পাঠাতেন । প্যাটেল ডাঃ রাঘকে চিঠি লিখেছিলেন, ফোনেও 
কথা বলেছিলেন, তিনি যেন অতি অবশ্যই নাসিক ক"গ্রেসে ফোগদান করেন। 
আবার নেহেক্ও ডাঃ রায়কে নাসিকে আনিতে বলেনছলেন। সেজণ্ব আমরা 
জানতাম মুখ/নগ্র। নাসিকে াবেনই | কিন্তু ন, তিনি যান নি। দুজনকেই 
তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এসময রাক্জেৰ কতগুলি প্রয়োজনীয়ু-বিষাস্বু 
জন্য তার এখানেই থাকা দরকার এব* সেজভ' তাব পক্ষে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে নান। 
এখন, আমাদেব প্রশ্নঃ কেন তিনি গেলেন না? আসন কথা, ভারতের সবোচ্চ 
ছুই নেতার মধোকাব এই অগ্বিরৌধে তিনি নিজেকে জডাতে চাইছিলেন 
শা। দ্বজনেই তার ঘনিষ্ট বন্ধ, একজনকে চটিযে আরেকজনকে খুশি করা তাই 
তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। 

এই প্রথম কংগ্রেসেব মধো একটি নতুন গোঙ্গ তৈরি হলো আচাষ 
কপালনীর নেতৃত্বে তাৰ সমর্থকদেব নিষে। ডাঃ বায় প্রায়ই বলতেন+_ 
ভারতে তিনজন বুলি আছে, পাটেল, পন্থ আব বায়। তাদের কাধ চওডা, 
'ঘাড৪ এক্ত, কংগ্রেসের অর্থসংক্রাপ্ত বোঝা! বইবাব পক্ষে উপযুক্ত । 

সত্যিই তাই। সংগঠনের চন্য অথসংগ্রহের ব্যাপারে এই তিনজন লোকই 
ছিলেন অগ্রণী॥। 


প্রাদেশিক কংগ্রেসে ওপর মস্থিসভাগেঠঈব নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা, কপালশীর 
নেতৃত্বে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর গঠন এন* সঁবোপরি প্যাটেলের মতো শক্ত মানুষের 
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মৃত্যু, এই সব কারণে পশ্চিমবজের রাজনৈতিক চেহারাট। পাল্টে গেল। ৮ই 
ফেব্রুয়ারি যখন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হলো, তখন 
মন্ত্রিসভাকে এই সর্বপ্রথম শক্তিশীলী বিরোধীপক্ষের সম্মুখীন হতে হলো । 
ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও ডঃ স্রেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ত ছয়জন এম-এল-এ-কে 
নিয়ে বিরোধী পক্ষে গিয়ে বসলেন। বসলেন একটি আলাদা ব্লকে, যার 
নামকরণ হলো তীদেরই দলের নাম অনুসারে, কষক-প্রজামজছুর দল। এক 
ফলে মোট বিরোধী-সংখ্যা হয়ে দাভালো উনিশ। এ পধস্ত নয়জন মুসলিম 
লীগ সদঘ্য এবং দুজন কমিউনিস্ট সদন্য জ্যোতি বস্থ ও রতনলাল ব্রাহ্মণ এরাই 
বিরোধী পক্ষের ভূমিকা পালন করতেন, যদিও কিছুট। স্তিমিত আকারে,। এখন 
আর সে অবস্থা রইলো না। নিবোদী পক্ষে এমন বাক্তিরা গিয়ে বসলেন, 
ধার? কংগ্রেসের স্তস্ড ছিলেন, ধাদের আত্মত্যাগের বনু দৃষ্টান্থের স্বাক্ষরও রয়েছে 
বিদ্যমান । মৃখ্যমন্ত্রী তার মুখ্য সচেত্কককে বললেন দলের সব সভ্য যাতে 
লিল্মিতৃ আসে সেটা দেখতে, এব" সেইমতেো শির্দেশনামাও বেরিষে গেল। 

« রাজ্যপালের ভাষণ থেকে জ্ঞান! গেল, পশ্চিমবঙ্গে যে ৩৫ লক্ষ উদ্বাস্ত 
এসেছিল, তার মধ্যে ১২ লক্ষ পূর্ব বাংলা তাদের দেশে ফিরে গেছে। 
সেইরকম, যে ১১ লক্ষ মুসলমান পশ্চিমবঙ্গ ছেডে চলে গিয়েছিল, তারের মধো 
সাড়ে সাত লর্খ আবার ফিবে এসেছে । ২৩ লক্ষ উদ্বান্তর মধো ১২ লক্ষ 
সম্পূর্ণ পুনর্বাসন পেয়েছেন বলে সরকার দাবি করছেন। পুনবাসন যারা 
পায় নি, সেই বিরাটসংখাক মানুষগুলো, যাদের বেশ বড়ো একটা অংশ 
কলকাতার আশেপাশে ছড়িয়ে পডেছিল,__তারা আইন শংখলার দিক থেকে 
গুরুতর সমস্যা স্ষ্ট করছিল। এদেরকে নিজের নিজের কন্তাযন আনবার জন্ত 
রাজনৈতিক দলগুলো! পরস্পর প্রতিযোগিতা কবে এদের দাবিগুলো তুলে 
ধরছিল, তা সে দাবি ন্যায়সঙ্গত হোক বা না হোক, আইনসম্মত হোক বা না 
ভোক। কলকাতার দক্ষিণ আর উত্তর উপকগে রাজনৈতিক দ্লগুলির দ্বারা 
চালিত হয়ে দলে দলে উদ্বান্তরা অনন্রমোদিত জমিতে বসবাস শুরু করে দিল 
আর এইভাবে বহু যায়গায় উদ্বাস্ব কলোনি গজিয়ে উঠলো যেগুলিকে পরে বলা 
হতে লাগলো, "জবরদখল কলোনি" । “ভুমি-পরিকল্পনা ও উন্নয়ন আইন, 
অন্মসারে অধিগৃহীত জমিতে উদ্বান্তদের পুনর্বাসনের সরকারী প্রয়াস লময়- 
সাপেক্ষও বটে, আর তাছাড়। বাধাগ্রস্তও ছুচ্ছিল বটে । আইনের বলে সরকার 
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উচিত মূল্যে যে জমি সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছিলেন, সে-জমির মালিকর! 
আদালতে ইন্জাংশন এর পর ইন্জাংশন এর নালিশ করে সে প্রয়াস বানচাল 
করে দিচ্ছিল। জোর করে জমি দখল করার ব্যাপারে একটা আন্দোলন 
করার সযোগ এসেছে দেখে, পরস্পরের আদর্শ ভিন্ন হলেও কমিউনিস্ট দল 
আর ডঃ ঘোষ ও ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল পরস্পরের হাতে হাত মেলাতে দ্বিধা 
করলেন ন।। 

আমর! দেখেছি, ডাঃ রাষ তার মুখামন্ত্রীত্বের কালে উদ্বাস্থদের পশ্চিমবঙ্গের 
ভিতরে ও বাইরে স্থপরিকল্পিত উপায়ে পুনর্বাসিত করার জন্য অকরাণ্ত প্রয়াস 
করে গেছ্ছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তার কোনে পশ্চিমবঙ্গবাসী সহযোগীদের কাছ 
থেকে আশামুরবপ সমর্থন পান নি। তিনি প্রায়ই বলতেন,--মাষই হচ্ছে 
সতযকার সম্পদ, কারণ, সম্পদ তারাই কৃষ্টি করে । সম্পদ আকাশ থেকে পন্ডে 
না। পুববঙ্গের উদ্বান্ত্দের মতো] কর্মঠ মান্য গুলে যদি ঠিকমতো! পুন্বাসন পায়, 
তাহলে তার এই প্রদেশের পক্ষে সম্পদ হয়ে দা'ডাবে।, 

১৯৫-৫১ এর মালতামামীতে দেখা গেছে, আসল কলকাতার বাঙালীদের" 
জনসংখ্যা অবাঙালীদের থেকে শতকর] পাচ মাত্র বেশি । আরও জান! গেছে 
যে, ব্যবসাস্বাণিজা বাঞ্লীদের হাত থেকে ফ্ধে যাচ্ছে । কিন্তু উদ্বান্ত্রদদের এই 
বৃহৎ সংখা! বাংলা মায়ের সম্তানদেব সপক্ষে ভারসামা বজায় রাখছে, তা সে 
জনসংখ্যার দিক থেকেই হোক, আর ছোট খাটে ব্যবসার দিক থেকেই হোক ' 
শহরের মধো শত শত উদ্বাস্ত যুবকেরা রাস্থায় ফুটপাথ দখল করে বসেছে আব 
ফেরীওয়াল।দের কাটর] গডে উঠেছে। 

ওদিকে কৃষক-প্রজা-মজছুর পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, এবং আর সি-পি-আই 
(সৌম্যেন ঠাকুর)-এর মতো বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে সমঝোতা করে তাদের 
আন্দোলনকে নিয়ে এসেছে বিধানসভার বাইরে । ২৮শে মার্চ দেখা গেল 
সরকারের "অনুমোদিত ব্যক্তিদের উচ্ছেদ বিল'-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে 
বিরোধী পক্ষের নেতা ডঃ স্থরেশ বন্দ্যোপাধায় পুববঙ্গের উদ্বান্তরদের বিরাট এক 
মিছিল চালিয়ে নিয়ে আসছেন বিধানসভার দিকে । ১৭৭ ধারার নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ 
করার জন্য বিধানসভার কাছে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌম্যেন ঠাকুর, শ্রীমতী লীলা 
রায় প্রভৃতি আরও অনেককে গ্রেপ্তার কর! হয়, কিন্তু কষেক ঘণ্টার মধ্যেই 
তাদের আবার ছেড়ে দেওয়া হয়। 
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ডাঃ রায় তার স্থ্দক্ষ সহকর্মাদের দুজনকে হারালেন । একজন হলেন 
কিরণ শঙ্কর রায়, তিনি মারা গেলেন । আর একজন নলিনী সরকার, দীর্ঘস্থায়ী 
অন্থখের জন্ত তিনি খুব কমই আসতে পারতেন মহাকরণের দ্চরে ব৷ বিধান 
সভায় | তাকে সাহায্য ৪ পরামর্শ দেবার মতো পবিগত রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি 
একমাত্র প্রফুল্ল চন্দ্র সেন ছাড। আর কেউ ছিলেন না বললেই হয়। প্রশাসনিক 
যন্ত্রব বোঝা এবং বিধানসভায় দল পরিচালনার দাষিত্ব প্রায় পুরোপুরি তার 
কাধেই চেপেছিল । বিধানসভায় তর্কবিতর্কেব দক্গতায় তিনি প্রথম শ্রেণীর 
বাক্ত বলে পরিগণিত হতে লাগলেন । ভাষণগুলো লিখে নিয়ে এসে পড়ে 
দেওয়ার দিন শেষ হয়ে গেল। যখন চোখাচোথা বক্তৃতা দেবার দরস্গার হতো 
'তখন দেখা যেতো! তিনিই ভাজিব রগেছেন সে কাজটা করবার জন্য । চাব দিনের 
বাজেট আলোচনা সাঙ্গ কবে তিনি বিবোধী পক্ষকে লক্ষা করে তীত্র প্রত্যুত্তরের 
কশাঘাত তানালেন । ডঃ ঘোষ এবং াব দল যে ব্রকে বসেছিলেন, সেই দিকে 
“আা$ুল_/দখিযে সেই প্রথম তিনি তাৰ চ্যালেঞ্ জানালেন, বললেন যে যথেষ্ট 
প্রত্যয়ের সঙ্গেই তাব দল আগামী নিবাচনের সম্মুখীন হতে প্রন্থত আছে। 
“তদ্নি বললেন,_-'গুরা জনগণকে ধোকা! দিতে পারেন কিছু সময়েব জন্যা, কিন্তু 
ক্তনগণ মামাদের প্রত্যেককে বেছে নেবে আমাদের নক্কৃতার জণ্য নয় আমাদের 
কাঙ্ছেব জন্য । পরবতী সাধাৰণ নির্বাচনেই রহশ্য ফাস হয়ে যাবে ভোটের 
মাধামে | এই সব নিম্ুকরা যতদূর পারে চেঁচাক, আমবা তার উত্তরে যতদূর 
পারি কাঙ্গ করে যাবো, 
" পশ্চিমবঙ্গে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হলো ১৯৫২ সালে । দেখা গেল তাব 
চালে বার্থ হয়নি, বিধানসভায় কংগ্রেস একক সংখ্যাগবিষ্ঠ দল হিসাবে জম়ুযুক্ত 
হয়ে ফিরে এসেছে । 
কথা হচ্ছে, তর দলের জম সম্পর্কে ঠাব এতে! প্রত্যয় এসেছিল কী থেকে? 
আদল কথা, ভার সতর্ক প্রহবায় পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালোয় দিকে 
যাচ্ছিল। মন্ত্রিসভা গঠন করেই তিনি সবকারী উন্নধনমূলক কার্কলাপের যে 
ভিত্তি স্তাপন। করেছিলেন, তা তবান্ধিত তচ্ছিল। এট] প্রকাশ পেলে অস্স্থ 
অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্ন সরকার প্রদত্ত ১৯৫১-৫১ সালেব বাজেটের ব্যয়বরাদ্দ 
থেকে । যনে আছে অসুস্থ অবস্থায় বিশেষ ধরনের এক হুইল-চেয়ারে বসে 
'র্থমন্ত্রা বাজেট পেশ করতে এসেছিলেন, চেয়ারটি চেয়ে আন। হয়েছিল তখন- 
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কার প্রধান বিচারপতি শ্যর ট্রেভর হ্াারিসের কাছ থেকে । রাজন্বের খাতে ৩৪ 
কোটির কিছু বেশি টাকা পায়! যাবে বলে ধর! হয়েছিল, আর খরচ ধরা 
হয়েছিল ৩৮৮১ কোটি টাক1। ঘাটতি দীডাচ্ছিল ৪ কোটিরও বেশি। এই 
ঘাটতি নিয়ে শুক করে পশ্চিঘবঙ্গেব মোট বাধ মবিভক্ত বাংলার বায়বরাদ' থেকে 
কম ছিল না। আগে আগে য। কর! হতো! তার থেকে যথেষ্ট পরিমাণ বেশি 
বায়বরাদ্দ এই বিভক্ত বাংলার জাতিগঠনমূলক নিশাগগুলির জন্য স্থির করা 
তয়েছিল। মন্্রিসপভাব গণ্ডির মধো দেখ! যেতো কেন্ধের প্রতি আচরণে তিনি 
বামপন্থী, আবাব অর্থনৈতিক বিলয় অথবা সামাজিক বিধিবিধানে তিনি 
বামপন্ঠীও'্সন, দর্গিণপন্থীও নন, বরং ছুই পথের মধ্যে একটা! সামঞ্স্য রক্ষা করে 
চলতেন। এব" তার এ দুই সহকর্মীর অবত্মানে দেখা! গেল তিনি বিনা বাধায় 
গণতন্ত্র ও সামণ'লি« স্যায়পবায়শতার পথ ধবে চলতে পারছেন। সত্যি কথা 
বলতে কী, সনন্যাসঙ্কুল পশ্চিমবঙ্গে এই পন্থা অবলম্বন করার জগ্ঠই তিনি ও তার 
দল টিকে থাকতে পেরেছিলেন। এ বিষয়ে পরবত্তণ কয়েক পৃষ্ঠায় আর্মি'মারও 
অ-নক উদাহরণ দেবে! । 

৯£ এপ্রিল ক'গ্রেদ ওযাফিং কমিটি একট প্রস্তাব পাশ করলেন-__ 
কংগ্রেপীদের মধ্য কমবর্ধমান যে শৃঙ্খলাব অভাব দেখা যাচ্ছে, সেই বিষয়ে। 
কংগ্রেস পবিষদীয় দল গুলোর মধ্যে 'বশেষ কবে এ দিশিসটা দেখা দিয়েছিল, যার 
জন্য ঘটছিল ক.গ্রেসের মধাদাহানি। ১০ই এপ্রিল নুখ্যমন্ত্রীদের উদ্দেশে 
লিখিত এক পর মেহেক লিখেছিলেন £ 
প্রিয় মুখামন্তরী, 

£ই প্রস্তাবের গপব আমি বিশেষ গুরুত্ব আবোপ করছি! আমার আশঙ্কা 
হচ্ছে আমাদ্রে মধে। টিলেমি দেখা দিয়েছে । শঙ্খলাহীনতার মনোভাব ছড়িয়ে 
পড়েছে সর্বত্র, তা সে ন্মামাদের পরিষদীয় দল গুলিতেই হোক, আর সাধারণভাবে 
কংগ্রেস সংগঠনেই হোক । সব থেকে দোষা বোধহয় আমাদের নিজেদের 
পরিধদ এবং এখানকার কংগ্রেন পরিষদীয় দল। আশা করি আমরা সবাই 
আমাদের এ দশ! কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করবে । 

ভারত সরকার এবং কখনো কখনো প্রাদেশিক সরকার সম্পর্কে “কলঙ্ক” 
রটন| কর! একটা যেন ফ্যাশান হয়ে উদ্েছে । ভাবতে অবাক লাগে, আমার্দের 
নিঙ্গেদেরই কিছু লোক আর খবরের কাগজগুলি এসব বিষয়ে কেমন হালকা" 
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ভাবে কথাবাত্া বলে! আর তার ফলে আমাদের সরকার ও দেশের ওপর শুধু 
অখ্যাতিই আরোপিত হয়ে যাচ্ছে। স্থবুহৎ সরকারী সংগঠনে দুর্নীতি অথবা 
কঙ্তবো অবহেলার নিদর্শন কিছু কিছু থাকতে পারে । এ ধরানর কোনে। ঘটনা 
ঘটলে বা সে সব মামার্দের গোচরে আনলে আমরা সেগুলির গুরুত্ব অবশ্যই 
দেবো এবং অপরাধীদের শাস্তি দেবার বাবস্থা করবো। এ বিষয়ে কোথাও 
কোনো! শৈথিল্য থাকবে না। কিন্তু কোনে! দায়িত্রশীল ব্যক্তির পক্ষে এট] অস্তায় 
ও অস্বাভাবিক যে যথোচিত তদন্ত না করে এবং প্ররুত বাপারট। সত্যি সত্যি 
কী, সেটা না জেনেই তিনি ভিত্তিহীন ও ধোয়াটে নালিশ নিয়ে আসবেন । 
আপনাদের বিশ্বস্ত 
জওহরলাল নেহেক 


সে সময় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন দীডিযেছিল, হার 
একটি মুল্যায়ন কবেছিলেন ডাঃ রায় পত্রটির উন্ধর দিতে গিষে। তিনি 
লিখেছিলেন £ 
কলিকাতা 


১৭ই এপ্রিল, ১৯৫১ 
প্রিয় জণহর, 


তোমার চিঠি আমাকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছে, শুধু এই প্রদেশে যে 
পরিস্থিতি নিরাজ করেছে সে বিষয়ে নয়, ভারতের বাকি অংশে যে অবস্থার 
উদ্ব হয়েছে, সেজন্'ও | মান্তষের মনের যে প্রতিক্রিয়া, "তা স্বভাবতই তার 
'পাবিপাশ্বিক অবস্থার দ্বার] বহুলাংশে প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে । এই প্রদেশে 
তুমি জানো, আমাদের শুধু পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রশ্নই বিদ্যমান নেই, ররেছে 
উদ্বান্ত্রদের প্রশ্ন । তারা আসছে এক ধরণের ম।নসিক উত্তেজন। নিয়ে, আর 
সেই স্বযোগ নিয়ে আত্মোন্রতিকামী রাজনীতিকর1 তাঁদের কাজে লাগাচ্ছে 
সরকার ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নানারকম প্রচার চালানোর উদ্দোশ্ছো 

আমাদের শুধু বাঙালী ও অবাঙালীর সমস্যাই নেই । এই প্রদেশে আজ 
অবাডালীর সংখ্যা শতকরা প্রায় পঁচিশ ব। তার বেশি। মাণাদের শুধু কমিউনিস্ট 
ও ফরোয়ার্ড ব্লকের সমস্যাই নেই, এরা উভয়েই এখন খুব সক্রিয় । আমাদের 
প্রদেশে রয়েছে বেশ বডে। সংখ্যার এক দুল পোক্ত ও পুরোনো কংগ্রেস কর্মীর 
সমস্যা যার] চুডাস্থভাবে কংগ্রেস ছেডে দিয়ে কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকারকে 
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উচ্ছেদ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, একবাব স্থযোগ পেলেই হয। এ 
ছাড়া রয়েছে এমন সব এলাকা যেখানে তফসিলী সম্প্রদায়েব লোকসংখ্যা খুব 
বেশি। এদেব অনেকেই এক ধবনের হীনমন্যতায় ভোগে আর নালিশ করে 
এই বলে যে যতখানি ত।দেব প্রাপা ততখানি তাদের জন্তা কাজ করছে না 
ক'গ্রেল। কিছ্কু এ সব সমল্সাকে ছাপিষে যে সমস্থ বেশি গুকত্বপূর্ণ হয়ে আজ 
দাডিযেছ তা হলে। “ই প্রদেশে বহাল তবিষতে থাক! গুপ্ার দল। এরা যে, 
সব সময় কোনো পাজনৈত্তিক দল বা গোগ্াব মধ্যে থাকে এমন নয, এব| শুধু 
ঘোবালো পরিস্থিতির শযাগ নেবার অপেক্ষায় থাকে এবং বিভিন্ন লমশ্যার কষ্ট 


কবে বেডা়া। 
তোমার বিশ্বস্ত 


বিপান 


শবংচন্জ্র বন্্র মুত্তা এব" কংগেস দল থেকে হেমন্থকুমার সৃন্থর বিচ্ছিন্ন 
হয়ে আলাব ফলে গুটি পদ শনা হয। এই পদ ছুটি কিছু দিন পর্স্থ পুব্দ করা 
হয়নি। এ নিষে ছুই নেতাব মধ্যে চিঠি লেখালেখি চলে। নেহেকর উত্তরের, 
মণ উাব "তখনকার ভাবধারাই প্রকাশ পেয়েছে । 

কলকাতা 
১০ ১১৯ মে ১৯৫১ 

প্রি জঙহব, 

তুমি বোখহয় জ্ঞাত আছে! যে, দর্সিণ কলকাতায় এবংচন্দ্র বন্থর মৃত্যুর জন্য 
এবং উত্তব কলকাতায় একজন সন্ত পদত্যাগ করায় বিধানসভায় যে ছুটি পদ শুন্ত 
হয় তাঁ পুবণ কবত হবে। ছুটি আদণই কিছুদিন ধরে খালি পডে আছে। আমি 
ইতশ্ফত কবণ্চলাম এই কাবণে যে আমাদেব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, 
কলকাতার যে কোনে। নিবাচন এমনই মত্ততার ৯ কবে যে সারা এহর 
আবপ্তিত হতেথাকে আর সমস্ত জিনিসটাই আইন শুংখলাব সমস্যায় এসে 
দাড়িয়ে যায়। অপর পক্ষে পরবর্তী নির্বাচন নভেম্ববের কোনো এক 
সময় অর্থাৎ এখন থেকে ছ মাপ পরে হবে বলে মাত্র ছমাসের জন্য প্রার্থী 
হতে চাইবেন এমন লোক শামাদের পক্ষে পাওষা সম্ভবপর পা-ও হতে পাবে, 
কারণ পরবর্তী নির্বাচনকালে নিরাচনকেন্ত্র এমন বদলে যেতে পারে যে এখন 
ধিনি নির্বাচিত হবেন, তখন হয়ত এ এলাকার সঙ্গে তার কোনো সংযোগই 
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রইলে। না। এমন অবস্থায় এ ব্যাপারটা কিছুদিনের মতো৷ একেবারে মুলতুবি 
রাখবো কি'না ভাবছিলাম । তোমার কি মত? 
তোমার বিশ্বস্ত 
বিধান 


নয়াদিলী 


১৩ই মে ১৪৫১ 
প্রিয় বিধান, 


বিধানসভার শুন্তপদ সম্পর্কে তোম।ব ১১ই মেব চিঠি। এ বিষয়ে খুব 
বেখি পরামর্শ আমি তোমাকে দিতে পারবো বলে মনে হু না।« তোমার 
যুক্তির আমি প্রশংসা করি। আবার এও ভাবছি, অন্যভাবে অন্য কোনে 
যুক্তি দেওয়া যেতে পারতো! কি না। আমার মনে হচ্ছে এই ব্যাপারে সব 
থেকে ভালো হয় যদি তুমি পরিষদীয বোকে জানা৪। যদি তুমি রাজী হ€ 
আমিও জানাতে পারি অথবা তুমি নিজেই সরাসরি সেট। করতে পারে।। 

যা সব ঘটছে তাতে আমি আদৌ সখী নই। আমার প্রকৃতি এমন নয় 
যে দলীয় গণ্ডীর মধ্যে কাজ করতে পারি, আবার ডিক্টেটর হবার মতো 
মনোভঙ্গিও আমার নেই। আমার চারদিকে বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিকস্ঞার দিক 
থেকে এমন নিচু স্তর বিরাজমান যে দেখেশুনে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। 
শেষ পর্যন্ত আমি যে কী করবো জানি না। 

আমার পরামর্শ এই যে তুমি এ শূন্য পদ সম্পর্কে পরিষদীয় বোর্ডকে 
সপ্মকারীভাবে চিঠি লিখে দাও । 

তোমার স্পেহের 
জওহর 

জুনমাসে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে ছুটি নোট পাঠালেন । একটি প্রধানমন্ত্রীর 
্বাস্থা সম্পর্কে, অপরটি ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিধনার বৈগ্যনাথ 
মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে । বৈগ্ধনাধবাবু আসাম রাজনীতিতে যোগদান করতে 
চাইছিলেন। নেহেরু এর উত্তর দিলেন ২১শে জুন £ 
প্রিয় বিধান, 

আমি সবে দিল্লী ফিরে এসেছি । আর এসেই পেলাম তোমার ছুটি নোট, 
তার একটি হচ্ছে আমার স্বাস্থাসম্পকিত। তোমার উপদেশের যে আমি 


১৩২ 


কতখানিৎমূলা দেই তা৷ তুমি জানো। একথা সত্যি যে আমি ক্লান্ত এবং 
শ্রান্ত, আর এই ক্লান্তি আমার মধ্যে এখনো বর্তমান। তার প্রধান কারণ 
এই যে আমি পুরোপুরি কার্ধক্ষম ভয়ে ওঠবাব অবসরই পাচ্ছি না। ২৬ তারিখে 
কাশ্মীর যাবো ভাবছি তা-ও ঠিক সাত দিনের জন্য | সময়টা আরও বাডাতে 
পারলে হতো, কিন্থ কোনমতেই তা পাবছি না। 

তোমার অপর চিঠিখানি হচ্ছে ঢাকা থেকে বি মুখাঙ্গী যে পদত্যাগ করতে 
চাইছেন সে সম্পর্কে । আমি জানি না কেন তিনি এটা চাইছেন। যাই হোক 
আসামেব মুখ্যমন্ত্রী মেধির কাছ থেকে একখান। চিঠি আমি পেয়েছি । এতে 
তিনি বিঃ*ম্খার্জীকে ছেডে দিতে বলছেন এই কারণে যে, সংগঠনের দিক 
থেকে কংগ্রেন কবিমগঞ্জে তার উপস্থিতি চাইছে । তার মতে বি মুখাজীই 
একমাত্র লোক ক্গিনি এট! পারেন । স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে নির্বাচনী প্রচারের 
দিকে লক্ষ্য বেখেই এট! তিনি চাইছেন। মুখার্জা যে পদত্যাগ করতে চাইছেন 
এটাই বোধহয় তাৰ একটি কারণ । 

আমি জানি না মুখাজখণ চলে যাবার জন্য পীডাগীডি করবেন কি না। যদি 
কবেন তাহলে ওঁকে আমরা জোর কবে ধবে রাখতে পারি না। সে ক্ষেত্রে 
ওর যায়গায় অন্য কোনো লোকের কথা আমাদেব ভেবে দেখতে হবে। 
এ বিষয়ে তুমি একটু চিন্তা কৰে দেখবে কী? 

তোমার স্সেহেব 
জওঙ্হ্‌্র 


ময়ুরাক্ষী প্রকল্প 


বহুমুখী মধূরাক্ষী প্রকল্পের একটি প্রয়োজনীয় পর্যায় সমাধ্ধ হওযায় সেটির 
সুচন! কবার জন্য ২৯শে লাই একটি বিশেষ সেলুনে করে মুখ্যমন্ত্রী বীরভূম 
জেলার সিউরডি রওনা হয়ে গেলেন। তার সঙ্গে গেলেন সেচমন্ত্রী, সংশ্রিই 
অফিপার আর বিধানসভার কয়েকজন সাস্য। রাজনৈতিক বিবোধের 
আবর্তের মধোও পশ্চিমবঙ্গ সবকার তাব প্রথম বডে। কৃতিত্ব অর্জন 
করলেন নির্ধারিত সময়ের দু বব আগেই সিউডি শহরের নিকটবতা 
তিলপাড়া ব্যারেজ ও সেচ খালগুল্লির আতন্ষ্ঠানিক সুচনা! ঘটাতে পেরে। 
পরদিন বেল! ১০টা ২০ মিনিটে জলাধাবের গেটগুলি খুলে দেওয়ার যন্ত্রের 
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হাতল ঘুরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সেই স্থচনা করলেন, আর ১৫০ মাইল ব্যাপী 
খালগুলিতে জলের স্োত প্রবাহিত হতে লাগলো । এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য 
ছিল সেচ ব্যবস্থা, বন্যা নিয়স্থণ এবং জলবিছ্যুৎ্শক্তির উৎপাদন। তার কাম- 
কালে এই ধরনের আরও বহু পরিকল্পের কাজ হয়েছিল। মিউডির জনগণ 
মুখামন্ত্রীকে বিপুল অভিনন্দন জানালেন। তিনি কলকাতা ফিরে এলেন 
তার পরদিন। 


কিদোয়াই সংক্রান্ত ঘটন। 
আচার্য কৃপালনী কংগ্রেল থেকে বেরিয়ে কিষান-মজজদুর-প্রজা শার্টি গঠন 
করার পরই দিল্লীতে কংগ্রেন নেতৃত্বে আবার এক তীব্র বিভেদ দেখা দিলো। 
কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী রফি আহমেদ কিদোধাই চার বছর ধরে নেতেরুর সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ থাকার পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলেন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপভা থেকে পণত্যাগ 
করার ইন্ছ। পর্যন্ত প্রকাশ করেছিলেন। ডাঃ রায় ও কিদোযাই ছিলেন ঘনিঙ্ 
বন্ধু। তাই ডাঃ রাম্ম গেলেন দিল্লী এই বিরোগ মেটাতে আর কিদোয়াইকে 
কংগ্রেস সংগঠন ছাড়তে বারণ করতে । কিদোয়াই-এর অফিসে যখন তিনি 
গেলেন তখন আমি সঙ্গে ছিলাম । কিদোষাই-এর ঘরের সামনে ডাঁঃ রায়কে 
মাংবাদিকর| ছেঁকে পরদুলন।* তাকে দেখামাত্রই তার] অর্ডনন্দন জান।?লন, 
বললেন, মধ্যস্থত্ত1 করবার পক্ষে উপযুক্ত লোকই এবার এসেছেন। 

ডাঃ রায় তাদের প্রশ্নাবূলীর উন্তপ-টুন্তর দিয়ে কিদেোয়াইয়ের ঘরে ঢুকে 

' গেলেন এব" ছজনে রুদ্ধদ্বরকক্ষে কাটালেন দীর্ঘ সময় । কিন ডাঃ রায় পিল্লা 
ধেকে চলে আনার দ্িন-কতক পরেই কিদৌয়াই পদত্যাগ করলেন' হরা 
আগস্ট। তিনি যোগ দিলেন কপালনীর নতুন দলে। অন্তত এই সমর দেখ। 
গেল তার মধ্যস্বতা ফলপ্রস্থ হলো না। নেহ্রু-কিদোয়াই বিরোধের উৎস 
ছিল এই যে, কিদোয়াই চাইছিলেন কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক কাষকলাপে 

অংশ নিতে, আর নেহেরু তাতে কিছুতেই মত দিচ্ছিলেন ন। | 

প্যাটেলের মৃত্যুর পর কংগ্রেম বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল ছুটি শিবিরে, একটি 
ছিল প্রধান মন্ত্রীর গোর্ঠা, অপরটি কংগ্রেস সভাপতি পুরুযোশুমদাস ট্যাণুনের 
গোঠি। অনেক প্রদেশেই প্রাদেশিক “কংগ্রেস কমিটিকে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন 
সভাপতির সমর্থকরা--য্িও জনপাধারণের সমর্থন ছিল নেহেরুর দিকে । ডাঃ 
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রায় বুঝোছিলেন, ছ মাসের মধো দেশের সামনে সাধারণ নির্বাচন; এ সময় প্রধান 
মন্ত্রীর হাত শক্ত কবতেই হবে, যদ্দি কেন্দ্রে ও প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় 
ফিরিয়ে আনতে হথ। প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস সভাপতির মধ্যে সমঝোতা আনধার 
জন্য অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন ডাঃ রায়, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পঞ্ধ ৪ 
লালবাহাদর শান্গী। পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ ইতিপুর্বে সভাপতি 
নির্বাচনেব সময় কপালনীর বিকদছে ট্যাগুনকে সমর্থন করেছিলেন । এবার তার। 
তাদের সমর্থন জানালেন, ধারা চেষ্টা করছিলেন যাতে স্বেচ্ছায় ট্যাগুন পদত্যাগ 
করে মুখ্যমন্ত্রীকে জায়গা! ছেটে দেন। প্রদেশ ক'গ্রেসেব এই কাজেব মুপে 
বহুলা'শে ছিলেন ডাঃ বায়। দিল্লীতে তিনি প্রধাপমন্ত্রীর সঙ্গে কথ বলছিলেন 
কখনো ধিনে ছুনার করে এব" সেই সংকটকালে তার নীরব ভূমিকাই 
টা।ঞ্চনের পদতা!গের পথ স্থগম কবে দিগ্রেছিল। নেহেক হয়েছিলেন কংগ্রেস 
সভাপজ্ি, মার স*কাট৪ সেই সঙ্গে কেটে গিয়েছিল 

নেহেরু টা গুনেৰ এই বিবোধ সম্পর্কে ছখানি চিঠিব কথা এখানে উল্লেখ্‌ 
কবা যেতে পাবে ৷ একখানা নেতেকব ডাঃ বায়কে লেগা, অন্তখানা তার উওলে 
চা, রাষেখ লেখা ।  চিঠিখান। লিখেছিলেন নেহেরু ১৭ই আগস্ট, ডাঃ বাষ 
তাঁধ উত্তৰ দিষেভিল্ন ২৪ আগ+১ | “নহেরুব চিঠির কথাই প্রথমে বলা যাক। 
£নতেক তাব “কদায়গায় লিখেছিলেন, ট্যাগ্তনের সঙ্গে আমার আসল বিরোধটা। 
আদরের বিরোধ, দষ্টিভঙ্গিব বিবোধ । সংকটের মুহতে যখন গুপতব সিদগা* 
নিতে হব, তখন এই মতবিবোধ হয়ে দীডায় বাধাম্ববপ, কাজকমেরণ বিগ 
ঘটায়। তাছাড। সামগ্রিক ঘটনাবলীব পরিপ্রেক্ষিতে তার সঙ্গে আমার কাজ 
করা আরও কঠিন ভখে দাডিয়েছে । বর্তমান ওয়াকিং কমিটির কথা যদি ধরা যাষ, 
সেখানে & ফিবে যেতে আমি চাই, না গেলে কমিটিতেই শুধু আমি £টে। জগন্নাথ 
হয়ে যাবে। না, অন্যত্র তাই। এট আমার পক্ষেও ভালো হলে না, দেশের 
পক্ষে” না। * তিনি মারও লিখেছিলেন, আমার বিশ্বাস কংগ্রেস যেভাবে কাজ 
করছে তাতে নানাদিক দিয়েই অবনতি ঘটেছে । কংগ্রেস হয়ে দাডাচ্ছে ভ্রমাত্মক 
দুত্িভঙ্গির জন্য সঙ্কীর্ণ থেকে সংকীণত্র মনোভাবাপন্ন। এতে উন্ধন জোগাতে 
আমি চাই না। বাইরে থেকে কংগ্রেপকে আমি পধষাপ্তভাবে কতোটা সহায়তা 
করতে পারবে! সেটা প্রশ্ননাপেক্ষ, কিন্ত এ বিষষে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই 
যে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে অমি ওয়াকিং কমিটির বাইরে থেকে 
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যতোটা ফলপ্রস্থ কাজ করতে পারবো, বর্তমান ওয়াকিং সদন্য হিসাবে যদি থেকে 
যাই, ততট!'পারবো না। সাম্প্রদাপ্িকতাবাদীর] যদি ওয়াফিং কমিটির ওপর 
ভুত্ব স্থাপনা করতে পারে, তাহলে আমার সঙ্গে সরাসরি বিরোধ লেগে থাকবে 
সব সময়, সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে । এখনকার ওযাকিং কমিটি কিছুটা এ দিকে 
ঝুঁকেছে বলেই কমিটির সঙ্গে আমাব খাপ খাচ্ছে না । সরকারের ওপর কংগ্রেস 
সভাপতি অথব। ওয়াকিং কমিটির ব্যাপক নিমন্ত্রণ__যেমন মন্ত্রী নিয়োগ প্রভৃতি 
থাকার প্রশ্নে এট! পরিফার যে গৃহীত হতে পারে না এই সব, যাতে আমি 
নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাজ চালিয়ে যেতে বাজী নই। এখন সবভারতীয় 
কংগ্রেদ কমিটিতে দরকার হলে কংগ্রেসের পুর্ণ অধিবেশনে এটঃই স্থির 
করতে হবে যে তারা কী ধরনের নেগন্ব ও পরিচালনা অন্রমোদন ' করেন। 
দ্বৈত ও ছন্্মূলক নেতৃত্ব বঙ্গাপ্র রাখা ভালো নয়, এবং এ ব্যাপারে কোনে! 
জোডাতালির ব্যবস্থা চলতে পারে না। 
» এর উত্তরে ডাঃ রায় দীর্ঘ পত্রে নেহেরুর চিন্তাধারাকে সমর্থন করে কংগ্রেসের 
হ্ৃপুর্ণ নীতি ও আদর্শের কথা বিশ্লেষণ করবার পব লেখেন, আমি আগের 

চিঠিতে তিনটি বিকল্পের কথা লিখেছিলাম__এক, নেতা খাকবেন একজনই, 
তিনি হবেন একাধারে কংগ্রেস সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী । ছুই, দুক্তনেন্ মধো 
পুরো এক্যবদ্ধ সহযোগিতা ও সমঝোতা থাকতে হনে। তিন, একজন 
আরেকজনের 'মবীন থাকবেন ন|। 

স্বভাবতই প্রথমটি বর্তমান মুহৃে কাষকরা নেই বলে এটি ভাবা যাচ্ছে না, 
দ্বিতীম্মটও বর্তমান অবস্থায় খুব বাস্তবসম্মত প্রস্ত।ব নয়। পেজন্ত আমি আবার 
বলছি তুমি নিজে স্থির করে৷ যে তোমার মতে কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তিকে দিয়ে 
ওয়াকিং কমিটি গঠন করলে তা আরও উপযোগী হবে । 

সম্পাদকদের কথাই আগে ধর! যাক । ছুটি নাম দিচ্ছি, একজন হচ্ছেন 
যুক্ত প্রদেশের লালবাহাছুর শাস্ত্রী, অপরভ্ধন হচ্ছেন বোস্থাইয়ের মোরারজী 
দেশাই। এদের মধ্যে মোরারজীকে প্রধান নির্বাচনী সম্পাদক করা যাতে 
পারে। শান্্রীজীকে আমি নিজে চিনি না, কিন্তু শুনেছি তিনি খুব ভালো 
লোক । 

আমাদের এখন বর্তমান সাধারণ সম্পাদকদের সরে যেতে বলা উচিত। 
যদি তুমি অনুমোদন করো! তাহলে আমি অগ্ঠরূপ প্রস্তাব দেবার দায়িত্ব নিতে 
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পারি। ওয়াফিং কমিটির অন্য সদশ্যদের নামও আমি প্রপ্তাব করতে পারি যদি 
তুমি একটু সময় করে বসে এ নামগ্তলি ঠিক করে দাও । যদ্দি তুমি এ বিষয়ে 
সামনাসামনি আলোচনা করতে চাও তাহলে জানাও, আমি সঙ্গে সঙ্গে তোমার 
কাছে চলে যাবো। 

এই হলো চিঠি ছুটির মর্মার্থ। এর পরে কী ঘটেছিল তা আগেই বলেছি 
সুতরাং এর জের টেনে আর লাভ নেই- অন্ত প্রসঙ্গে চলে আসি। 

আগস্ট সেপ্ম্বরে প্রধানমন্ত্রী খবর পেলেন যে, বাংলার সীমান্ত এলাকা 
বিশেষ কবে সীমান্তবতী জেল! নদীয়া থেকে ভারতীয় মুসলমানদের সরিয়ে এনে 
ওধানে হিন্মু বসাবার চেষ্টা হচ্ছে পাকিস্তানেব সঙ্গে সাস্তাব্য সংঘাতের কথা 
ভেবে । প্রধানমন্ত্রী এতে ক্ষুপ্ন হন। তিনি একটি চিঠিতে ডাঃ রায়কে জানান যে 
বণকৌশলের দিক থেকে এই ধরনের নীতির প্রয়োগ একেবারে হুল। 


সাধারণ নির্বাচনের প্রস্ততি 


কংগ্রেসের শক্তি সংহত করার পর কেন্দ্র এবং প্রদেশ প্রথম সাধারণ নিবাঁচনের 
লডবার জন্য প্রাথমক ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হতে লাগলো । ডা: রায়ের 
সভাপতিত্বে তার বাড়িছে নির্বাচনী বোর্ডের মিটিংগুলো। বলতো! | তিনি নিয়ম 
করেছিলেন, কেন্দ্র ও প্রদেশে যাদের নাম প্রার্া হিসাবে মনোনয়ন দেওয়ার 
প্রস্তাব উঠবে, নিবাচনী বোর্ড তাদেব ইণ্টারটিউ নেবেন । এ ব্যাপারে চাঞ্চলা 
ছিল বিপুল । প্রদেশের বিভিন্ন নিবাচনী এলাক1 থেকে তার সঙ্গে দেখা করতে, 
আসতেন দিপের পর দিন সম্ভাব্য প্রার্থার | সংখ্যায় তার! ২৩৮ জন। সে এক 
দৃশ্যাই বট । যাই হোক নলিনীরঞ্জন সরকার অসুস্থতার জন্য রাজনীতি থেকে সরে 
দাড়ালেন। তিনি ছাডা আর সব মন্ত্রী ও পরিষদীয় সম্পাদকরা সবাই প্রাণী 
হিসাবে মনোনযন পেলেন । মুখ্যমন্ত্রীকে বোর্ড ছুটি নিবাচণী কেন্দ্র থেকে 
দাডাবার আমন্ত্রণধ্জানালেন__-একটি তার নিজের নিবাচনী এলাকা বৌবাজার, 
অন্যটি মেদিনীপুরের মহিষাদ্দল । বিরোধাপক্ষকে চডান্ত মনোনয়ন সম্পর্কে ধোকা 
দেবার জন্যই এ শেষোক্ত ব্যবস্থা । 
গ্রেসের বিরুদ্ধে ছিল পাচটি বডে বিরোধী দল। পোশ্বালিস্চ ও তাদের 
সমঝোতা, যুক্ত ফরোয়ার্ড ব্রক, আরু সি পি আই (ঠাকুর গোষ্ঠী), 
ডাঃ শ্টামাপ্রসাদের নেতৃত্বে জনসংঘ, সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী সংগঠন যার মধ্যে রয়েছে 
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ডঃ প্রফুল্নচন্্র ঘোষের ফলষক-মজদব-প্রজা দল, আর সি পি আই, ব্লশেভিক, 
ফরোয়ার্ড রক ও কমিউনিস্ট দল। 

নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ভাঃ রায় বলেন, আগামী 
সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়ের সম্ভাবন। খুবই উজ্জ্বল। দেশের বামপন্থী 
বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকায় তাদের 
মধ্যে সংযোগ খুব গভীর ছিল না। ডাঃ রায় বলেছিলেন, নিবাচনের জন্য 
বিভিন্ন দল এক হয বটে, কিন্তু তা খেকে এটা বোঝায় না যে তার! সত্যিকীর 
এক হয়ে সবসম্মত কোনে! কাষস্চচী নিয়ে সরকাবকে চালাতে পারবা 
সমতা রাখে । 

ডাঃ রায়ের এই বিশ্লেষণ ভবিষ্যতে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। বিভিন্ন 
নির্বাচনী এলাকার আঙ্গন বণ্টন নিয়ে বিরোধীদেব পারম্পবিক বোঝাপড। না 
হওয়ায় তাব| পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। 

ক্সিবাচণ) প্রচার অভিযান কলকাতায় গোবদার হয়েছিল। পিরোধাবা 
সভ1 কখছিলেন বাস্তার মোডে মোডে বটে, কিন্তু ক'গ্রেসের প্রচার ছিল সব 
থেকে বাপক ও ফলপ্রস্থ | বডে! বডো নেত। বিশেষ কবে কংগ্রেম সভাপতি 
৪ প্রধান্মস্ী কলকাত। ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেল। খুরে গেলেন গ্রপধপুর্ণ 
রাস্তার মোডে মোডে নিন, আলোয় প্রচার ছিল কংগ্রেসের বৈশিষ্ট । 

সবভাগতীয় নেতাদের ওপর কয়েকটি বাজোর নিবাচনী প্রচার চালানোর 
শার ছিল। সেহিসাবে গাঃরাদের ওপর ভার ছিল বিভারের। শিহারের ক"গ্রেস 
নেতা এম পি মিং সেজন্য তার বাড়িতে এলেন ২৪শে জায়।বি (১৯৫২) 
তারিখে । ডাং রায়ের চোখ খারাপ থাক সর্ষে তিনি তার সঙ্গে' গিয়ে 
ধানবাদ এ পুকলিয়াব দুটি জনসভায় বক্তৃতা! দিয়ে এলেন । বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ 
হজায়গাতেই এক সঙ্গে নির্বাচনী প্রচার অভিযান শপ করেছিলেন ডাঃরায়। 

প্রদেশ ক'গ্রেস এবং পরে সর্বভাবতীষ কংগ্রেস যথার।তি ডাঃ রায়কে 
ধরলেন এ-জন্য টাকার তহবিল জোগাড করবার জন্য । ডিসেম্বর (১৯৫১ )এর 
শেষে ডাঃ রায় আমাকে বললেন, ঠা বিভিন্ন বন্ধুকে ভার বাসায় এক বৈঠকে 
অ।সবার জন্য আমন্ত্রণ জানান্তে। "আমারই স্বাক্ষরিত চিঠিতে তাদেয় কাছে 
আমন্ত্রণ গেল। পরপর বৈঠক হলে! কয়েকটা, ডাঃ রায়ের চেষ্টায় শেষ প্স্ 
ভালে টাকাই উঠেছিল বলতে হবে । 
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(৮) 


(১৯৫২) 

ভোটঢগ্রভণ্ণর তিন পিন আগে তাব ছুহ দিনের শিরাচনী সংবে এলেন 
প্তত নেহেরু | তিনি একাধাবে কণগ্রন স৬ পতি ৪ প্রধাণমত্ধী | কলকাতা 
ময়দানে নপবর্ষেব দিনে উাব বন্তুতা শুনলে। পঞ্চাশ হাজাব “পাঁক। তার 
বন্ত'ন্য ছিল কম্যুনিষ্চ ও সাম্প্রদায়িক তানাদীদের বিকাদ, তাছ।ডা তার একদ। 
অশ্যাস ছিণ গুক্তুপুণ ভাষণে তিনি দাখব কথ তা পলতেনহ, বাহবেব 
কথাও ধল্খতেণ। পাকিপ্তানাক তিনি সতর্ক করে দিলেন, যদি মে কাশণর 
আএঞমণ কাব, তাহলে াবত৪ চুপ করে থাকবে না, পবাপুরি খুদ্ধ শুক বাব 
দেবে। এল কথ” সিপুল কবতালি উণলা। জনম-ও বী'ব ধীব কণগ্রেসব 
অন্ুক/ল "বে আমত লাগল 

“খনক'ব দিন তা, গত াব। বাভ্য লন + তকপিনব ব্যাপৰ ছিল ন 
"এম লাপাবণ শিবাচন ১৯৫১ব ওরা ছাগবি থকে শুক 511 বিতিন্ন দিন ৫5 
ফেব্রয়াবি পরন্ধ চলেছিল। পন থকে মাবাম্মক ভোটযুদ্ধ হলে ২২7* 
জান্ুসাবি ক।কাশায »শাোটগ্রভণেব দিন । সবকে আকধণের বিস্য ছিল 
বৌপাজাব নির্বাচনকেন্দ যেখান থণক মুখাতন্ত্রী কয প্রাতশোগতা কব ছতেশ 
সনাবই 'চাখ ছল এই নিবাচন কাপব পাকি দা শা পদেশ +75৮ 
পণান মঠ) খোষ ক নান সাবা পশ্চিমবঙ্গ শিব ৮ লব প্রাঝী "বি জা 
নিবাচনী প্রচাপ চালান্ডিলন বালে তাব নছব নিলচন কোন্ছব পপ্ক ১৮৭ 
মানাযোগ দিতি পাবেন নি। কিন্ত নিকাচনেব তিন পিন আগে তাত 
সবাহকে চমক দি তিশি নিচের নিবাটনী ধলাকাধ বস্তিতে ব্য ও 
পদযা€া শুক করে দিম়েছি.লন কখা বল হলেন সাধাবণ মাগষেব সঙ্গে এত 
ফণ ভাযছিশ দারণ। ছাঃ বাষেৰ মাতা মাননশষ বাক্কি পা হেটে তাদের 
কাছে আসেন কথ! বপাছন এতে ভাবা আশ্মপ্রসাদ লাভ কবাল' আব 
ঙাবই ফলে তাব দিকে পাল। ভাবী হায় পডলো। সখাসবি তাব স'্গ 
প্রতভিযাগিতায় নেম ছিলেন ফবোয়ার্ড ব্লক (মাঝ্সিস্ট ) প্রার্থী সতাপগ্রিয় 
বৃন্দ্যোপাধ্যায়। একে সমস্ত বামপন্থী দ্ধ সমর্থন কবছিল। যাই হোক সাবা দিনেৰ 
ভোট গ্রহণ শেষ হয়ে গেল ডাঃ বায়েব বাড়িব সামনে একদল লেক বিক্ষোভ 
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প্রদর্শন করতে এলো । বল বাহুলা তারা ঠিক অহিংস ছিল না। ,তখনকার 
দিনে প্রদেশ কংগ্রেস অফিস ছিল তারই বাড়ির লাগোয়া একটা বাড়িতে সেই 
বাড়ির সামনে কিছু কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক একট] পাণ্টা বিক্ষোভ মিছিল বার 
করলো । আমি শুনতে পেলাম, ডাঃ রায়ের বাড়ির সামনে পর পর কয়েকট' 
বোমা ফাটলো। কাছেই পুলিশ ছিল অপেক্ষা করে সরাসরি পুলিশ কমিএনার 
হরিসাধন ঘোষ চৌধুরীর অধীনে । 'তারা স্থযোগ পেয়ে বিক্ষোভকারীদের 
তাড়। করলো। আর তাড়া করতেই হামলাকারীর দল একেবারে 
ফরসা । 

ংগ্রেস এবং বিরোধীদের শিবিরে অনিশ্চয়তা বিরাজ কর।ছল। $কে বলতে 
পার কলকাতায় কংগ্রেসের ভাগ্যে কী আছে? ২৮শে জানুয়ারি যখন বৌবাজার 
কেন্দ্রের ভোট গণন। চলছিল, তখন মুখ্যমন্ত্রী তার আঁফসে যথারীতি কাজ করতে 
লাগলেন। শান্ত এবং অবিচলিত, মুখে কোনোরকম উতৎ্কার চিহ্ছমাত্র নেই । 
থেকে পেকে তিনি পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন । বিরোধী 
পক্ষ যদি বৌবাজার কেজ্ছে জেতে, তাহলে সহিংস গণবিক্ষোভ সুরু হ'ল কী রকম 
করে তার প্রতিরোধ করতে হবে, এই-ই ছিল সেই যোগাযোগের বিষয়বস্ত | 
দুপুরের পর ডালহাউমি এলাকায় (এখন বিনয় বাদল দীনেশ বাগ) অশ্বারোহী 
পুলিশ মোতায়েন রাখা হলো, আর সৈন্তদেরও সজাগ করে দেওয়া হলো । 
বেলা ৩টের পর খবর আপতে লাগলো, দারুণ প্রতিযোগিত। চলার পর ডাঃ রায় 
তার প্রতিযোগীর থেকে কয়েকশ ভোটে এগিয়ে গেছেন |” যতই ভোট গণনা 
হচ্ছে ততই বাডতে লাগলে এই ব্যবধান । আমর! যারা তার সঙ্গে অফিসে 
ছিলাম, তাদের খুবই উৎকগ্ায় কেটেছিল সারাটা] দিন। তিনি নির্জে কিন্ত 
গণ্ডগোল আর আইনশঙ্খলাহনতার বিরুদ্ধে প্রাচীরের মতো এক্ত হয়ে 
দাড়িয়ে সব কিছু প্রতিহত করছিলেন । সন্ধ্যাবেলা রাস্থার আলো।গুলো জলে 
উঠলে । আমর! বারান্দায় এসে দেখলাম গর লোক--তণদের মধ্যে 
যুবক ও যুবতীর সংখ্যাই বেশি- সত্যি বন্দো।পাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে 
মহাকরণের সামনে দিয়ে মিছিল করে হাচ্ছে, সঙ্গে তাদের কোনো ব্যানার 
ব৷ প্লাকার্ড ছিল না। হতাশাগ্রস্ত এবটি দল, এদের নেতা কয়েক মিনিট 
আগে ডা: রায়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন। ডাঃ রায় প্রথম সাধারণ 
নির্বাচনে ৪,১১১ ভোটের ব্যবধানে জিতে গিয়েছিলেন । আমি তার সঙ্গে 
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যখন তার বাড়ি এলাম, তখন একদল জনতা তাকে 'সভিনন্দন জ'ন্বাবাব জন্য 
অপেক্ষা করছিল । 

আকাশবাণী থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বিজয়বাতা ঘোষণ1 করা হলো । রাত ৮টা 
নাগাদ দিলী থেকে ফোন এলো । প্রধানমন্ত্রী তাকে অভিনন্দন জানাবার 
ভন্য ফোন করেছিলেন । কথ! হতে লাগলো ছুই বদ্ধতে। ডাঃ রায় তাকে 
জানালেন তার চোখেব অবস্থা তাকে দিন দিন উদ্দিগ্ন করে তুলছে। নেহেরু 
বললেন, চোখ বলে কথা, একেবারেই অবহেল। করে ন। 

যাই হোক, দিলী ও কলকাতার উতৎ্কণা শেষ হলো । বিধানসভাব ২৩৮জন 
সদস্তাপংখান্ৰ মধো ১৪৩ জনের আসন পেল কগ্রেপ। বেশ ভালোরকম 

ংখ্াযাধিকোর জোরেই বলতে হবে। কিন্ত ভোটের বাকস নডে বডে কয়েকজন 
নেতাব ভাগা হিপ ঘটিয়েছিল। ভোটযুদ্ধে একেবারে সাত সাতটি মাথ। 
কুপোকাৎ। এরা হলেন প্রফুল্নচন্দ্র সেন, ভপতি মজুমদার, নিকুঞ্তবিহারী 
মাইতি, নীহারেন্দু দত্ত মজমদাব, কালীপদ মুখোপাধ্যায়, হরেজ্রনাথ রায়চৌধুবী, 
ও বিমলচন্ত্র সিংহ । মার চাবঞ্জন মন্ত্রী ফিবে এলেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে, 
হেমচন্দ্র নস্কব, যাদবেন্দ্রনাথ পাজা। ও শ্রামাপদ বর্মণ। যে হুগলি মেদিনীপুর গোী 
ংগ্রেস সংগঠনে আধিপতা কবণ্ছল তারা মুছে গেল। ফলে সংগঠন ও সরকার 

দুই জায়গাতেই একসঙ্গে আছিপতা কবতে লাগলেন ডাঃ রায়। 

সেই সন্ধ্যায় জনগণের উদ্দেশ্যে ডাঃ রায় যে বাণী দিয়েছিলেন তাতে ছিল, 
ভুলে যাবেন ন! দরঞ্জার কাছে শক্রবা গৎ পেতে বসে আছে । তারা আমাদের 
দেশ গঠন ও উন্নয়নমূলক কাজকর্ষে বাধা দিতে খুবই তৎপব হবাব চেষ্টায় 
আছে। অভিজ্ঞতা থেকে জানি জনগণের অধিকাংশ কংগ্রেম মনোভাবাপন্ন 
হলেও আত্মতুষ্টির কারণ নেই । আমাদের শুধু বাইবের পক্রর সঙ্গে মোকাবিল৷ 
করলেই হবে না, আমাদের ভিতরেও শক্র আছে। তাদেরও মোকাবিলা 
করতে হবে। ঢেলে সাজাতে হবে কংগ্রেসকে, যাঘে তরুণ তরুণীরা এখানে 
কাজ করবার স্থযোগ পায়। 

নতুন মন্ত্রিসভা নতুন করে গড়া হয় নি। পরাজিত মন্ত্রীরাও যথারীতি 
অফিসে এসে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতির 
ফতোয়া ছিল- পরাজিত মন্ত্রীদের ম্ল্বসভায় ফিরিয়ে নেওয়া হবে না, উপ- 
নিবাচন করেও নয়, পরিষদের সভ্য করেও শয়। পশ্চিমবঙ্গের আইন সভার 
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তন %টা ভাগ ছিল, পরিষদ বা আপার হাউস এবং বিধানসভা বা 
লোয়ার হাউস। 

প্রফুল্লচন্দ্র সেন তখন ভাবছিলেন, রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে তিনি 
খাদি আর গ্রাম উন্নয়ন নিয়ে কাজ কবতে থাকবেন। তাঁদের সম্বন্ধে তাদের 
নেতা যে কী ভাবছিলেন সেটা প্রফুল্পবাবু বা কালীপদ মুখোপাধযাষ দুজনের 
একজনও ভাবতে পারেন নি। এমনই মাভষ ডাঃ রায়-বিশ্বস্ত ও অন্গত 
সহকমী ৭ বন্ধুদ্রে সহজে ত্যাগ করতেন না। ৫ই মে (১৯৫১) তাবিথে 
তিনি প্রধানমন্ত্রীকে লিখলেন £ 
প্রিদ্ব জওহরলাল, 

নির্বাচনে আমাব সাতজন মন্ত্রী পবাজিত হয়েছেন । অন্ত পাচঙ্গনের কথা 
আমি ভাবছি না, কিন্ত খাছাবিভাগের পি সি সেন এবং শ্রমবিভাগেব কে পি মখাঙ্গী 
মামার মন্ত্রিসভাব খুব পয়োজনীয় সদন্সাই শুধু নন, ্টাবা তাদেব নিজের নিজের 
ঘবভাগ সম্পর্কে মসাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকাবী। পরব নিসানে 
প্রার্থী করলে অন্তর! ফিবে ন। এলে৪ এরা ছুঙ্গন যে ফিরে শাসনেন সে 
বিশ্বাস আমার 'মাছে। বিধানসভা এমন কেউ আছেন নলে আমি জানি 
না ধারা এদের শন্পদ পুরণ করতে পারবেন। ষদ্িও জানি এই প্রস্থাবে 
সমা£লাচনার ঝড উঠবে, তাহলি৭ বাংলার যা পরিস্থিতি, তাতে এদের দুজনকে 


আমার বাখা দরকার, অবশা যদি বাস্তবে তা সম্ভবপব হয়। 
তোমার বিশ্বক 
ব্ধান 


মুখ্যমন্ত্রীর এই চেষ্টার কথা দুটি কাগজ জানতে পেরে খুব লেখালেখি 
শুর করে। পরিষদ ব। মাপার হাউস্রে মাধ্যমে পরাজিত মন্ত্রীদের ফিরয়ে 
আনাব বিরুদ্ধে এদের ছেল প্রবল আপত্তি। স্তিকথ! বলতে কী, প্রধ।নমন্ত্রীর 
মত ছিল ন|। তিনি লিখেছিলেন, এতে জনমত অন্ুকল হবে না বলে 
আমি নিশ্চয় করে বলনে। পাবি। মন্ত্রিপভ। শুক করাব সময় পরাজিত এই 
মন্ত্রীদের না নিলে কি তোমার চলবেই ন1? 

অনপ্য শেষ পর্যস্থ ভার আপন্ছি মুক্তি গিয়ে খণ্ডন করে নিজের মতামতই 
প্রতিষ্ঠ। করতে পেরেছিলেন ডাঃ রায় । *কঠোর বিরোধিতা সত্বেও জনপ্রতি- 
নিধিদের ভোটের মাধমে আপার হাউস বা পরিষদে প্রফুল্ল সেন ও কালীপদ 
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মুখোপাধ্যায ফিবে আসতে পেরেছিলেন । এই প্রসঙ্গে ডাঃ বায় লিখেছিলেন, 
সাধাবণ নিবাচনে ভেবে গেলেও এই নির্বাচনে যখন উাব। জিতেছেন তখন 
বুঝতে হবে এদেব ওপর জনগণেব আস্থা! আছে। যদ্দি দেখি যেজনমত এ 
বিষয়ে খুবই কঠোর, তাহলে সম্ভবত এট। হতে পারে যে সাণারণ নির্বাচনী কেন্দ্র 
খেকে পরে এদেব প্রার্থী হিসাবে দা কবিয়ে ফিবিয়ে আনা যাঁবে। 

এইভাবে গুদের ছুজনকে মন্ত্রিসভায় রাখা হলো। কিন্তু কংগ্রেস 
শাইকমাগ্ডের কাছ থেকে এই কাজ কবাব অন্রমোদন পেতে ডাঃ বায়কে 
তিন মাস ধরে সমানে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হযেছিল । ১১ই জন মুখামন্ত্রী তার 
নতুন মন্গিসড়ী গঠন কবলেন। আগের সভায় ছিলেন তাকে নিয়ে ১৩ জন 
মন্্ী, এবাব হল ১৪ জন। আব তাব সঙ্গে উপমন্ত্রী যু হলেন ১৬ জন। 
৭ ব্যাপাবট1 হলে! এই রাজোব পক্ষে একেবারে শহন। এদেব নেওয়ার 
পিছনে মুক্তি ছিল ডাঃ রায় বলতেন, যে বিবট উন্নণ্নমূলক কর্ময/ক্ঞ হাত 
দওয| হয়েছে, তাতে গতি সঞ্চাৰ কবাব জন্য ওকণন্ব জনপ্রতিনিধিদের 
ভকহানধান প্রয়োজন । বিশেষ কবে তাবা সবকার ও জনগণের মধে। ঘনিষ্ট 
স'যোগ বেখে কাজকর্ম কবতে পাববেন যা কিনা বিন্যেক্ত বা সবকাবী কর্মচাবী 
দিযে কৰা সম্ভবপব ছিল নী। ডাঃ রায় ভাব মগ্দরিসভাষ একজন, মহিলা মন্ত্র 
নিয়ে ঠাকে দিলেন উদ্ধাস্ত ত্রাণ দপ্ন7াবব ভাখ। ইনি লোকসভাব নিবাচনে 
পবাজিত হয়া সন্বেও ডাঃ বায় একে নিতে দ্বিধা বোধ কবেনি। উনি হচ্ছেন 
শিমত] রেণুকা বাধ, রাজোব মহিলা মন্ত্রী এবং তণনকাব মুখা সচিব সতোক্দনাথ 
বায়েব স্্রী। কালীপদ মুণখাপাধায় ও প্রফুল্চন্র সেনেব কথা ডাঃ বায় 
প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে বেখেছিলেন, কিন্ শ্রীমতী বায়েব কথা জানাননি । 
পশ্চিমবঙ্গে নবগঠিত মন্ত্রিসভা সম্পর্কে প্রধানমন্ধী নেহেকব প্রতিক্রিয়া যা ১২ই 
গ্বন কাগজে বেবিয়েছিল ত। আদে অনুকূল ছিল ন1। মুখ।সচিবেব স্ত্রীকে 
মন্ষিসভায় নেওযাঁয লোকসভায় ঝ বয়ে গিষেছিল। তাই একটি চিঠিতে 
পঞ্ডিতঙী ডাঃ রায়কে লিখেছিলেন, পবাজিত প্রাথীকে মন্ত্রী কবা ঠিক হয়নি, 
যদিও এব যোগাতা সম্পর্কে তাৰ ধাবণা খব উচুই ছিল। বিবোধীপক্ষভূক্ত 
কমিউনিস্টরা মন্ত্রিসভাকে আক্রমণ করাব এই স্থযোগ ছেড়ে দেবেশ কেন। 
পোম্টাৰ আর প্লাকার্ডে তাবা পশ্চিমবঙ্গের মতো! গবীবৰ রাছ্গেৰ এমন 
মাথাভারী মস্ত্রিসভ1 সম্পর্কে নানান কটাক্ষ প্রকাশ কবতে লাগলেন, বিধান- 
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সভাতেও কটুক্তি করতে ছাড়লেন না। প্রসঙ্গত বল! যেতে পারে+ ১৫ বছর 
পরে যথন যুক্তফণ্টের প্রথম মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল, তখন তার মন্ত্রিসভা এই 
খ্যারই কাছাকাছি ছিল। 

যাই হোক বিরোধীপক্ষ বিশেষ করে কমিউনিস্ট ব্রক আগের থেকে 
শক্তিশালী ছিল এবার। পার্টির নবনির্বাচিত নেত। জোতি বস্তুর সঙ্গে 
ছিলেন উপযুক্ত উপনেতা৷ ( ডেপুটি লিডার ) বস্কিম মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমবাবুকে 
কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ বলে গণা কবা হতো । যাই হোক 
শক্তিশালী বিরোধীপক্ষ স্থযোগ পেলেই আক্রমণ চালাতেন সমব সময় মন্ত্রিসভা 
এমন কী কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীদের সম্পর্কেও বাক্তিগত কটাক্ষ করতে 
ছাঁডতেন না। কমিউনিস্ট সদস্যরা বিশেষ করে অগ্রিকা চক্রবতী জওহবলাল 
নেহেরুকে কখনো কখনো চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে তুলনা কবতেন। বলতেন, 
তারও ভাগ্য চিয়াং কাইশেকের মতে] হবে। (চিয়াংকে চীনের মূল তৃখণ্ড 
ছেড়ে পালাতে হয়েছিল । 

চীনদেশে কমিউনিস্টদের বিজয়লাভ ভারতীয় কমিউনিষ্টদের মনোবল 
বাড়িয়ে দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় তারা যে সণ ভাষণ দিতেন 
তাতে বোঝ; যেতো, তীর স্টালিন ও রাশিয়া থেকে বেশি অন্রপ্রাণিত 
হয়েছিলেন চীননিপ্রব ও তাদের নেতা মা৭ সে তু" এব কার্ধকলাপ থেকে । 
এরা যে একেবারেই গঠনমূলক সমালোচনা করতেন না৷ এমন নয়, তবে দলের 
ভাবমৃত্তি বাড়াতে হলে আর জনগণের বাহবা পেতে হলে এ ধরনের 
সমালোচনায় কাজ ভবে না বলে তারা মনে করতেন--সেই জন্য তাদের 
ঝৌকই তখন হয়েছিল ধ্ব'সাম্মক সমালোচনার প্রতি । ভার গপর সরকারী 
কাধকলাপের একটু-মাধট ফাক যদি পাওছা যেতে। কে] তার আর কথাই নেই, 
তেডে লাগতেন তার পিছনে । এই ধরনের আক্রমণে প্রথম প্রথম তীরা 
বিধানসভ! খুবই জমিয়ে তুলতেন, কাগছেও সে সব ছাপা হতে। খুব ফলাও 
করে। জ্যোতিবাবু ও বষ্কিমবাবু বিতর্কে যোগ দিয়ে যে সব ভাষণ দিতেন, 
তাতে তখনকার দিনের সমস্যার কথাই থাকতে বেশি, থাকতো গঠনমূলক 
সমালোচন1-_থাকতে। মন্ত্রিসভার ওপর বক্র কটাক্ষ । প্রসঙ্গক্রমে বল! যাঁয়, 
বঙ্কিমবাবু আগে ছিলেন প্রদেশ কথ্তঙ্সের সাধারণ সম্পাদক, আর তখন 
সহ-সভাপতি ছিলেন ডাঃ রায়। 
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যাই হোক, বিবোধী পক্ষেব সমালোচনায় মুখব থাকা সবে ও জ্যোতি বন্থ 
ও ডাঃ বাষের মাধ্য ণকটা পাবস্পবিক গীতি এ শ্র্ছব কন্তশ্ারা ষে বইতো, 
এ বিষষে সন্দেত ছিল না । বাজ্যেব উন্নয়নের ব্যাপাবে ডাঃ বায় যে সত্যিই 
আন্মরিক ৭ প্রাণপাত প্রয়া৯ কবছেন, এ। ভিতবে ভিতবে “জ্)1ভিবাবু বুঝতেন 
বলেই তীথ মধ্যে এই শ্রঞ্ছাব ভাব? বিছামান ছিল নলে মনে ভম। ডাঃ 
বায়েব হৃদযেও আেযোতিবাখু এক নিশিষ্ট স্থান কবে নে ছলেন, য ছিল সমন্য 
বাজনীতিব উতি | পাবস্পবিক এই লসৌভাবা বু প্র পযন্ত জা ছিল, 
ব" পিন তাবা ছুজনেহ বিধাশস শার ছিলেন এক সঙ্গে 

ণবংণথ উপাহবণক্ধ1” আগাম একদা ঘ+নাব ক+ উলেখ কণতে পারি। 
»|, বামের মুত্যব পাচ 1 পরবে প্রথম গুক্ুষণ্ড মান্ুসত। গঠিত হয়েছিল 
১,৮০৭ মালেব ১পা জা ডা, বাণ্ব জন্ম ৭ মতা দিনে মহাকরণের 
বাবান্পায় গর্দিন ডাঃ বায়েব মর্মবমতিধ নিচে প্র্পাথা স্থাপন কবতেন মুখামন্ত্রী। 
এং নিয়মই চলে আমহিল | সোদন খুখানপ্্রাব বৰ কনেখ অন মন্ত্রী বসে আছেন, 
আমি গিরে সপিনবে নিবেদন কবলান অঠষ্ঠানেৰ পাদ কয়েকজন মন্ত্রা এতে 
যোগ দিত অপ্ধাধাব পবণলন | কা ক গ্রেপ ও কংগেগ নেতাদের তাবা 
বামনশৈতিক পরিপজ্ত এনে করতেন কিছ উঠে পাগালেন জ্যোতি হহ্। 
মুগ)মন|। অত৭ নুখোপাণ্যাতব সাঙ্গ বেবিতম তিনি এশে পাঁভালেন শ্রদ্ধাঘ্য গিতে 
তাঃবাষেব মুতিব সামান | £ শাবক কান আম ঈলব 


রাজ্যের জন্ত ডাঃ রায়ের উন্নয়ন কর্মসূচি 

নবাডানব পাখি এম বত 1 14 কনা চা, বার য। শা কাবাহলেন, 
তাখ মধ্য মণ বিও কাপের এাণেব নু ণনটি +- ক্ষশীব বাবস্থাৰ কথা 
চিল। %এমট। সিল গান 5 শহর তগাতপক ক দিভীয়টি মি পনাপুব জলাব 
ঈখিতে একটি* মাবশিব লবন কারপাশ| “খালার ক॥ আব তত প্রন্গাব 
হচ্ছে মাবদ পাটি "লাব নার গশ বসন্তে মা ববাব কব বেকাৰ পমস্তা 
সমাধানব গণে প্াঝশিক পাপ হিসাব 219 প্ধল হাতে নেণয়া হলা। 
এতে আনা কব! হলে! যে, 25 পরশ গ্রা হব মাহ এবং চাব লগ মধ্যবি শুহস্থ 
উপগঞুত হবেন । গ্রামীণ শহব (ভুল টাউটনশিগ ) পবিকমনায় বিভিন্ন 
কাবিগবি বিষষে শিক্ষণপ্রাপূ তত পাব,বন এক হাজাব নদ 4৩ জন মধ্যবিশু 
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মানুষ । এর জন্য কম-বেশি চার কোটি টাক। দৰকার হবে বলে তিনি উল্লেখ 
করেছিলেন। গ্রামীণ শহরের এই পরিকল্পনা আজকের দিনে নতুন বলে মনে 
হবে না, কিন্তু সেদিন এটা অভিনব খ্যাপার বলেই সবার কাছে প্রতিভাত 
হয়েছিল । একশটি গ্রাম নিষে একটি করে গ্রামীণ শহর গড়ে উঠবে, যেখানে 
গ্রামের ফসল নিয়ে আসবে গ্রামের মানুষ, বিক্রি-টিঞ্রি করে আবার প্রয়োজনীয় 
সওদ। করে গ্রামে ফিরে যাবে । এ জন্ত বছু দূরের পথ ঠেঙিয়ে দূর দূর শহরে আর 
আসতে যেতে হবে না তাদের । এই-উ ছিল মুল পপকল্পন।। এই প্রসঙ্গে 
১৯৩৬ সালে এয়েলিংটন স্কোষারে রামমোহন রায়ের জমিন উপলক্ষে আহত 
এক জনসভায় নেহেরু যে ভাষণ পিষেছিলেন, সে কথা আমার মনে পড়ে যায। 
তিনি বলেছিলেন, সে যুগে সতীপাহ্‌ নিবারণ কল্পে রামমোহন যা কবেছিলেন ত। 
যে কী নিদাকণ বিপ্রবান্থক ছিল, কে কথা আজ ঠিক বোঝা! যাবে ন।। আমারও 
সেই কথা । ডাঃ রষের এ গামাণ শহর গঠনের পরিকল্পনা যে কতখানি 
বিপ্রবাত্মক ছিপ সে দিনের সে কখা আঙ্গকেব ধিনে ঠিক জদমঙ্গম করা যাবে ন।। 


তৈল শোধনাগার 


সেই ১৯৫২ সালেই ডাঃ রায়েব মনে গেগেছিল কলকাতাম্ একটি তৈল 
শোধনাগার তৈরি করার কথ।। গঙ্গার মুখে এমন কোন ভাঁরগায় এ শোধন।- 
গার স্থাপন কর যেতে পাবে যেখানে তৈলবাহী জাহাজ আসনার যাব।র 
স্থবিধার ক্গ্য উপযুন্ট' গতর জলপ্রধাহ রষেছে। এই বিষয়ে তিনি বন্দর 
কর্তৃপক্ষীয় বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদন বা রিপোর্ট নিষেহিলেন। ভারত সরকার 
তখন পূর্বাঞ্চলে তীয় একটি তৈল শোধনাগাব স্থাপনের জগ্ কাযালটেন্স আগু 
কোম্পানীর সঙ্গে কথাবাতা চালাচ্ছিলেন । ১২শে এপ্রিল ৮1: বায় প্রধানমন্ত্রীকে 
কলকাতার কাছেই এ তৃতীদ্ম এক লক্ষ উনের তৈল শোধনাগার স্থাপনের সপক্ষে 
যুক্তি দেখিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন মনে আচে । তার যুক্তির ভিত্তি ছিপ, 
মধ্য প্রাচোর মশোধিত তেল নশিধে বোন্বাই মাথ। ঘামাক, কিন্তু ত্রহ্ষদেশ ৪ 
ইন্দোনেশিয়া থেকে যে তেপ পান! যাবে বলে আশ। করা যায়, তার শে।ধনা- 
গার কলকাতার আশেপাশে হলে মব দিক থেকে স্থবিধা হয়। কলকাতার 
শিল্পাঞ্চলে জালানী গ্যাসের প্রচণ্ড অভাব রমেছে। এই অভাব পুরণ করবে এ 
শোধনাগার থেকে উৎপন্ন বাড়তি গ্যাস।- তাছাড়া কলকাতায় রয়েছে বনু ভারী 
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বাসায়নিক শিল্পের কারখানা, শোধনাগাব হলে বু ছোটখাট রাসায়নিক শিল্প 
গডে উঠবে, যাব ফলে এ বাঙ্জোর কাবিগবী শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণরা চাকরি 
পাবে, রাজ্যেব সর্বান্মক বেকাব সমস্য।ব 9 কিছুট। স্থরাহা হবে । 


গেঁওখালির বন্দর ও ফারাক্কার জলাধার 

কলিকাত। বন্দবে ভীন্ড কমাবাব জন্গ «কটি সহ নন্ব ?গগখালিতে স্থাপন 
কবাব বিষয়টি ডাঃ বায় প্রপানমস্তীব গোচবে আনালন যাঁচ মাসেব প্রথম 
সপ্পাঙ্তে। সেই সময় কপকাত1 বন্দরেব অবস্থা এমন হয়েছিল যে সাত হাজার 
টনেব বেঞ্পা মাল নিবে কোনে। জাহাল গওখালি ঢুকতে পারতো না। তাই 
কলকাতাম আসবাব মুখে জাতাজপ্ু"্ল। ভিজাগাপ্তম বন্দবে মালে ভাব বেশ 
কিছুটা] কমিষে তাবপবে মাসতো। কিন্ত গেঁদখালিব কাছে বন্দব হলে, জাহাজ 
গুলোকে সে অন্রবিধা শোগ কবতে হনে “11 বব" বি এন আব-এব ( এখন 
দক্ষিণ পুর্ন বেলওদে কে।লাথাট স্শেনেব সপে “বল সংযোগ ঘটিয়ে বেলপথে 
মাল নওনা দেওয়ান স্থযোগ গাবন স্বগম হবে| আব সেউ সঙ্গে কলকাতা 
বন্দবেও ভীঢ কমান । ডাঃ বায় এই চিঠি্ত প্রধানমন্ত্রীতক ৭৭ জানিয়েছিলন 
যে মুখিদাবাদ জেলাব মাথাব ওপবে একটি জ্লাধাব তৈবি কবে গঙ্গাব জুল 
ভাগীবধী খানে চালিত করে গুগলি নদীত এহুন ফেল। যাবে ।' এতে হুগলি 
নপী পুনদ্দীবিত ভবে, নিন্ন “ব” মধা বঙ্গ ও মশিদাবাদ জেলাব সাঙ্গ একটা 
চলাচলের পথ 9 খ/ল যাবে | আসল কথা, সাগবেব নোনা জপ এসে নদ*ব বুক 
যে কমাগনত বুজিযে ফেলছে, এঢ। বোধ কবতে ভাব । 

আমবা জানি, এই দ্ুটি প্রকল্পেব জন্য ডাঃ বায় লিখিত ও মৌখিক, দুই 
ভাবেই কেন্দীয কঠপক্ষদেব সঙ্গে লছাই চালিয়েছিলেন। আজ, অর্থাৎ এ 
ঘটনার বিশ বছব পরে হলদিযা বন্ধব ও তৈল শোধনাগার এবং ফাবাকী জলাধাব 
দুই ই বাস্তবায়িম্ত ভয়েছে, কিন্ত ঠাব যুলে ছিল ডাঃ বাষেব এ পরিকল্পনা, যা নিষে 
তিনি ১৯৫২ব মাঁচ-এপ্রিলে কেন্দ্রে সঙ্গে অতো! লেখালেখি কবেছিলেন। 

যাইহোক, এই নছরেই গ্রীক্মকালে বিধান সভাব বিরোধীপক্ষ তাদের প্রথম 
খাছ্য আন্দোলন শুপ্চ করলেন। তীাদেব দাবি ছিল চাল ও গমেব বেশনেব 
পরিমাণ বাডাতে হবে, বিশেষ কবে মেহনতী শ্রমিকদেব জন্য । আব সম্তা দবে 
আরও খাগ্য চাই, এই দাবি নিয়ে বোজ মিছিল বেকতে শুরু কবলো। রফ্রি 


১৪৭ 


আহম্মেদ কিদোয়াই তখন আবার কংগ্রেসে ফিরে এসে কেন্দ্রীয় খাছ্যমন্ত্রী 
হয়েছেন । "তিনি কলকাতায় এসে একদিন সকালে ডাঃ রায়ের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী 
ও বিরোধী পক্ষীয় নেতা, বিশেষ করে জ্যোতি বস্থ্র সঙ্গে দেখা করলেন। 
আলোচনা যখন চলছে, তখন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির চারিপাশ দিয়ে লোগানমূখর 
মিছিল ঠিক পথ পরিক্রমা! করছে। 
ভেবে ভেবে এক হত্র বার করা হলো। রফি সেট প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন। 
প্রধানমন্ত্রী ২২ জুলাই মুখ্যমন্ত্রীকে পত্রে য৷ জানালেন, তার মোদ্বাকখা হলে 
এই যে, কেন্দ্র কী করে যে আরও ভপ্তৃকি দেবে এই ব্যাপারে, তা তিনি বুঝতে 
পারছেন না। তার মতে কোথাও শিশ্চষহই একট] ভুল বোঝাবুষঝ। হযেছে । 
পরিস্থিতি ছিল খুবই ভালে।, জনলাধাবণ ৪ খুশিমনে মেনে নিয়েছিলেন, কিন্ত 
সেটা যেভাবেই হোক তালগোল পাকিয়ে গেছে । তিনি এ-ও লিখেহিলেন, 
তোমার থান বিভাগে অফিসারর। খুব যে দক্ষ তা মনে হচ্ছে না। ককন্ছ 
- সম্পর্কে বলতে পারি, আমাদের পক্ষ থেকে য। যা ওয়াদ। (দওরা হযেছিল ত। 
পুরণ কবা হয়েছে । 
তিনি মাবো লিখেছিলেন, কলকাতাব এঞ্ঈ সব গোলোযোগের কারণট। 
ইচ্ছে সম্পর্ন রামইনছিক, গগ্ক আন্দোলনের সঙ্গে এর সম্পক খন কম। 
আমার জানিত' তথা এই যে,এভামার বমান গাছ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনেব নিষোগে 
বাক্তিগভঙাবে চাপের মাপটিই এব মুল । আমি মাণস্ক। করেছিলাম এর 
নিরোগে বেশ কিছু লোকেব মখো বিবক্তি দেখ! "পরবে এব সেই মর্ষে মামি 
তোথাকে চিঠি লিখেহিলাম। অকাবণে কমি নন একটা পরিস্থিতির মারতে 
পা গেহে।। এএধকে গে বকম করেত ভোক তহামাকে বেরিষে মত ত হবে। 
এই চিঠির উদ্রে মুখামগ্া প্রকুপ্প মেনেব সপক্ষ 2জাবাপ। শুক্কি দিয়েই 
লেখালেখি করেছিলেন, £ গুচ্ছ শাবোধীদেব মনে নত মনের বাজনার 
গেল, থাপ্ভ একট অঠিলা মার ধ9 সনন্চ শান্দোলনটা বাজচুনতিক, 
ভবুঠিক এন প্রদল্প সেন ব| ভার খান শাতির বকছে নব পঞচলবাবু প্রতোক 
খুটিনাটি নিযে আমার সর্গে আলোগন। ন। করে কিছু করবেন না । সেলগ্ঠ 
খাগ্য 'আন্দেলনের পুরে দায়ি আমি শিজেপ মাডে নিচ্ছি। এই রাজনৈতিক 
আব থেকে আমাদের বেরিরে গ্মাসতে ভবেই | তুম ভবে না, এখন পবন 
পরিস্থিতিব মোকাবিলা মামি ঠিকমতো করে আসছি । 
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১৪ই*আগঞ্ট ভিয্নেনার বিখ্যাত ডাক্তার লিগনারকে দিয়ে চোখের ছানি 
কাটাবাব জন্য ভিয়েনা চলে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্ত যাবার আগে একটি 
সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে তাতে তিনি সেই প্রথম জোর দিয়ে বললেন যে 
বিহাবেৰ কিছু বাংল! ভাষাভাষী অঞ্চল বাংলার মধ্য আসা দরকার । এ 
নিয়ে বিধান সভাষ জনৈক কণগ্রেস সাশ্য-আানীত প্রস্তাবও পাশ হয়ে গেছে। 
গাঃ রাষেব যুক্তির ভিত্তি ছিল নিছক" প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক, ভাবাবেগ 
নয়। ফাবাকা জলাধাব ৪ সেতু সম্পর্কে যেমন বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের 
নিয় ৪ দক্ষিণ অ*শের সঙ্গে স'ধোগ স্থাপন দবকাব। দবকাব হুগলি নদীর 
পুনজীবন,ঘাৰ «পর বাজে ভবিষ্যৎ বাণিজ্য ও সমুদ্ধি নিভর করছে-_ঠিক 
তেমনি বণলেন, জলপাইপুটি ও দাঞ্জিলি' জেলার সঙ্গে মুশিদাবাদ মালদ! 
এলাকাব সঙ্গে সাপ্সাগসাধতনৰ জন্য বিভাবেব সন্নিহিত অঞ্চল থেকে কিছুটা 
কখণ্ধ পাত্ণা ধবকাব। আবার সান্তাল পবগণাব কিছু অ*শও পশ্চিমবঙে 
গাসা উচিত, যাব ভাষা, আচাখ বাবংার, জীবন যাপনের ধবণ বাব” পুর্ববা*্লাব 
উদ্বাস্্রদেব সঙ্গে বশি খাপ খায, আব সক্গ্ত সেখানে তাদেৰ সহজেই 
পুনবাসন দেদ্খ] 'যতে পাববে । 

এই ভুলো! ছু পতিবেশী বাজ্েব মণে। বেমাবেবির শুন ১৯৫৬ সাল 
পযন্ত এটি ১লেছিল। এ সালেহ বাজ।সভ বিষয়টিতে হন্মক্ষেপ কবে দুই 
বাজ্যেব সীমান। পুনবিন্থাস করতে খাক। সাবাদক সম্মেলল শ বিধান 
সভায় এ ভখণ দাণি নয়ে মুখামন্বী 9 বা*লাব কণগ্রেস নেতাবা বিতেল কবে 
অতুলা ঘোষ যে সব ভাষণ দেশ, তাব প্রতির্টায় প্লাণমন্্রীব কাছ থেকেও 
একখান কড। চিঠি আসে । সমন্গাব সমাধান বাণলাব নেতারা কুল পথে প" 
বাঙাচ্ছেন, “ই ছিল তাব মত | ছুই প্রতিবেশী বাজেোর মধ। বিবোধেব আশঙ্কা 
তাকে বিচলিত কবেছিল বোশ | ১৭ই ম্াগঞ্জের চিঠিতে তান লিখেছিলেন £ 
পিয় বিধান, 

তুমি ইয়োবোপ চলে গছে!। কিন্ত যাখাব আগে 'ন মত বিবোধের 
সচন। তুমি কবে গেছে, তা আমি খবই দুঃখজনক বলে মান কবি। অতুল 
ঘোষকে আজই আমি চিঠি লিখেছি, তাৰ কপি এই সঙ্গে পাঠালাম । 

প্রীতি নিও 
জওহরলাল নেহেক 
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ডাঃ রায়ের ভিয়েনা যাবার আগে ছই নেতার মধ্যে পত্র বিনিময় কুয়েছিল। 
তাতে দেখ! যায়, জওহরলাল তার চক্ষুর অবস্থা সম্পকে উদ্বেগ প্রকাশ করে 
তার ভিয়েনা ধাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে বলছেন। আর বলছেন দিলীতে ৯ই 
থেকে ১২ই আগষ্ট পর্যন্ত ওয়াকিং কমিটির যে মিটিং হবে তাতে তার পক্ষে 
যোগ দেওয়া সম্ভব কি না, কারণ এঁ সময়ই তার ভিয়েনা যাওয়ার কথা। এ 
চিঠিতে আরও একট! খবর ছিল। " পালামেন্ট ভবনের পাথরের সি ড়িতে 
পড়ে গিয়ে জগহরলাল পায়ে চোট পেষেছিলেন। এই খবরট] দিয়ে জওহরলাল 
লিখছেন আঘাত অবশ্য বেশি নয় দিন কয়েকের মধ্যেই সেরে যাবে । আপাতত 
একটু খুঁড়িয়ে হাটছি, এই যা। এ চিঠির উত্তরে ডাঃ রায় লিখোঁছলেন যে 
অপারেশনের পর চোখের দষ্টি বাবে বলে তিনি আাশ! করেন। বাজেটের 
সময় অতসী কাচ দিয়েও বাজেট পনডতে তার অন্থবিধা হচ্ছিল। ডা: রায় 
ভিয়েনা যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত খাকবেন বলে ওয়াকিং কামটির 'মধিবেশনে 
যোগদান করতে পারবেন না বলে জানিয়োছলেন এ চিঠিতে । আর 
জানিয়েছিলেন, তুমি দয! করে মনে রেখে। যে তুমি আর যুবকটি নেই। 
ঠাটুতে যদি বাথাটা লেগেই থাকে, তাহলে ওর একটা এক্স-রে করিয়ে নেওয়া 
দরকার। ্ 

প্রায় আডাই মাপ ইয়োকোপ ও আমেরিকা কাটিয়ে ডাঃ রায় চোখেব 
পুনঙ্জাবিত দৃষ্টিশক্তি এনং নতুন কর্মোছ্যম নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। 
শরতের এক কুয়াশাচ্ছন্্র নকলে প্লেন থেকে নামলেন ডাঃ রাষ, সামনে দাড়িষে 
তার বন্ধু সহকর্মী ও গ্রণগ্রাহীববন্দ । প্লেনের নিডির নিচেই আমি 
দাডিয়েছিলাম । | 

কারণ তার মালপত্রের টিকিটঢা তিনি নেমেই আমার হাতে দেবেন। আমি 
সেই টিকিট নিয়ে তার জিনিসপত্র বেছে বের করে নেবো । যাই হোক, বেশি 
বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই । ফেরার পথে দেখ। গেল কাতারে কাতারে লোক 
দাড়িয়ে আছে তাকে দেখবার জন্য । 

ইয়োরোপ আমেরিকায় চোখ কাটাবার পর তিনি যে ঘুরেছিলেন, তা 
বিন] উদ্দেশে নয়, তার উদ্দেশ্য ছিল কলকাতার ভুগর্ভস্থ পয়: প্রণালীর উন্নততর 
ব্যবস্থা কী করা যায় তার পরিকল্পন। কর!) পয়ঃপ্রণালীজাত গ্যাসের উৎপাদন 
প্রণালী সম্পকে খোজ-খবর করা, ক্দলা থেকে পিচ ৪ পিচজাতীয় দ্রব্যের 
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উৎপাদন, কারখানা ও এ্যা্টিবায়োটিক ইদধ তৈবিব কাবখানা স্থাপনের 
ব্যবস্থা করা। 

ইতিমধ্যে দেখে ভাবত পাকিস্তানের মধো যাতাধাতেব জন্ত পাসপোর্ট 

প্রথা চালু করাব ষে প্রশ্গাব তুই দেখেব সম্মতি মে নেন্যা হযেছিল, যাব ফলে 
তুই বাংল।রই উদ্বাস্্ আত এক আটকানে। যেত, তাই নিয়ে পাকিস্তান খালি 
গড়িমসি কবতে লাগলো । “কান তাবিখ থেকে এই প্রথা চালু হবে সেই 
তারিখ আব পাকিস্তান কিছুতেই দেয় না। ঘলে একটা অনিশ্চয়তার স্য্ট 
হলো । উদাস্ত্র শোত আবও বাডতে লাগলে।। সাম্প্রদায়িক উন্তেজনাও তীব্র 
হতে লাঞলো। এই এবস্থাব কথ। জানিষে মন্ত্রিসভাব অস্থামী নেতা প্রযুল্লচন্্ 
সেন প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন"। এউ অক্লোববে পাকিস্তান সবকার পাসপোট 
প্রথ| বন্ধ বা+য়। ,* চমস্যা দেখ। দিয়েছে তার বিণদ আলোচনা ছিল এই 
চিঠিতে । পাসপোর্ট প্রথার ভীতিও বা*লাৰ ভিন্দধ্বে মধ্যে প্রবলভাবে 
সঞ্চাবিত হওয়ায় দলে দলে তাবা বা*লায় আসতে আবনস্তকবেছে। ই প্রথা চালু, 
ভবে বব ভোলাষধ মাব তাৰ পবে চালু নাতওযষায এই বিপজিব কৃষ্টি হযে সাম্প্রাণাষিক 
উদ্টে্না উ্ধোত্তব বুদ্ধি করছে | মগ্টিসভ। ঘনে কবে, এই অনিশ্চয়তাব 
অবসান এখনি ভক্য়াব প্রয়োজন । হফ্পাহা পাসতপাও পখা $খনি চালু করা 
হোক, আব নয়ত ও প্রস্তাব একেবাবেই বাতিল কবে দেওয়া ভোক। 

এ প্রসঙ্গে গধানমন্ত্রী চিঠি লিখলেন ডাঃ বাধকে ১৯৫শে অকৌোনব। 
ডঃ বায় ইয়োবোপ থেকে ফিববা পব। তত দিনে পাসপোড প্রথা চালু হযে 
গেছে । ইতিমধো পধানমন্্ী উদ্ভব পুব অঞ্চলে ফব কবতে এসে এক দিনের* 
জন্ত 'কলকাতায় কাটিয়ে গিবেছিলেন। চিঠিতে নেহেক্জী যা লিখেছিলেন, 
ভাতে ছিল তই বা*লাব উদ্বীস্ত চলাচল ৪ পাসপোট গ্রখাব সম্পকে তাব বিশ্লেষণ। 
তিনি লিখেছিলেন, পামপোট প্রথা চালু হওয়াতে কিছু লোক ভয় পেলো এই 
কথা ভেবে যে,তাব। বোধ হয় পবে আব আসতে পাখবে না? যলে আসবাব 
জন্য গুডোছুডি পডে গেল। পাকিস্তান & প্রথা চাল কবার তাবখ রর মাঁস 
পিছিয়ে দিতে চাইলো । মামবা বাজী হলাম না। বললাম, তাহলে এ প্রথা 
একেনারে উঠিয়ে দাও। অনিশ্চয় অবস্থা চলতে দেওধা যায় না, সেটা 
বিপজ্জনক। আসলে পাকিস্তানের অথ নৈতিক অবস্থা ভাল নয়, দ্রুত 
অবনতি ঘটছে । সম্ভবত দলে দলে লোক চলে মাসাব এটাই প্রধান কারণ। 
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মনে রাখতে হবে, গত বছর আর এ বছরের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি মময় পযন্ত 
বহু হিন্দু ও-বাংলায় ফিবে গেছে। যত এসেছে, গেছে তাব থেকে বেশি। 
আমার বিশ্বাস, পাকিস্তান যে পাসপোর্ট চালু কাবা বলে রব তুলেছিল, তাব 
অন্ততম কাবণ হচ্ছে এটি । যাই হোক, পাসপোর্ট প্রথ। চালু হওয়ায় উদ্ধাস্তব- 
শ্োত সঙ্গে সঙ্গেই কিছুট। ঠেকানে। গেছে । াকছু লোক মাটকে পড়েছিল, 
এ কথা ঠিক | কিখ্খ তাদেব পরীক্ষা ঢধিক্ষা কবে এ-পাবে ঠিকহ আস্তে দেন্য়া 
হয়েছে । এ নিয়ে কোনে সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে মামার মান হয় শা । ভতি- 
মধ্যে শ্যামাপ্রমাদ মুখোপ,ধ্যাব প্রমুখেরা চিৎকাব শুঞ্ু করে দিয়েছেন। মাগে 
চেঁচাতেন লোক আসছে কেন বলে, এখন চেিঁচাচ্ছেন লোক কেন াসাছ ল1 
বা আসতে পারছে ন। বলে। জামার মান হয, পাসপোট গ্রথাব মাধামে 
শ্োতেব গতি যে কিছট]1 কদ্ধ কব! ?গন্ছ, /সন্ই। গালে হযেছে । ঘাখ! 
স্থায়ীভাবে ব1 অস্থাীভাবে আসতে চান আালক, তাদের গালা যাওয়ায় ক ন 
ব্যাঘাত ঘটবে না। কিন্ত তমাৎ “বাট ভা এসে যদি এক সঙ্গে তাঁজিব ভয়, 
তখনই দেখা দেযু নানান সমস্থ! 

ডাং বাখ কিবে এপ প্রধানমন্ত্রীব চিঠিব উত্তব দালল। “ই উন্ধাবর 
তাবিখ হচ্ছে ১৯ ৩*শে অরৌবণ ১৯৫১ তাতে ভিন লিখেছিলেশ, ১৮৪ 
আগন্চ আনাব চোখেব অপ »বন হর কিঙ্ অঙ্লোণবেব মাঝামাঝি পদ্চ 
চোখের বাথা কম শি, যদিও অত্ন্বাপচাবের ঘা ৮৮বে গিযেছিল। শাবদ্ব 
'আবাব চোখের উপবুক্ত চ*মাব বাচ পানা 'শস্ুবিণ। দখা দিল।। নব 
পষন্থ অবশ্য ঠিকমত ক'চ "পল গছি 

উদ্বাস্থ প্রসঙ্গ আল চপ। কবে « চিঠিতত নিনি পাকঙ্গান সরকাবের 
অস্তযোগিভাব কণা উ/প্পখ কারন তাবপর্ে লেখেন বালাব সীমাবেখ' 
বাড়িয়ে দেবার দাবিব কাদ।। এ দাণ্ব উঠছিল শিবাশস তব | ছাঃ বাণ 
লিখলেন, এ ছিল “বসধকাবা গশ্তাব মামি ম্থন কবিনি । কিছ এবদী 
বলে আমাকে প্রঃ| এডিদে যেতে হঠনেছিল কাবণ সবকাব্র প্রত এটা 
বন্ধুত্বপূর্ণ আহ্বান ছিপ ন।| বলা হয়েছিল, খেভেতু গুডিন্য। ৪ 1বহ।ব সধকাব 
উদ্ধান্থ সমন্তার স্নাধানে সাভান্য কবাব জগ উদ্বান্কাদর যে সব জাযগায বসাতে 
চেয়েছিলেন মে সব জায়গা! তাদের পছত" ন। হওয়ায় ভাবা ধির এসেছে, 
সেইহেতু এ হই প্রদেশের সবকাবকে বল। ভোক বা'লাব সীমা শর কাছাকাছি 
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আমাদের স্থবিধামতো| জায়গ! অমর! পছন্দ করে দেবো তাতে তাদের প্রশাসনিক 
ব1 সার্বভৌমিক শ্স্থবিধা ই হোক নাকেন। এই প্রশ্ন এইভাবে গুঠার জনই 
আমাকে ভাষণটি দিতে হয়েছিল। তোমাৰ অবগতির জন্ত একটা কপি যত 
শীঘ সম্ভব আমি পাঠাবে! । ডঃ শ্যামাপ্রসাদ কী করছেন আমি জানি। 
আমি কাল অথবা পরশ তাব সঙ্গে কথ! বলবো । তিনি যে ঠিক পথে চলছেন 
এ শামি যনে করি না, গার সে কথ। আমি তাকে বলবো ও। 

চিঠিতে ডাঃ বায় লিখেছিলেন, নিউইয়কে নান ( বিওয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ) এব 
সঙ্গে আমার “দখা হদেহিশ । মেননেব সঙ্গেও দেখ। হয়েছিল । নিউইয়র্ক 
ছাডাব আগে মেননেৰ একট। হঘটন! ঘটেছিল | আমাৰ মনে হণ এখন সে 
ভালো আছে । গন্কাল এস কুরেশিব সঙ্গে আমার দেখা! হযেছে এব" তার 
সঙ্গে মমাব বন্ধতপণ কথাবাতী হযেছে । 

১৮ই ডিসেম্বর নাহকল্গা দাঃ বাধকে একটি কৌতৃকপূর্ণ বাক্কিগত চিঠি 
লেখেন । লেখেন যে, দ্ব তিন দ্রিন আগে বিখাযাত বেভালাবাদক ইহুদী মেগুহিনের 
%* ডাষান। মেতহিতনব একটি চঠি পেষেছি । চিঠিতে তিনি লিখেছেন জুবিখে। 
কোদাও তোয়াব সঙ্গে ভাব দখা হযেছিল এব সে দেখা হওফায় তিনি 
খুব খুশি হয়েছিলেন শনি তোমাকে মহৎ বাহাজানিকারক ডাঃ বি সি.বায়' 
বলে বর্ণন। ব/বছেশ ও বণনা মাম।ব ভালো পেগেছে তোমাৰ কী 
মনে ভঘ? 

এ তাবিন। গরাণমন্ত্র' আব এক) চিতি 'লখেছিলন। তাত ভাবার 
ভিন্িতে €দেশ গন সম্পকিত ুশ্সটি ছিল । 

নয়াদ্ল্া 
১৮ই ডিলসম্বব ১৭৯৫১ 

প্রিয় বিধান, 


ভাষাৰ টি প্রদে* গঠন সম্পকিত প্রথ্টি নিষে তোমাকে আম 
আলাপাঙাবে এ5 চিঠি লিখছি, আমার ৩য় তচ্ছে শুবিষ্যতে ভাষাভিত্তিক 
প্রদেশ গঠন সংক্রান্ত হই সব প্রশ্নে মামাদেব বিশ্ষে ভীবে জড়িবে পডতে না 
হয। আ*1 করি ভোমাব বালা লোকের! এ জিশিল আনার শু কবে দেবে 
ন| | এ বিষয়ে যত? সম্ভব বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে এগিষে যাবার পবামশই আমি 
“তামাকে দেবো । খব ভালে! হয যদি তুমি বিহারের শ্রুবাবু ও অন্যাগ্দের সঙ্গে 
কথা বলতে পাবে! ৩*শে তারিখে ওয়াকি' কমিটিব যে অধিবে*ন বসছে 
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আশা কবি তাতে যোগ দিতে তুমি আসছো। সে সময় শ্রীবারও এখানে 


আসবেন। 
তোমার মেহের 


জওহব 


(৯) 
১৯৫৩ 

কলকাতা মহ।নগবীব একট! বে স্থুবিধা এই যে, এটি হচ্ছে প্রাচ্য ৪ 
পাশ্চাতোর মধ্যে যাতাধাতেব একটি কেন্দ্রস্থল । পথিবীণ তাবৎ দেশেব 
পালামেণ্টারি প্রতিনিধিদল, ভাবতীয়দেব সহায়তাষ ভাবতে বিশেষ কবে পশ্চিম 
বঙ্গে বাণিজ্য সংস্থা! গঠনে অভিলাষী ইযোবোপীয বাবসায়ী সম্প্রদার , তাবও 
পরে বিদেশাগত তি ত্বাহ পিবা ত আছেনহ। এদেব কত পোককে যে 
মৃখ্ামন্ত্রীব অভার্থন| জানাতে "তা তাব ইয়া নেই । এদেব মধ্যে আমেবিকার 
লোকই তখন আসত বেশি। তিনি যখন রাজ্োেব প্রথম পঞ্চম বাধিকা 
পরিকপ্পনাকে কপ দিতে বাস্স, গন তাৰ সেই অমূল/ সময নষ্ট কাব এ ধবাণব 
বন্ত অতিথি এসে উপস্থিত হতেন। একসময় বিবন্ধ হযে নিশি মন্থুবা কৰে 
ছিলেন, এই আমেবিকানবা ভাবে কী + ্যহেতু তার। “হা দিচ্ছে সেই হেতু 
তাঁবা অনববত লোক পাঠাবে পবিকল্পনাৰ কাক্ত কেমন হচ্ছে ত। দেখাব জন্য, 
আর উপদেশ দেবাব জন্য ? 

শবশ্না এমন কয়েকজন আবাব ছিলেন মাদেব পবামশেকবা-নি মূলা দিতেন 
,এব* যাদেব উপস্থিতিতে তিনি খুবই আনন্দিত হ ন্ছিলেন। এই বছরে 
জানুযাবিতে এমনি দুক্তন অতাঁথ এলেন, একভন হচ্ছেন স্তাব ্ভ গ্রণ্টার এবং 
ক্রিমেণ্ট আটলি। স্যার জজ ন্ণ্টার তিবি* দশকে ভাবের অথবিষয়ক সদশ্থয 
( কাইনান্স মেগ্ধার ) ছিলেন এবং উদারনৈতিক মানাভ।বাপন একজন বিশিষ্ট 
অর্থনাতিবিদ ছিলেন । ডাঃ বায় তাব উপস্থিতিব ভযোগ শিয়ে তার সঙ্গে 
মহাকরণে বসে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম পঞ্চম বারিকী পরিকল্পনা নিয়ে বিশদ 
আলোচন! করেন। শ্যার জর্জ পরে পরিকল্পনার মাধ্যমে অথ নৈতিক উন্নয়নে 
ভাবতের এই প্রয়াসের ভূয়সী প্রশ'সা কবেছিপেন। 

ওর পরে এলেন ক্লিমষেণ্ট আটলি। তিনি রেগুনে সমাজতান্ত্রিক কনফারেন্সে 
যোগ দেবার পথে কলকাতায় থেমেছিলেন। ভারতের এই বিশ্বস্ত বন্ধুকে 


€ 
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চাক্ষুষ দেবার অভিলাম আমার পুর্ণ হলে। যখন তাকে মহাকরণের লাউপ্জে এক 
সকালবেলা স্বাগত জানাবাব মৌশাগ্য লাভ করলাম। সাধারণ ই*রেজদেব 
তুলনায় দেখতে মান্তঘটি একটু ছোটখাটো, চিবুকেব হাড বেশ ফুটে বেরুনো 
আর মাথাজোডা টাক। বযসের ভাবে একটু নুয়েও পড়েছেন তখন। 

সহাশ্যমুখে আমাব দিকে মখন -াঁকালেন, 'গামাব মনে হলো ওর মধ্যে 
সম্তন্থল এ একট। ভাব আছে। আমি মাথ। মুভষে অভিবাদন জানিষে শঁকে মান 
গ্রহণ কবতে আমন্বণ জানালাম । কিমেপ্ট গ্যাটলিব সেহসৰ ভাষণ এন* ব্রিটিশ 
পালামেণ্টে তাৰ ভারতেখ স্বাধীনত। বিষয়ক বিলটিব স্তরকৌশলে উত্থাপন 
প্রভৃতির *কখা আমাব মুন গভীবভাবে ছাপ ফেলেছিল। টেবি দলের 
বিবোধিত! এব* যে কামেমী স্বার্থ ছুই শতাব্দী ধবে শারতেব জনগণকে অন্তায় 
ভাবে মধীনতাপ শ শ্বাব্দ কবে (রখেছিলেন, তাদের প্রত্কিলতাব বিকছে 
স*গ্রাম কবে ভাবাঙকে ক্ষমত। হস্সান্গব কবাব ষূলে তীর প্রধাস ছিল নাকি, 
ভাবত এখন স্বানীন, আব সেজগ্ঠা কুল, জাতি হিসাবে আমাদের সত্যিকান্ববৃ" 
একজন বন্ধুকে গুলে যাওয়। উচিত নম | 

জান্যাবির দ্বিতীয় স্প্লাহে ভায়দরাবাদেব নানাল নগবে জওহবলাল নেহেকৰ 
সভাপতিত্বে ভাবতে শাতীয় ক'গ্রেসব অধিবেশন বসেছিল । এই অধিবেশনের 
মূল আলোচ্য বিষয় ছিপ ভামাব 1১6$তে বাজাগুলিব পুনণ ঠন, ভাবতেব পপ্চ- 
পাষিকী পরিকল্পন। এব* সাম্প্রদাধিকত।। এযাব ওয়েভ ইপ্ডিখাব একটি ডাকোট' 
বিমানে কবে আঙফব। সঞ্চালবেশ'তেই কলকাতা “ছড়ে গেলাম । গডিয]ব 
উপকূল ধরে মাদাঁজ পযন্গ বঙ্গোপঙাগব দিযে উডে যাবাব অভিজ্ঞতা সেঈ 
'আমাঁব প্রথম। বিশাখাপন্মেব কাছে আমি একটা অদ্ভুত দৃুশ্ত দেখেছিলাম 
য| আমি আজ৭ পবন্ছ পবিধার ম্ুবেণ কবতে পাবি। সুনীল সাগনরব বুক 
অ।মি একট! টকটকে লাল চিহ্ দেখতে পেযেতিলাম | প্রেনথানা যতহ এগুচ্ছে 
ততই চোখে পড়ছে এ বকম অনেক লাল চিহ্ন । চিহ্ণগুলো যেন একট! কেন্দ্রে 
এসে পর পর মিশে যাচ্ছিল। “ই লাল চিহ্নবাহিত পথবেখাব নিচে হাজাব 
হাজার লক্ষ লক্ষ সামুগ্রিক মাছ সাতার কাটতে কাটতে একই লক্ষ্যেব দিকে 
ধাবিত হচ্ছিল। এইভাবে যেতে যেতে তাদের শবীব থেকে বোধহয় তৈলাক্ত 
কোনে পদার্থ নিক্ুত হয়ে দ সব লাল চিহ্ষের স্থ্টি কবছিল। এসব দৃশ্ঠ আমি 
চ সাঁত হাজার ফুট উঁচু থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম । 
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যাইহোক, মাদ্রাজ ও বাঙ্গালোরে একট থেমে প্লেনখানা উডে চললে। 
হায়দরাবাদে । ভাঃ রায়ের সঙ্গে আমরা তিনজন ওখানে গিয়ে পৌছলাম বেল! 
প্রায় সাডে তিনটেব সময়। অভ্যর্থন! সমিতি থেকে বাংলাব ভি আই পির্দেব 
জন্য যেন্বন্দব বাডিখানা ঠিক কবে দেওয়। হয়েছিল, আমর গিবে সেখানে 
উঠলাম সাবাদিনের ক্লান্তিকব পথপবিক্রমাব প্বে। 

বিষয় নির্বাচনী কমিটিব মিটি'এর দ্িতীয় দিনে ডা, রায় সাম্প্রদাধিক সম্প্রীতিব 
ওপব প্রস্তাব উত্থাপন করে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিব কার্যকলাপে নিন্দায় 
মুখব হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গুলির কাযকলাপ 
পশ্চিমবঙ্গে ও কাশ্মীবে উদ্বাস্ত্র পুনবাসনের সমন্তা আবও ঘোবালো কবৈ তুলছে। 
ভাব যুক্তির শিত্তি ছিল প্রধানত গান্ধীজী প্রবতিত প্রধান নীতিসমহ। সেট। 
কী? ন। মতান্কব 9 মতপার্থকা দব কবতে হবে পাবম্পবিক বোঝাপড। ৪ 
মানিয়ে নেওয়াব মাণ।মে | 

ডাঃ বাধে ভাষণে ছিল তথ্য ৭ যুপ্সি। কিছ্ছ তাব প্রস্তাহের সমথক 
তিসাবে উঠে কাশ্মীবের মুখ মন্ত্রী সেখ আাবছুল তাব বিপরীত পে গিষ্‌ 
ছনসংঘ “নতা। ডঃ শ্টামাপ্রলাদ মুখোপাধ্যায়ণক সবাসবি মাঞ্ম* কবে বসলেন। 
৪: মুখ্পাব)াষ পুণব তার এক বিরুতিত বলোছস্লন কাশ্মীর ব্পানসভাব 
পক্ষ থেকে বিনাসতত ভাবত ভক্ব কণা ঘোষণা কব। উচিত সৎ আবদুল 
ভাব ভাষণে মহাম্ম। গাপ্ধীর নামে পথ কবে যখন বল/লন বে, হিন্র « মুসলমান উউয় 
সম্প্রদাছের সন্প্রদাদ্িকতাবাদীদেব বিন্দে লঙাহ কবপার জন্য তিনি জীবন 
পন্য দিতে প্রস্থত আহেন, তিন জলানাৰ মণে। প্রচব কবতালি ধ্বনিত 
হতে লাগল । তাব ভানণ তিনি বক্ষে কবলেন এ5 নে যে তারতেব পতাকা 
প্রতি 'ন্য সব ভাবতীয়দের দে শ্র্ধ। সেভ শ্রদ্ধা কাশ্মীরে গশগণেব ও 
গাছে । 

সেই সমব অবশ্য কী শতপ কী ভাবতীর জনগণ, ঠকউহ ভাবতে 
পারেশ নি যে কাগ্রেসব স'গঠন মি থেকে সহী হচ্ছে সেখনাহেবেব শেষ 
ভাষণ। এবং আগামী দিনে এহ বাবপুকুধটি যে কা ড় মকা নিতে যাচ্ছেন সে 
সম্পর্কে কেউ কিছু ভাবতে পারেন শি। 

মাস কয়েক পরে ডাঃ রায়েব এক রন্ধু মামেবিকা থেকে এদেশে বেগাতে 
এসেছিলেন। এর নাম মি: শর্মা । ইশি এব এর ইৎখেজ স্ত্রী মাসখানেকেব 
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মতো ডাঃ রায়েব বাডিতে অতিথি হিসাবে ছিলেন । ইনি কাশ্মীর বেডাতে গিষে 
কিছু মল্যবান তথা পান, যা থেকে বোঝ গেল যে কাশ্মীবের শনস্থা প্রকৃতপক্ষে 
খুব ভালে। নবৰ। ২বা জুপ।ই ঢাঃ বায় নেহককে দাথ এক পন্ধ লিখে কাশ্ীবে 
প্রকৃতপক্ষে য। ঘটছে, £স কথা জানিয়ে ৪সম্পর্কে আরও সতর্ক দুর্টি বাথতে 
উপদেশ ধিলেন। নেহবব উন্ধব এলে! প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই । পাব ১৯৫৪ সালে 
ঠাঃ বায যথন কাশ্বীবে এক মাস শিশ্রা্ “নবাব জগ্) গিয়েছিলিন, তথন তাব 
সঙ্গে মামাব৭ সেখানে মাবাব সৌশাগ্য তসেছ্গিল | কাশ্টীবের প্রধানমন্ত্রী তখন 
গ্ুলাম মহন্জণ | সবাহ জানেন গ্রামাপ্রমাদ কাশ্মীবে বন্দীজীবদেব কঠাবতাৰ 
জন্য মাব+যান। গুলনাশেব যে ডাকবাশলো থেকে সবদ্ধল্লাকে খেপ্কাব 
করা হয়েছিল আমবা গিদে উঠেছুলাম নে ডাক বাখলোতিই | এখানেই 
আমব। এক সামনা শুড। ১ডা না মান্ধ-বব কণা জাশতে পরি “ম কিন। 
হঠাৎ দেখতে পাথ ঝোপের ম চালে পশুকিণ্ব বায়ছে হানাপাবেৰ দল | এত 
পোকটির প্রতুৎ্পন্নতিত আম বগাহতহ গোধন কাশ্মাবাক বঙ্গ। কবেহিল । সে 
যি সম মতে | কতা এম লিসশ্বে কথ! ন। জানাতে পাবতে (যাৰ ফলে 
সেনাদল সতক হা গিযোছুল) তা] হলে কী থে সর্বনাশ হতো কে 
জান | 

গাব ১৩৪ জামার বন গাডাত2া বিঘ নব্পিবব পকে বদন হলাম। 
মামান্দর বিহ্ম বিমান ৮ নথ নচ57 কিছ পাভলটউ তা" বাধকে 
জালালন ক?প21৮ ম দশে সন বদকলন কাশি প উন শিমিছ 
তনেগ্ে | লেট] কি তিবা পাব কারনে, শী 11শব গছন কী আনিবিপর 
নিদ্বাঙ বাদাত কি কত শা বণপহহন্া 7 কভান। 

ওখন কেন্দুত (লাশ “পু ছি লন শগ্গা।ন বাম অব তিনি 
ভায়পবাণ।দ আবণবৃশ্ান জনা তল 7 নং ত৮ডত দা বাধ বিনানবৃশবৰ 
কওপচ্চকে বপন, দর সঙ্গে লালে বা বন বান যে? চা বাধ বিশান 
বওন| হবার জন্য ৭।াণন আপন করান পরা ৩ পকবপন জগ বনাাৰ্‌ 
সঙ্গে সঙ্গে মমতি পিগন | সী গ্ধসাবে শেন প্রত» হতে লাগল এদবাব 
জন্য । পায় বাত তখন চাবতে, আম্বা আকাশে ঈজলাম গোঁডা ঝখকেই 
প্লেনে খুব বাম্পি হতে শাবস্ট করলা! জানাল পি যেদকে শাকাহ শিক্ষ 
কালো মর্ধকাব । দেএতে দধেগছতে কেন একটা হথ ম্বার অস্বস্তি ভেতগ ওঠে 
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মনে। কিন্তু ডাঃ রায় তার আপনের সঙ্গে বেণ্ট এটে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছেন । 
তার শাস্ত নিশ্চিন্ত মুখস্ছবি আমাদের মনে যেরকম করে চিরকাল ভরসা 
জাগিয়ে এসেছে, এবারেও তাই করলে! । দেখতে দেখতে আমিও ঘুমিয়ে 
পড়লাম । 


প্রথম পঞ্চবাষিক পরিকল্পনার ওপর বেতার ভাষণ 


হায়দবানাদ থেকে ফেরার পর ডাঃ রায় আকাশবাণী থেকে প্রথম ভাষণ 
দিলেন প্রথম পঞ্চবাধিক পবিকল্পনার ওপর । লোকে প্রথম জানতে পারলো! 
কীভাবে এ পরিকর্ন। বূপায্িত হতে চলেছে ৷ এই পরিকরনার প্রস্তবিত মোট 
বাষববাদতচ্ছে ২০০০ কোটি টাকা। ১৪০” কোটি টাক। ক্তে কেন্দ্রীয় 'মা€তাতুক্ত 
এবং ৬০০ কোটি টাক! হচ্ছে রাজা আতা । পশ্চিমবঙ্গের জন্ত বরান্দ হচ্ছে 
(পাচ বরের জন্তা) ৬৯০১ কোটি টাক1। এর মানুন তচ্ছে মাথাপিছু ব্যয়বরান্দ 
বাস বক ১১ টাক1 মাত্র । রাজে।র অর্থনীতিতে আশাপ্রদ স'যোজন হিলাবে 
খুবই কম টাকা , আবাব অনেকে মনে কবলেন, পঞ্চমবারিক পরিকল্পনার ফলে 
মর্থস্টীতি ঘটাও অসম্ভব নয় । 
মুগামন্ত্রী বললেন, 'গ্রাধিকাবেব দিক থেকে সমাজসেনাকেই সবাব পপর 
স্থান দেগ়। হয়েছে । বাজগান্সবকাব এ বা।পাবে ব্যয়বরাগ্দ রেখেছেন ২৫৩৪ 
কোটি টাকা, সেচ ও বিঠাতেব জন্য ১৬ ০৩ কোটি ঢাকা । এব পব আসছে যান- 
বাহন ও যোগাযোগ, তাব ল্য ১৫৭৫ কোটি টাক।, রুমি.9 গ্রামোন্নঘনের জন্গা 
১০৪৯ কোটি টাকা | গড ঠিলাৰ ধবলে পশ্চিমনক্দে মোট ববাদ্েব ৩৮৯ 
*“তাশ পেয়েছে সমাজসেবা, ১১৯ শতা*শ বানবাহন ৪ যোগাযোগ" এবং 
১০৩ শতা*শ সেচ ৭ শিছ্ভাৎ্। বাক্গাগুলিব মধ্যে মাথাপিছু ব্যয়ধরার্দের দিক 
থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীম্ম প্রথম ভচ্চে বোগাই । 
একথা অন্বীকার কব। যা না মে, পশ্চিমবঙ্গের তিনটি পঞ্চবার্দিক পরি- 
কপ্পননা মূলত বিপানচন্্র ব্রাম্মেব কষ্ট । প্রযানি' কমিশনের নিদেশ উপদেশ 
থাকলে৪ তিনি যেভানে এই কর্মমজ্ঞকে সু বপায়ণের পথে এগিয়ে নিয়ে 
গিয়েছেন তা সতিই বিস্ময়কর । এ যেন তার স্ক্টিশীল মনেরই এক অভ্ভুতপুব 
াম্মবিকাশ, অন্যান্য রাজ্জোর অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রীদেন তুলনায় তাঁর কৃতিত্ব 
নিঃসন্দেহে সমধিক | 
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ৃ নলিনীরঞ্জন সরকারের স্ৃত্যু 

২৫শে জানুয়ারি রবিবার ডাঃ রায় তার প্রাত্যহিক অবৈতনিক ধোগী দেখার 
পালা সবে শেষ করেছেন, এমন সময় জরুরী টেলিফোন এলো তার বন্ধু ও সহ- 
কমী নলিনীরঞ্ন সরকারেব বাডি থেকে । কয়েক মাস ধরেই তিনি শয্যাগত । 
অর্থমন্ত্রী থাক। কালেই তার ছক হয়েছিল। সেই থেকেই শুয্বেছিলেন 
পক্ষাঘাত গ্রস্ত হয়ে। তার ভাকগারদের একজন ফোনে জানাণেন, সকালেব দিকে 
শ্রীসরকারেব গুঞ্চতর হাদপ্োগের আক্রমণ হয়েছে, অবস্থা খব আশঙ্কাভলক | 
আমি ফোনটা ডাঃ বাষের ঘরে সংযুক্ত করে দিলাম। এব" তার কয়েক মিশিট 
পরেই ড& রাম তার বন্ধু শপরকাবের বাড়ি দক্ষিণ কলকাতাব 'লায়ার 
সাকুলার রো বৰ ওপর অবস্থিত রঞ্নীর দিকে ছুতলেন। তার জন্য এক দল 
ডাক্তার ওখানে প্রতাক্ষ! করছিলেন । গা, রান রোগীকে পরীক্ষা কবে একজন 
ডাক্তারকে প্রেসকিপশন লিখিয়ে দিলেন মুখে মুখে এব্হ ভার শিদেশ অশ্রসাবে 
ঠাক্তারেখ দল যতখানি সাধধানতা। অবলম্বন কব। সগুব সব কবলেশ। ফলে 
একটু পবে রোগা একটু আগাম বোধ কবলেন। 

মামার শিজেবৰ মনে আছে অন্য একটি ধিনের কথ।। ১৯৫২র ছুর্গাপুজার 
পর আমি একবাব এ পথ দিবে যাচ্ছিলাম । হঠাৎ মনে হলো তার অস্থথ 
হবার পর বেশ কয়েক মাস আমি তাকে দেখি নি, বিজয়াব পর তাব সঙ্গে 
একবার দেখ। করা উচিত । এই কথা ভেবে ড্রাইভাবকে বললাম গাডির মুখ 
খুরিয়ে নিতে । গা'ও সেই মতো তাব বাণ্ডব মধ্যে [গয়ে দাডালে।। তাঁব 
মাবেশ পাথরের সিডি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে ভাবছিলাম, অবাক কাণ্ড 
কী পোর্টিকোয় কী শিডির কাছে একটি লোককেও দেখতে পেলাম না। 
অথচ স্বস্থ মখন ছিলেন তখন লোকে একেবারে গিল গিস করতে? বাড়িটা। 
আমি জানতাম “কান্‌ খরে ওকে রাখ হয়েছে । সেইমতো! ঘরে ঢুকে দেখি 
বিছানায় কৃকতে, শুয়ে আছেন, কাছে একটি আযাংলো ইপ্ডিয়ান তক্ণী নাস মাত্র। 
এ্রসরকার আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে চিনতে পারণেন মনে হলো। 
কিন্তু অমন ধার স্বাস্থ্য ছিল এ কী চেহার। হয়ে গেছে তার! পক্ষাঘাত গ্রস্ত 
হয়ে শুয়ে আছেন, শীণ বিশীর্ণ, কী দেহে কী মনে নিজীব এক অসহায় ব্যক্তি। 
তার স্বাভাবিক কগম্বরটি পযন্ত নেই । কোনে রকমে আকারে ইঙ্গিতে এবং 
খুব ক্ষীণ কে লোকের সঙ্গে একটু আধটু আলাপ করতে পারেন মাত্র । 
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কিছুক্ষণ "থকে চলে আসবার সময় ভাবছিলাম চলিশ বছরেরও ওপর যে 
মানুষটি বাংলার রাজনীতিতে গুকত্বপুর্ণ ভূমিক পালন করে এসেছেন, আজ 
তার কী শোচনীয় অবস্থা । 

ষাই হোক, সেই রবিবাবেই চিত্তরঞ্জন ম।ভিনিউযেব ভিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স 
ভবনে নলিনী সরকার মশাইযের এক আবক্ষ মাবেল পারেব মতির আবরণ 
উন্মোচন কবেছিছলন রাজাপাল ৬ঃ হঞ্রন্দ্রকুমার মুতপাপাধায় । অনুষ্টান যগন 
চলছিল নলিনীবাবু তার রোগশয্যা থেকে খবরাখবব নিচ্ভিলেন। অন্টান 
শেষ হলে যথারীতি তাকে ত। জানানো হলো । 

এদিন বিকেলেই হাব মবস্থার অবনতি ঘটলো । ড*ঃ ধন্ম আবাব 
ছুটলেন ভার বাটি । কিন্ত এবার তিনি গিষে পৌছনোর আগেই নল্নীবাবু 
মারা গেলেন! ওর কাছ থেকে ধিতুব এসে ডাঃ বায় ওপরে নিজেরে শোবার 
ঘরে না গিয়ে তার ক্লিনিকের পাশেব ঘরে চুপচাপ বসে বলেন একা | দেখছে 
দেখতে ছুঞন রিপোর্টার এসে উপস্থিত । ডা, বা ধীবে ধীবে বিপুতিম্ববূপ 
বলতে লাগলেন, তার জীবনের গত চল্লিশ বুবের ঘউন'ক্রম আমি পাতির সঙ্গে 
লক্ষ্য কবে এসেছি । তিনি ছিলেন বাংলার সেই বুহৎ প্রণজনেব একজন। পঞ্চজন 
এব দন চলে গেলেন, শরৎ নস পনলিনা সরকার । পড়ে বহলাম আমরা তিন 
জণপ-_মাঁম, তুলসীচরণ গেঃন্বামী « নির্মলচন্ত্ চন্ত্র। আব পু বইলো সে 
সব প্নের স্মৃতি, দেশবন্ধুর মুত্র পব যগন আমবা £কমোগে কাছ কবে গেছি। 
শমার আগে চলে যাওযাব জগ নর্পশীকে মামি সহিত তিল কবি । 

"শন কাটি বলাব সঙ্গে সঙ্গে স্টটসম্যানেব চা বিপোাৰ আমল দ।৭ গপ্য 
প্রতিবাদ পুন উঠলেন-_বললেন, ন| ডাঃ বাধ, এহ কছাা আি।5 লি পথ করে 
গ্রুত্যাভার কংর নিন । এক * আমবা অপুত ভাপান্ডি পা। 

সকালের কাগজে সেটাই দেগ। গেল। বেসেব পাকি পক নো। কাগছে 
ছাপ। হয়নি যাহ ভোক, এহভাবেত ছল পুকখমিত5 হল ক্ুতিমাগষ 
নলিনাবঞ্ন সরকাবের জাবনাবসান। 


বাৎসরিক বাজেট 


পরেব মাসে বাজেটের দগ্ধ রাজ্যের বিপধানসভাব মধিপেশন ডাকা হলে । 
উদদ্বাধনা ভাষণে ২রা ফেব্রুয়ারি রাঙ্জপাল হবেক্দ্রশাগ মুখোপাধ্যায় সরকারের 


৯৬১৩ 


প্রধান প্রধান কুঁতিত্বেব কথা উল্লেখ করলেন । তাৰ মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগা 
ছিল, জমিদারী প্রথা বিলোপের বিল, পশ্চিমবঙ্গ সিকিউবিটি বিল এবং সিটি সিভিল 
কোর্ট ও সিটি সেসন কোট গঠন কবাব জন্য বিল। আব ছিল সাতটি উন্নয়ন 
প্রকল্প, যাব মাধা ছিল আটটি ন্নযন প্রক। একশটি গাম নিয়ে একটি গ্রামীণ 
শহব-__ এই হচ্ছে এক একটি রক। 'মাবদ একটি পবিখপ্প মবকাখ শেষ কবাব 
আশা বাখেন, সেটি হচ্ছে কলকাতাবৰ দক্ষিণ অঞ্চ”লব সন্নিহিত তেউশ ভাঙ্গার 
একাবরও বেশি জমি নিয়ে গঠিত একটি জল নিকাশ পরিকল্প, যাব নাষ 
সোনারপুব আর! পাচ মাতপ। জলনিকাণী পবিকল্প । “ই পবিকল্পটি ভাতে না 
নিলে কলকাতার কিছু অণশ জ'লর তলায় চলে "যতে পারতো । এাডা 
উত্তর পুর্ব কলকাতাব লবণ হদেব জম উদ্ধার কবে শহবের ভীড কিছু কমাবার 
পরিকল্পনাও কবেছিলেন ড।ঃ বায । এজগ্ত জন ৬৮৯ বিশেষজ্ঞ আনিয়েছিলেন 
ডাঃ বাধ, যার! সব কিছু দেখে শুনে সরকাবকে এ বিষয়ে শ্রষ্ঠ নিদেশ উপদেশ 
দিতে পাবে । ডাঃ বায়েব মুতাব পৰ ণহ পবিকল্পেব কাজ শিলম্িত হে 
গেলেও বর্তমানে যে লবণ হে শহব গে উঠছে ঞতা “দগতেই পাচ্ছি । 

কলকাত? থেকে তিবি* মাইল দূবে কাচডাপাডায় সবকাবেব নিকম্ম এব* 
সরকাব পরিচালিত যঙ্ঝু। হাসপাতা?লব *“য্যাস*খ্যা বাডিয় এক হাজার কব 
হলো -এর বোগ্নী ছিল ভ্বিকা'+ই উদ্ধাস্তব। «“ব ট্রাক] এসেছিল কেন্দ্রীয় 
পুনর্বাসন মন্ত্রক খকে। 

বিধানসভ। চলাকালেই ১৫ই ফেব্রুয়াৰি অথ কমিএনেব ভপাবিশ গুবাশিত 
ইয়ে বাজনৈতিক মহলে বিশেষ নৈরাশ্থেব সঞ্চাব কবলো। দেশনুখ আযাওযার্, 
যেখানে ছিল বাধিক ৯ ৬০ কোটি টাক।, সেখানে বিভাজা বাজন্ব ও অনুদান বাবদ 
পশ্চিমবঙ্গ পাচ্ছে মোট ৭%5 কোটি ঢাকা মাব এপ" আযকব শ পাটকবেব 
আমের বেশি অ*ণ চা «য়া হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ থেকে, কি্ত তা আদে মোন নেওয়া 
হয় শি। কমিশন স্থিব কবলেন আযকবের বিভাজ্য অ** থেকে শতকরা ১১ ২ 
পাবে পশ্চিমবঙ্গ । এর ফলে যে বিশ্যে নৈবাশ্র শষ্টি হবে তাতে আশ্চব হ্বাঞ্ধ 
কিছু নেই । আয়করেব তকবা ৭৫ ভাগই দেন দন্সিলিতভাবে বাংলা ও 
বোম্বাই । নৈইমেয়াব আযাওয়র্ড অন্ুসাবে পশ্চিমবঙ্গ পেতে। শতকরা কুড়ি, 
কিন্তু খ্ঙগভঙ্গের পব দেশমুখ 'আওয়ার্ড এ সেটা কমিয়ে দেওয়া হল শতকবা 
১৩.৫-এ | আয়করেব অংশ এইভাবে ক্রমাগত কমিষে দেওযাব ফলে রাজ্য ও 


১১১ 
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কেন্দ্রীয় সরকারের মধো একট! অপ্রসন্নতার সুর হষ্টি হলো । কখনো কখনো 
রাজ্য ও কেন্দ্রের সম্পর্ক এমন তিক্ত হয়ে দাডাতো যে, সম্পর্ক একেবারে ভেঙে 
পড়ার মুখে চলে যেতো । 
১৭ই ফেব্রুয়ারি ডাঃ রায় অর্থমন্ত্রী হিসাবে যে বাজেট পেশ করলেন, তাতে 
সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন প্রচেষ্টাবই চিত্র ফুটে উঠলো। ১৯৫২-৫৩র সংশোধিত 
বাজেটে বাজন্ববাধদ আয় ধর] হলো, ৩৮৩০ কোটি টাকা, বায় ধবা হলো ৪২.১৩ 
কোটি ঢাকা, ঘাটতিব পরিমাণ ৫.১১ কোটি টাক।। 
বাছেট পেশ করার পর চাব দিনের দিন ডাঃ রায় বিহাবে চলে গেলেন 
ডি, ভি, সির ভিলাইয়া বাধ ৪ বোকারোব বিদ্যুৎ কেদ্দেব উদ্বোধন” অনুষ্ঠানে 
যোগ দেবার জন্ত । ২১শে ফেব্রুয়াবি থেকে ভারতের বৃহত্তম সবার্থসাধক উন্ুয়ণ 
পরিকল্প দামোদর উপত্যাক1 পদ বা দামোদব ভ্যালী কবপোবেখন (ছি,ভি,সি) 
আংশিকভাবে কাযকবা হলো। উদ্বোধন-অগ্রষ্টানে নেহেক এলেন গেডী 
' মাউণ্টব্যাটেনকে সঙ্গে নিয়ে । শুধু এই প্রুকল্েই €থম পযায়ের সরাসরি যা 
স্টফল হবে, 'তার পররমাণ আন্দাজ ৩৮১৬ কোটি টাকা । ভিপাহবা, কোনাব, 
বোকারো, মাইথন, পাঞ্চেত পাহাড ও দ্বর্গাপুর, এই পাঁচটি প্রধান নির্ধাণ কেন্দ্েব 
১৫০০্টি পাকা বাড়ি এমনভাবে তৈবি হয়েছিল, পরে যা দিষে এহব গড়ে 
উঠতে পারবে। 


স্তালিনের মৃত্যু 
এই মা সাব। পরথিবা স্ুম্তিত হয়ে গেল এম জোসেফ ভিসারিএনোভিচ- 
স্তালিনের মৃতু সংবাদ যখন প্রচারিত হলো । এখানে বিধানসভ! কোনো 
কাজ শ্বঞ্চ হবার আগেই বন্ধ যে গেল। বাঙ্প্রধানের প্রতি যত কমে আদ্ধ! 
দেখানো উচিত) তত রকমেই তা করা হলে। সবকার থেকে । 


পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
১৮ই এপ্রিল পাকিস্থানের গভননর জেনাবেল গুলাম মহণ্মদ নাজিমুদ্দিন 
মস্্রিসভাকে বরথান্ট করে মহম্মদ অলীকে প্রর্ণানমন্ত্রী করলেন। মহন্দদ আলী 
তখন বিদেশে খুব উঁচু এক কূটনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । এই মহম্মদ 
আলার বাব| নবাব আলতাফ 'মালী ছিলেন পুর্ব বাংলার বগ্চডার এক মস্ত 
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বডো জমিদার। মহম্মদ আলী স্থুরাওয়াদি সাহেবের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন, 
ছিলেন যুক্তবঙ্গের শেষ অর্থমন্ত্রী। উদার মনোভাবাপন্ন মান্য বলে পরিচিত 
ছিলেন তিনি, নাজিমুদ্দিনের থেকে কম সাম্প্রদায়িক মনোরুত্তি ছিল আলতা 
আলী মহম্মদ আলী দুজনেরই ৷ মনে হল, দ্বুই বাংলাব পাবম্পরিক সম্পর্ক এবার 
ক্মশই উন্নতিলাভ করবে । একদিন সকালে কলকাত। হয়ে ঢাকা যাওয়ার 
পথে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলা হঠাৎ এসে হাজির হলেন ৩১ নম্বর 
ওয়েলি'টন স্্রাটে ডাঃ বায়েব বাড়িতে । দুজনে রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে আলোচনায় 
রত হলেন আধ ঘণ্টা ধাখ। খবরেব কাগজেব লোকহ বনুন আর জনসাধাবণই 
বলুন কেই জানতে পাবে নি এই অঘোষিত হঠাৎ সাক্ষাৎকারেব ঘটন]। 


জমিদারী প্রথ। 


"৮ ম সরকার যে শন্যতম প্রধান আইনগত বাবস্থা চালু করলেন, সেটি 
হচে পশ্চিমবঙ্গ এস্টেস আকুইজিখন নিল ১৯৫৩, জর্মপাবী প্রথা বিলোপ 
মাইন বল যেটি জনফাখাবণেব মধ্যে পবিচিত | ৫৩টি ধাবা সম্বলিত এই 
আহনে মাছে জমিদাব ৪ অন্যান্য মধাবতদের স৭স্য সত্ব বিলোপ কবে ক্ষতি 
পুরণ তিনে সম্পত্তি "মাপ গ্রহশেব বাবস্থ।। মধ্বতীব। ৭কটি শি্দি্ঠ সীমা পর্যপ্ 
খাস ভমি বাখতে পাবে বাট, কিন্তু তারদ্দেবকে সবকটরেব অধীনে সবাসবি 
ভাঙাটিয়া বলে গণা কব। হপে। ফগনেব খনি স* কান্ত সব জমিদার এবং 
অন্য মখাবতীদেব ক্লাছ থকে অধিগৃীত হবে, সম্পত্তি অধিগ্রহশজনিত ক্ষতি- 
পূরণে 2াকা পযাষঞ্মে দেওয়া তবে, ছোটখাটো! জনিব মালিকদের সকু 
থেকে বেশি শ্রবিধা দেওয়াব ব্যবস্থা হলো সম্পত্তিব মোট বাৎসরিক আয়ের 
১৫ গুণ, আব বডে! বড। জমি-মাপিকদের সম্পত্তিব মোট বাৎসবিক আয়েব 
টাব গণ টাকা । আহনটিব প্রধান চাবটি নীতি ছিল সমস্ত জমি আসবে 
বাজোব অধিষ্ষাবে, মধ্াবতী কোনে। ভাড। আপায়কাবীবৰ স্বার্থ থাকবে না, 
জমি হবে লাঙল যার জাম তাব, এই নীতিব ভিত্তিতে বণ্টিত। সবকার 
বিধানসভায় বললেন, এই আইন একটি লক্ষ্যে পৌছবার উপায মাত্র । জমিদারী 
প্রথা বিলোপ বিলটি গৃহীত হলেই নতুন গুমিসংস্কাব বিল আসবে । এই ছুটি 
বিল একটি অপবটির পরিপূরক , জম ঠিকা প্রথাব ধবণ ধারণ তথা অর্থনীতি 
একেবারে বদল করে দেবে ' 
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এই বিলের ফলে জমিদারদের আভিজাতা প্রুত ভেঙে যেতে লাগলো । 
ভমিদারদের বিরাট বিরাট অট্টালিকাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ আর করা যাবে ণ৷ 
বলে সেগুলি তার! বিক্রি করে দ্রিতে লাগলেন । বর্ধমানের মহাবাজ। ছিলেন 
তখনকার দিনে সব থেকে বেশি পরিমাণ জমির মালিক । তার বডেো বছো 
অন্রালিকার কিছু তিনি দাতবা বিদয়ে পরিবপ্তিত করলেন, কিছু করলেন বিক্রি, 
যার একটিতে এখন বর্ধমান বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত। কেন্দ্রীধ সরকারের 
নির্দেশে রাজ্য সরকার এ সব অট্রালিক। কেনবার জন্য দেখতে লাগলেন। 
এগুলি জাতিগঠনমূলক কাজকর্মের ব্যাপারে কাজে লাগে কি না, সেটাই ছিল 
তাদের দেখার উদ্দেশ । অন্য বিভাগগুলিব মধ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য 'বিভাগই 
স্কুল কলেজ বা হাসপাতাল করার উপযোগী অট্টালিকাগুলি কেনার বাাপানে 
অগ্রগামী হয়েছিলেন। তখন দেখতাম অনেক জমিদারই ডাঃ রায়ের বাভিতে 
আনাগোনা করছেন। এদের মধো অন্ততম ছিলেন লালগোলার রাজাসাহেব। 
'এর মুশিদাবাদ জেলার বাড়িটা মানসিক হাসপাতাল করার জন্য সরকাব শিয়ে 
রেখেছিলেন । মহারাজা পি এন ঠাকুরের বাড়ি এমারেন্ড বাওযার রাজোর 
কেন্দ্রীয় পাঠাগারের জন্য কেনা হয়েছিল। দীঘাপতিয়ার কমার সাহেব9 
তার দাঞ্জিলিঙের বাড়িটা বিত্রি করার জন্য তখন লেখালেখি করছিলেন । 


মাউন্ট এভারেক্ট বিজয় ও পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন 


কলকাতান5 সমগ্র দেশ চমকিত হয়ে ১লা জুন তারিপে শুনতে পলে। যে 
প্রথিবীর সবোচ্চ এবং 'অজেয় গিরিশঙ্গ মাউণ্ট এভারেস্ট বিজি হয়েছে । শঙ্গে 
আরোহণ করেছেন দুজন, একজন নিউজিল্যাণ্ডের লোক মার একজন ভারতীয়, 
স্যর এডমগড হিলারি এবং তেনঙ্িং নোরগে। এরা দুজন শঙ্ে উঠেছেন 
২৪শে মে তারিখে । একটি ব্রিটিশ পর্বতারোনণ দলে সদশ্য ছিলেন এরা 
ঢুজন। ২নশে মে শঙ্দে উঠলেও সারা পুথিবীতে এ খবরটা! বেতারধধোগে 
জানানো হয় ১লা জুন ইংল্যাগ্ডের রাণীর অভিষেকের দিনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, 
__রাণীর অভিষেকের দিন ছিল ২রা জন। 

২৫শে ভন তারিখে স্তর জন হাণ্ট, স্তর এডমু হিলারি, গ্রেগরি এ তেনজিং 
নোরগে মহাকরণে এলেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে ৷ ডাঃ রায়ের কাছে 
এটি মাত্র সৌ্জন্তমূলক সাক্ষাৎকার ছিল না। এভারেস্ট বিজয়কে কেন্ত্র করে 
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সারা দেশে বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার 
হয়েছিল। তার! চাইছিল হিমাল/য়ব বহস্যকে জানতে, পর্বতারোহণের 
ব্যাপাবে মেতে উঠতে । ডাঃ বায় সে জন্যই এ স্বযোগট।| ছাভলেন ন|। 
এদেব সঙ্গে আলোচনা কবতে বসলেন, পর্বতাবোহণ শিক্ষণেব কোন কেন্দ্র 
খোলা যায় কিনা । এ ব্যাপাবে তিনি সাহায্য চাইটলন তেনজিং-এব | ছেলেরা 
যাতে ০ উচু পবতশাঙ্গ “ঠবার বাঁতিনাতি বপ্ু কবতে পাবে, তার জঙ্য 
দাঁজিলিত একটি পৰতারবাহ* কেন্দ স্থাপন কবাব সদ্ধান্ত নিলেন পশ্চিমবঙ্গ 
সবকার। এ কেন্দ্রের প্রথষ ডিরেরীবেবর পদ গ্রহণ কবলেন তেনছ্ি' নোরগে। 
যুবকল্যা পবিকল্লেব মীন দাজিলিং জেল্গাব পাহাডী এলাকারু ছাত্রাবাস 
খোল হাযছিল। এগুলিকে শিক্ষাশণদব জগ্য প্রাথনক শিবিব হিসাবে কাজে 
লাগ।"ণা তবে নল সির ভাল | পণ ২৬আশ ছিসম্বব জগহবলাল নেহের 
ডা, বাক এক চিঠিন্ত প্রস্াবাদায পাঠাম্লন “য, তিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারি* 
ইনষ্টিটিউট (হিমালঘ পবতাবোহণ (কন্দ্র) খোলা হোক তেনজিংকে ১৯৫৪ 
১ল' জাগয়াবি “ধকে প্রধান শ্িক্ষণদাত ভিসাবে শিযুক্ কবে তার বেতন 
হব ৫০" গক ৩।ব সঙ্গে ভাত থাকবে ২৫০ ঢাকা । এক কথায় এইভাবেই 
তৈবি হখছিল এ পব শাবোহণ কেন্ত্রটি। 


দিল্লীর বঙ্গভবন 


বাজধাশী পল 'ততি মঙ্হীব ও অফি্সাববা থাকবাব জায়গাব বড়ো অভাব 
বোধ কবুতন। গাঃ বায সেজগ্ত উপযুক্ত একট বার্ড খজছিলেন দিল্লীতে 
তাৰ ৭১ নম্বব বাটেগুন “বাডেব আগ্লানায় একদিন সালে খবব এলো যে 
একটি শ্ুন্দব এক তল! বা'লো বাটি বিঞি মাছে । কোন এক অভিজাত 
পবিবাবের বাড়ি ছিল সেটা, ডাঃ বায় আব দেবি না কবে সেটি দেখে এসে কিনে 
ফেলা ন মনস্থ'কবলেন। পরে কলকাতায় ফিরে এসে মন্ত্রী ভূপতি মন্ুমদাব 
ও চীফ হঞ্জিনিয়াবকে দিল্লী পাঠালেন বাড়িটা ঠিক কতো দাম হতে পাব তা 
আন্দাজ করে আসতে । সেহ' অন্রসাবে বাজ সবকাব কষেক লক্ষ টাক! দিয়ে 
ওটি কিনে নিয়েছিলেন ১৯৫৩ব প্রথম দ্বিকে । এইভাবে যখন বঙ্গভবন কেন! 
হলো, তখন অন্ত বাজে ওখানে এ বকম নিজন্ব কোন বাড়ি বা গাডি ছিল 
কিনা সন্দেহ । রাক্গাসভায় ডাঃ রায়ের রাজনৈতিক বিবোধিপক্ষ এব বিরুদ্ধে 
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অবশ্ত অপপ্রচার করতে চাডেনি, তাদের মতে এ নাকি একদম বাক্ষে খরচ। 
এমন কি কংগ্রেসী কর্তাদের কান ভারী করতেও তারা পেছপ। হয়নি । কথাট। 
নেহেক যখন তার কানে তুললেন, তখন দৃঁভাবে তিনি তার কাজের সমর্থনে 
যুক্তি দেখিয়েছিলেন । বলেছিলেন, মন্ত্রী আব অকিলারতদের কাছ থেকে কাজ 
চাইবো, আর তাদের স্থখ-স্থবিধ। দেখন না--এ হয় ন।। দিল্লীর রাস্তায় রাস্তায় 
আমার লোকেরা খরে বেডাবে আশ্রযের খোজে, এ আমি হতে দেব না। 

এক কথায় 'বঙ্গভবন" এর উৎপর্তি এইভাবেই । দেখতে দেখতে এই বঙ্গভবন 
দিল্লীতে বাঙালীদের সংস্কৃতিচচার একটি মিলন কেন্দ্র হয়ে দাড়ালো । এই 
বঙ্গভবনের দেখাদেখি 'অগ্য রাজা 9 তাদের নিজস্ব ভবন গড তুলতে লাগলো 


দিল্লীতে । 


শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু 

২২শে জুন ডাঃ বায় খবর পেলেন যে ছাঃ শ্রামাপ্রলাদ মখোপাপ্য।য় একতর 
অহ্স্থ ভবে পড়েছেন । শ্রীনগরে এক বন্দীবিবিরে তিনি তখন দ্িলেন। 
গখানেই হৃদরোগে 'আাক্কান্ত হয়েছেন। জম্মু ও কাশ্মীর সবকাবের আদেন মান্য 
করে তিনি তার কয়েকজন জনস*ঘ দলের সঙ্গীত ৭ রাজ্যে ঢকতে গেলে 
তাদের গ্রেপ্ার কব হয়েন্ছলি ১১5 মে হাবিখে জদরোগে আক্রান্থ হবার 
'আগের দিন। তাকে বন্দাশিবিব “থকে শ্রীনগবেই একটি নাপি" হোমে ভতি করা 
হয়। ২৩শে জুন ভোব ৩-০* মিনিটে হদরোগে তিনি মারা'গেছেন বলে জশ্ 
ক্লাশ্ীর সরকার ঘোষণ1] করলেন । খববটা এলে। ঝড়ে মতো, আব সাব! 
কলকাতা ফেটে পডলো। বিক্ষোভে । ১৭ তারিখের মধ্যরাত্রে তার মরদেহ 
এসে পৌছলে! দমদম বিমানবন্দবে । জুন মাসের অমন গুমোট গরম 
উপেক্ষা করে বিশাল এক শোকাহত জনতা বিমানবন্দরে ধৈর্য ধরে শপেক্ষ। 
করছিল। তার মুতদেহের সঙ্গে রাত্রের অন্ধকারে শোভাযাত্রার এত 
ভীড় কলকাতা বোধহয় এব আগে আর কখনো! প্রতাক্ষ করে নি। কংগ্রেস 
ভবনকে লক্ষ্য করে সেই শেষ রাত্রিতে সে কী ইট পাটকেল ছ্োডাছুডি” এ 
সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডাঃ রায় নেহেরুকে লিখেছিলেন, আমার থেকে আমার 
বাড়িটার শহীদত্ব অনেক বেশি । সেই,১৯৩৯ সালে প্রতিপক্ষ কংগ্রেসীদের 
আক্রমণ, তারপরে একে একে মুসলীম লীগ গ্র$তি সাম্প্রদায়িক দলগুলো 
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থেকে শুরু করে কম্যুনিস্ট র] পর্ষ্থ, কে-না আক্রমণ চালিয়েছে এই বাড়ির ওপর ? 

যাই হোক, শ্যামাপ্রসাদেব দাদা রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তার ভাইয়ের মুতু- 
স*বাদ ডাঃ বায়কে জানালেন ২৩শে জুনর সকালবেলা । দোশব সর্বস্ব থেকে 
ঞমাগত দাবি উঠতে লাগল! এ মুত্যুব কাবণ সম্পর্কে তদস্থ খরা হোক। 
চাঃ রায়কে বলা হলো, আপনি শেখ আবদুন্ার সঙ্গে কোনে যোগাযোগ ককন । 

ডঃ বাধ তখখুনিই তাই করলেন 'এব* কাশ্মীবব ণৃখ্যমন্ত্রীকে স্পষ্ট ভাষায় 
এই তান্ত্েপ্ দাবিব কথা জানাতে দ্বিধা] কবলেন ন'। কাশ্ম'বেব তদানীন্ুন 
মুখ্যমন্ী শেখ আবছুলা পবে একে প্রঙ্গাব দিলেন, মাপশি নিজে কাশ্মীবে 
আনন।৯ এসে নিজেভ দিব মৃতাব কাবণ তদপ্ত কবে পেখন। 

কথাট| সেহ মুতে ডাঃ বায বাখতে পারন শি আলাইয়েব প্রথম সপ্াতে 
ডাঃ বাধ হীয়াপঙপ রণনা হম্ছিলেন। শেখ আবন্ুলাৰ এহ প্রশ্তাব এসে 
পৌছলে। মার তার বণনা হবার আগেব [দনটিত। তন যাত্রাব বানস্থ' 
হথে গেছে কী কণ্ব আব স্গিন বখে কাশ্মীর বওন। হওয়া যায়? 


উচ্চপদস্থ কম্মচারী ও মন্ত্রীদের ভুমিকা 

পাবকনন। মন্ত্রী গুলজাবিলাল নন্ধাকে ১৯৫১ব ১৫বে িসে্গব তাবিখে 
লেখা প্ুধাননন্ত্রীব «কটি চিঠিব কপি প্রধানমন্গীব দপ্ুৰ থেকে হালা, যাতে 
কারী এ মধ্ীদের কমিকাখ কা আন 175৩ হয়েছ । একুত বল" শপ্য়ছে £ 

পঞ্চবাধিক পর্ণেকল্ননার মূল « পায় «ই $মকা যে একেব ক্ষেত্র বক অন্থা 
ক্ষেত্র কেবাবে ভিন্ন, সেটা বলা ছিল । মন্ত্রীবা শু নীতি নির্ধাবণ কববেশ,, 
(লঙলি কা? পবিশত কবাব ব্যাপাবে তাবা হস্তক্ষেপ কববেন না, সেগুলির 
দায়ি কর্মগাবীদেব, এটা আমাব কাছে তখন অন্ত পুবাতন প্রথা বলে মনে 
হয়েছিল। বিলেতেব মন্ত্রীণ। (শ্রমিক সরকাব তখন ক্ষমতাষ অধিষ্ঠিত ) 
অতীতে আমকে প্রায়ই বূল:ঙন কষচ।বীন্দব সঙ্গে নিয়ে কাছ করাব অন্থবিধণ্ব 
কথা । তাদের সঙ্গে এদেব প্রাধই বনিবনা হতো না। সমাজের ওপর বিজ্ঞানে 
প্রভাব বলে বার্টাগ্ড বাসেলেৰ যে বইখানায় কর্মচ। *দের ক্রমবর্ধিত ক্ষমতাব 
কথা লিপিবদ্ধ আছে সেখান! থেকে কিছু অংশ তুলেও দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী : 

কর্মচারীদের এই ক্ষমতা বৃদ্ধি স্কলেব কাছেই ক্রমাগত বিরক্তির কাবণ 
হযে দাডাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া যে বুহণ্তর সংগঠন এনে দিয়েছে তাবই 
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অনিবাধ পরিণতি হচ্ছে কর্মচারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি। কীভাবে একে নিয়ন্ত্রিত 
করা যায় সেটাই হচ্ছে আমাদের সময়কার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক 
সমস্যা । কর্মচারীদের ক্ষমতা যদি সীমাবদ্ধ করে না রাগা যায়, তাহলে সমাজ- 
তন্ত্রের মানে হয়ে দাড়াবে একদল প্রভুর বদলে আর এক দল প্রহর আবির্ভাব । 
পুজিবাদীদেব আগেকার সব ক্ষমতাই কর্মচারীর! উত্তরাধিকার ক্ত্রে পাওয়ার 
মতো! করে পেয়ে যাবে । | 

চিঠিখানা! মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মুখ্যনচিব _এস এন রাঘকে পাঠিয়ে দিলেন মাথাষ 
একটি মন্তব্য লিখে “মুখ্যসচিব' 'চিন্তীকষক' । 

এক্ষেত্রে আমি বলবো পশ্চিমবঙ্গে অন্ত একটি ক্ষেত্রে এই অভিগ্লোগ ছিল 
সম্পূর্ণ সত্য। কোনো এক জরুবী বিভাগের সচিবকে জানি, তার স্বভাবই 
ছিল ডা; বায়ের কাছে সবাসরি ফাইল নিয়ে আসা এবং তার সক্ষে আলোচনা 
করে তার মত জেনে নিয়ে সেইমতো! ফাইলে নোট করে নেওয়।। বিভাগীয় 
অস্তী ( হরেন্দ্রনাথ রাষচৌধুরী । সব সময় ভার সচিবের সঙ্গে একমত হতে না 
পেরে তার নিজের মতামত ফাহলে লিখতেন , কিন্তু চত্ুব সচিবটি জানতেন 
তিনি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থন পাবেন, কারণ আগে থেকেই তিনি ভার মত জেনে 
রেখেছেন । সেই অস্রসারে দেখা যেতো, বিভাগীষ মন্গীর মতামত মনেক সময 
গ্রাহ্থ না হয়ে বিভাগীয় সচিবের মতামত গৃহীত হয়ে গেল। এই ধরণের ঘটন! 
এমন পযায়ে উঠেছিল যে বিভাগীঘ্র মন্ী মহাশয় বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ পমস্থ 
করতে উন্মুখ হযেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য ঠাব পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার কবে 
নিতে তাকে মচ্গরোধ করেছিলেন, কিন্তু পরপর্তী সাপারণ নির্বাচনে তিনি যখন 
হেরে গেলেন, তখন সচিবটির হলে! পোয়। বারে!। এর পরে বেশ কম্মেক 
বছর খরে তিশি এ বিভাগের ওপর দিব্যি ছড়ি খুরিয়ে চলে গেলেন 
নিরংকুশভাবে । 


এক পয়সার যুদ্ধ ঃ ট্রাম ভাড়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 
পশ্চিবঙ্গ সরকারের পক্ষে জুলাই মাসটা ছিল খুব আবতসংকুল। কলকাত। 
ট্রামওয়ে কোম্পানী সেকেগড ক্লাসের ভাডা এক পয়সা বাড়িয়ে দিয়েছিল । 
বাস আর যাবে কোথায়, হৈ হৈ কাণ্ড! টাম ভাড়। প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি 
হলেন ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় । কিন্তু কমিটির সব থেকে জোরদার কন্বর 
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ছিল কমিউনিস্ট পার্টব। তাদেব কথা ছিল, বেশি ভাড়া কেউ দেবেন না। 
এবং এব জগ্া তার! পিকেটি* শুক কবে দিলেন। ৩বা জুলাই সকালে দিকে 
জ্যোতি বস্থ সহ চাবজন এম এল এ গ্েগ্তাব বরণ করলেন । আন্দোলন 
ক্রমশই হি"সাত্মক আকা ধাধণ কবাল।, পটক। ছ্োড। থেকে শুরু কবে ট্রামে 
আগুন দেপ্রয়৷ পর্যস্থ ঘটে গেল । সারাদিন স+ শুদ্ধ গ্রেপ্াব হালেন ৫৮৮ ছন। 

মুখমন্ত্রীকে ইতিমাধা যে হলে | ইয়োরোপে €উ জলাই তাবিখে। তাৰ 
এক আত্মীযার টিউমাবেব চিকিৎসা এব* সেই তঙ্গে হাব ডান চোখর 
অপাবেশনের শাবিণ নিিষ্ট তাযছিল ২৩শে ছুলাই । 

মুখাম্রী প্রাফ বছর একবার কাব ইয়োবোপ যেতেন "বভিন্ন সবকাবী 
প্রকল্পের ন্যাপাব। (সই দায় বিধান পবিষদে । আপাৰ হাউস) বিবোধী 
পঙ্ষেৰ নেতা অপ) এক নির্ম'কমাব ভাগাচান চাটা কর ভাক অং) দিষেছিলেন 
সিন্ধবাধ পাবিক | ওই ঠাটায চ1 বা চটেন শি, হ্নি বব এটা। উপভোগই 
কবেছিলেন। 

যাই “হাক, যেদিন তনি বদ্পা হলেন সধিন কলকাত্‌ “মাটেই শান্ত ছিল 
ন]। ভউাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে বিমানবন্দাব কয়েকজন মন্ত্রী এবং 
উচ্চপদস্থ সবকাবী কম উপস্থিত ছিলেন খনকাব পুলিৰ ইন্সপেইব 
জেনাবল ভীবেন সবকাব এব* কামনার হবিসাপন, এঘোলাচীরধবীব দিকে 
ভাণ্কযে “তিনি বলা লন, শ্গাবীনতাব মুলা কা তা ভানেন নন? অনন্ত সতর্ত।। 
কখাও?া মন বাখবেশ। 

বা জানালেন, পবিশ্থিতি গায় গানাত তাব। কোনা কম ত্র 
কবণেন না। 

ছাঃ বায় বদ্না হবাব আগে গশশ্বা «কটি বিবুতি প্দযে গিয়েছিলেন । 
তাতে টাম কোম্পানীৰ এই এক পধসাব ভাড়া বাডানৌৰ সমর্থন ছিল। 
এব কাবণন্বরূপ 'তিশি বলেছিলেন, সাবা দেশেব মধ্য কলকাতাব ট্রাম ভাডাই 
সবথেকে কম। আর এই এক পয়সা বাডানোব ফলে যা দীডালো, তাতে 
১৯৭২ সালে সবকার যখন ট্রাম কোম্পানী অধিগ্রহণ করবেন, তখন ক্ষতিপুবণ 
যা দিতে হবে তাব পবিমাণ অনেক কমে যাবে। 

কিন্তুকে কার কথা শোনে? ট্রীম ভাডা প্রতিবোধ কমিটি ডাঃ বায়েব 
অষ্পস্থিতির পুর্ণ স্থযোগ গ্রহণ করলেন । নই ছুলাই তাবা হবতাল ঘোষণা 
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কবলেন। কলকাতা যেন ডামাডোলে পবিণত হলে। | ট্রাম-বাস ন্চো! চলতে 
দেওয়া হলোই না, অর্ধপাললাব ট্রেনগুলোকে পযন্থ আটকানে। হলো । তাতে 
অগ্নিসংযে!গেব ঘটনাও বিবল ছিল না । 

ঘটন] ক্রমেই ঘোবালো হযে উঠতে লাগলো । অস্থাষী মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল 
সেন এব" পুলিশমন্ত্রী কালীপ্দ মুখোপাধ্যায় প্রথমটায় যতটা পুলিশেব ক্ষমতাব 
ওপব নিব কর”লন, ততটা জনমত গঠ”নব দিকে মণ দেন শি। শান্তি 
শঙ্ঘলার পর্বস্থিতি দিন দ্রিন খাবাপ হযে দাডাতে লাগলা। ১৬ই জুলাই 
কিছু কিছু মিলিটাবিব সাহাযাও নিতে হাল মন্ত্রিসভাব নৈঠদকব পথ 
এদিন পুলিশমন্ত্রী সা"বাদিকাদব বললেন, শপ পিধ শল্তিব প্রতিলোধ কবতে 
সবকাব বদ্ধপবিকব । 

এই কথাতে তপনকাব সবকাবা মানাশাণহ প্রতিফলিত তলো আব স্ 
সাঙ্গ ণ্যন বাকদেব স্পে অগ্রিস্গ্যাগ ঘটলো | ১৭খঠ জুলাই দর্গিণ কলকাতাব 
এক বিবাট এলাকাব নিয়প্বণ জুনন। এন ছিনিয় শিলা শিজব হত । 
ছ বাউণ্ড গুলি চালালো পুলিশ। প্রয়ল্ল সেন এইবার বুঝলেন স্মহ 
বিপদ তাহ ত'চতাডি প্রতিনিবিস্বানীয় নাগবিকদেৰ এক সা ডেকে 
পরিস্থিতিব পর্যালোচনা কবলেস। কউ বপলেন, বিষয়টা টাতধুন্বাল বসিথে 
স্কিবাঞ্ধত কোক, আবাব “কউবললেন না বহিত ভাঙ। প্রতাহাব কব নেন 
ভোাক। 

প্বদিন -৮ঠ জলাই মন্ত্রিসভার বৈগকেব পব সবকাব টাম 'কাম্পানীব 
*কতপক্ষকে এ টাহবুগ্ঠ'ল বসানোব লিছ্াপ্ত নিতে নলালন। এব” ট্রাইখুন্যালেব 
মতামত সাপেক্ষ বধিত ভাডা নদ্যা স্থগিত বাখতে বলালন। ট্রাম কোম্পানী 
পরদিন জ'নালেন, ঠিক আছে । তাই “মনে 'নগ্যষ| হলে । 

দ সঙ্গে সবকাব কিন্তু ১9৪ পাব! তুলে নিলেন না এব" এই ব্যাপাবে 
যাঁদেব গ্রেপ্তার কব! হয়েছি ভাদেব মধ্যেকাব কয়েক শ্রেণীব লোককে 
মুক্তিও দিলেন শা কিঞ্ বিরোধিপক্ষ নাছেোডবান্দা। আসল দাঁনিতে 
তাদেব জয় হয়েছে, এটাতেই বা ভাবা ক্তিততে চাইবেন না কেন? তার] 
ঠিক করলেন, যতক্ষণ না 'আটক এ লোকদের ছাডা হচ্ছে এব" ১৪৪ ধাবা 
প্রত্যাহার কবে না নেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ তার! স্যানে আন্দোলন চালিয়ে 
যাবেন , সরকারকে নতিশ্বীকাব কবতে তারা বাধা করাবেনই | 
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সাংবাদিকদের ওপর হামলা 

পবদিন বেল! প্রায় পাচঢাৰ সম ১৪৪ ধার] অমান্য করে ৩০ লোক 
ভমায়েত হলে! কলকাতা ময়দানেব অক্চবলোশি মগমেণ্ড (এখন শহীদ মিনাব ) 
এর তলায়। ওদিকে মত বডে। গবাজয়েব পব কয়েকজন উচু সাবিব মন্ত্বীব 
মেজাজ ভালো ছিল না । পুলিশে ব« সেভ অবস্থা । “বশ্রাম নেই, কিছু নেহ 
ধিনেব পণ দিশ তারা আঞ্মণেব মোকাঁণিলা কবে চলছিল। তাবাদ তৈবি 
হচ্ছিল সংঘাতের জন্ত। দেখা গেল সভা আরম্তের সঙ্গে সঙ্গেহ এক হাক 
ভাঁত পুলিশ মেসে! বোড ধবে সভাস্তকাপব দক্ষিণ পুবে এসে হা জব তণ্যছে। 
তার। ছুটে গেল সভাৰ দিকে, লাঠিচাক্ত কবলো ভনঙাও পালাল। ছার 
খেয়েছিল অনেকেই, তাদেৰ ধরে ধবে পুলিশ ভ্যান পোবা তলো। সাধবাণিক এ 
ফাটোগ্রাফাববা *+7 সশ্ডাব বিববণ' 9 চিত্র গ্রহণ কবছিল, তখন ত।দেব 
এপদলেব শবে পু লশ ভানল। কবলো । মাহত হল]! ১৮ জন ভাল্ব মন্থা 
জনকে ভাসপ তাতে ৬ ববাতি হালা । ছুভনশ সা*বাদিকক ঠেপি ব কব. 
হস্য়াছল | 

সাবাদিকদব ৭পব এই ভাম।াব কথ। শুন পুলব্মন্ত্রী ক পণ 
খুতোপাব্ঠাৰ সর্গে সাঙ্গ পুলিশ কমিশনাবাক পিষে লালবাজা”্ব ছুঢে শেন 
এখানে পুত পাবা দকদেরব ?5ভ্ঞ সাবাণ কবতঠ লাগলেন হব 
প্র“দয| ও চিকিৎস1 কবাব পব ছেছ৮ দি যু পাড়ি পাঠিষে “দওয়া হয়েছিল কিছ 
পবেব দিন কাগছে, বাগে সাপবাণিকদের প্পব হামলার ছ'“ব বেবিতে গেল, 
পুলিশ ববর তার ওপব গবম গবম সম্পাদকীয় «লখা হলো । সবক।০বব শেতুপুগ 
তাগদ অবশিষ্ট ছিল, এব কলে তাও ভেঙে পড়লো । মহাকবাণ ০ সাবিব 
মন্ীবা এলেন বীতিমত সখস্ধ প্রহবীবেষ্টত হয়ে। কণগ্রেস সংগঠন বলত যা 
বোঝাতো। তা এই আন্দোপন শুরু হবাব সময় থেকেই পদার আডাল চলে 
গিয়েছিল। তাই নিজোদব অবস্থা ভালো কবে বুঝই মন্ত্ীবা ২৩শে জুলাই 
তারিখে ১৪৪ ধাবা প্রত্যাহাৰ কবে নিলেন । প্রতিরোধ আন্দোলনের সেটা 
আবাব ২৩ দিন। সবকাব শুধু এটুকু কবেই ক্ষা্ত থাকতে পাবলেন না, 
সাংবাদিক নিগ্রহের তান্ত করবাব জন্য কলকাতা হাইকোটেব একজন 
'মবসরপ্রাপ্ত জজ এস কে ঘোষকে নিঝোগ করতে বাধ্য হলেন। 

তার আগে ১৯শে জলাই প্ররফুল্লচন্দ্র সেন ডাঃ বাষের সঙ্গে টেলিফোনে 


১৭১ 


যোগাযোগ করলেন। ডাঃ রায় তখন স্বইজারল্যাণ্ড। প্রফুল্লবাবু তারৎম্বাভাবিক 
শান্ত কে ডাঃ রায়কে যত শীঘ্র সম্ভব কলকাত ফিরে আসতে বললেন, কারণ তার! 
নিজেব! পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পাবছিলেন না । ভিয়েনার ডাক্তীরকে দিয়ে 
ডাঃ বাষের চোখ অপারেশন করানোর কথা ছিল ২৩শে জুলাই, কিন্ত সেটা আর 
হলো না, ডাঃ রাষ প্রথম যে প্লেনে যায়গা পেলেন সেই প্রেনেই ফিরে এলেন 
দেশে । ৩০শে জুলাই মধাবাত্রির খানিকটা আগে তিনি বিমানবন্দর থেকে 
ভার বাডি এসে পৌছলেন। সাংবাদিকদের ওপব হামলা হওযার জন্য যে 
পুলিশ কতাটি আন্রমণেব লক্ষ্য হয়েছিলেন, ধার অপসারণের দাবিতে 
সাংবাদিকর। সোচ্চাব হয়েছিলেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা কবঠ্ে এলেন। 
গভীব রাত্রের দিকে অল্প একটি সময় দেখা! কবার পর এ পুলিশ কর্তাটি যখন 
চলে গেলেন, তখন তিনি অনেকটা আশ্বস্থ হয়েছেন । 

কলকাত। পৌছবার ১২ ঘণ্টার মধ্যে মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকে তাব পরে 
ঘোষণা করলেন ডা: রায়, বিচাবপতি প্রশান্থবিহাবী মুখোপাধ্যাকে নিয়ে একটি 
একজনের কমিশন' গঠন করা হলো। এই কমিশন ট্ামেব ভাডার সম্পূর্ণ 
কাঠামোটা পযালোচনা করে দেখবেন, আব সেই সঙ্গে এও দেখবেন, ট্রামের 
দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাডা বাডানোব ব্যাপারটাব পিছনে কতোটা অর্থকরী কারণ 
বিদ্যমান বয়েছে। 

উ:ব সহকর্মীদের কাছ থেকে শুনে পবিস্থিতিটা বুঝে নেবার পৰে ডাঃ রাষ 
গোপনে আনন্দবাজার পত্রিকার স্ববেখচন্দ মন্রমদারকে. ডেকে পাঠালেন । 
স্লবেশবাবুর ছুটি প্রভাবশালী কাগজই (আনন্দবাজার ৭ তিন্দুস্থান স্ট্যা গার্ড) তখন 
সরকারের বিরুদ্ধে গিয়েছিল | ডাঃ রায়ের বাড়িতে তাতে আব গ্লরেশকাবুতে 
যে গোপন বৈঠক হয়েছিল সে সম্পর্কে কেউ কিছু জানতে পারে নি। এরপরে 
তিনি অমুতবাঁজার পত্রিকার তুঘারকান্তি ঘোষকে খবর পাঠালেন আলোচনা 
করবাব জন্য । এক কথায় এইভাবে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ আলোচনা করে 
তিনি স্বরেশবাবু আর তুষারবাবুর হৃদয় জয় করতে সমর্থ হলেন। দেখা গেন ছুটি 
পত্রিক1 গোষ্টিরই সরকার সম্পকিত মনোভাব ধীরে ধীরে নমনীয় হয়ে আসছে। 

ডাঃ রায় দোসর আগস্ট মহাকরণে আন্দোলনের নেতা সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
আর হেমন্ত বস্তর সঙ্গে বৈঠক করলেন। , আর তার পরের দিনই ট্রাইবুন্তালের 
নিয়োগ ঘোষিত হলো। তাছাড়া ধার। সহিংস ঘটনার সঙ্গে জডিত হয়ে 
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গ্রেপাব হুয়েছিলেন, তাদের সম্পর্কে উদারনীতি নিষে সবকার জামিন নিয়ে 
উাদেখ ছেড়ে দেবাব বাবস্থাব কথা দোষণ! কবলেন। এ দিনই ভাঃ বায প্রধান 
মন্ত্রক চিঠি লিখলেন লব কথ] গা নায়। মান্দোলনজনিত অশাপ্সিব বাপাবে 
বিচাবাধীন বন্দীব সখ্য! কম ছিল ন।। স'খ্যায় তাব| ৩১২৫৪ জন। আন্দোলানব 
নেতাব৷ সংগ্রাম বন্ধ কবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফলে আ'ন্দাশানবও সমাপ্তি 
ঘটলো, যদিও কাগজে যখন এ ব্যাপাব শিষে আদ।লতেব বিচাব কাহিনী বেকেতে 
পাগলো, তখন ছু এক জাষগায কিছু উঠ্টেজনা দেখা গিয়েছিল বাট । তবে 
আন্দোলন শেষ হওয়ায় কলকাতা স্বস্তি নিখাস ফেলে গাচলা। 

৪ঠ| নটুভগ্থর বিচাবপতি পি বি মুখোপাধ্যায় তদন্মসাপেক্ষে এঠ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হলেন যে, সাংবাদিকদেব ওপর সুপরিকল্পিত হামলার যে মভিযোগ 
উঠেছিল তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাছাডা কর্মবত সা*বাদিকদেব তার 
কঠথ্াকর্মে বাধা দানের অভিযোগও স্তা ছিল না। 


বেকার সমস্যার সমাধানে বৃহৎ পরিকল্প 


কলকাতার অবস্থা আবার স্বাভাবিক হযে এলে ডা: বায় তাব তৈবি 
একটি বুহৎ পরিকল্পের বখা সা*বাদিক সম্মেলনে ঘোষণ। করল্শে। বাজার 
বেকাৰ সমস্ার সমাধানে খুব বডো আকাবে কিছু একটি কাব দবকাবাছল। 
তিনি ক্রানালেন, এই পাবকল্ে হাজাব হাজাব লোকেব কহপস্থান হবে এতে 
সবকারেখ খবচ হরে ২০৫ কোটি টাকারও বেশি । এইসব প্রস্তাব ছিল 
তিন হাজার শিক্ষক ও সমাজ কমীব নিযোগ, গৃহণির্মাণ, নতুন কুটিবশিন্ন এবং 
শেষে ছূর্গাপুরে একটি কোক কন্মলাব গ্যাস কাবখানা স্থাপন । এই কোক 
কয়লার কাবখানাব জন্য ন'কোটি ঢাকা আলাদ! কবে বাথা হলো । এই 
কারখানাটিই দুর্গাপুর শিল্প এলাকা গডে ওঠার অধ্বরম্বপ, যা কিন। পৰে 
ভারতের ক" বলে পবিচিতি লাভ কবেছিল পরবতীকালে। এই কাবখানা 
শুধু বহুমূল্য কোক কষলাই তৈরি করবে না, তৈবি কববে সহ-শিল্প হিসাবে 
টার, আমোনিয়াম সালফেট ও বেজিন। 

কলকাতার কাছে বিবাট জলাভূমি বুজিয়ে ওখানে বাডি তৈবি করার 
পবিকল্পও ছিল। তার জন্য ধরা হলো ৭৫ কোটি টাকা । এবই নাম উত্তব 
এলাকার লবণ হদের জমি উদ্ধারের প্রকল্প । রাজ্োব নিম্ন ও মধ্য আয়েৰ 
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লোকজনের জন্য এখানেই গড়ে উঠবে নতুন এক উপনগরী। ভাঃ রাম্ম ইয়োরোপে 
থাকাকালীন হলযাণ্ডে একটি ডাচ কারিগবী সংস্থার সঙ্গে প্রাথমিক আলোচন। 
করেছিলেন এই বিষয়ে । মেই অনুলারে ওদের প্রতিনিধি পি ওয়েস্টব্রুক 
ডাঃ রায়ের সঙ্গে মহাকরণে দেখা করতে এলেন ২১শে নভেম্বর তারিখে । ওদের 
ংস্থাকে দেওয়া হবে মোট ৪ লক্ষ ৮৮ হাঙ্ার টাকা চডান্ত প্র্যান বা পরিকল্পন! 
প্রস্তুত করার জল । এই কথাই স্থির হয়েছিল। এবং এ প্রান আগামী 
জানুয়ারি থেকে শুক করে ন'মাসের মধো উপস্থাপিত করতে হবে। এ 
এলাকার উত্তর অংশের ৫ বর্গমাইল অংশের জন্য হুগলি নদী থেকে পলিষাটি 
উঠিয়ে জমি উন্নয়ন কবা হবে। দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত বাকি ১% বর্গমাইল 
এলাকার জল পাম্প কবে বাব করে কলকাতা কর্পোরেশনেৰ বৃষ্টির জল 
নিকাশী নাল দিয়ে বের করে দেওয়। হবে। দক্ষিণাঞ্চলেব কিছু অংশ যাব 
পণ্বমাণ হবে মোট ও বর্গমাইল, স্টো একটি সবোববে পবিণত কবা হবে 
টালিগঞ্জ এলাকায় জল সববরাহ কবাব জন্য। এ ছাড়া টাপিব নালা বলে 
যা খ্যাত, সেটির৪ সম্প্রসারণ এব* পুনগনন এই পবিকল্পনাব অন্তগত ছিল । 
প্রসঙ্গত্রমে একটা পুরানো কথা বল। যেতে পাবে । লবণ হদ বুজিষে ফেলার 
পবিকল্পনা! নতুন নয়। ১৮৩০ সালে ভাবত সবকাব এটি নুজিয়ে ফেলে 
কলকাতা মহাগবীর সম্প্রমারণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্গ অর্থেব অভাবে তা 
পরিত্যক্ত হয়। ১৮৬৩ সালে সপ্ট £লক রিক্লামেশন কোম্পানী পবস্ত গঠিত 
হয়েনছল কাজ করাব জগ্ত । কিন্তু সে9 ব্ষে পধন্থ ফলপুসু হয নি। বঙমান 
হাববীর তিরিশ দশকেও একটা চেষ্টা] হয়। কলকাত। হম্প্রভমেণ্ট টাস্টেব 
সি াবলিউ গাবনাব আই সি এস-ক সভাপতি করে একটি কমিটি? তৈরি 
কব হয়, কিন্কু নানা কাবণে তবাও কাজ করতে সক্ষম হন নি। 
কিন্ধু ডাঃ বায়েব চেষ্টার এ কাজ রূপায়িত হবার পথে এগিয়ে যেতে থাকে । 
আমর। জানি, কার্ধকরীভাবে এই কাজ আবম্ভ হয় ১৯৬৯ সালৈর মার্চে, আর 
তা চলতে থাকে ১৯৭০ সালের ২রা নভেগ্গর পবস্ত | বিদেশী ঠিকাদারদের 
সাহাযোই কাজট। এগোচ্ছিল, কিন্ত জমি সংঞান্ত বাপারে আদাঞতের 
ইনজ্াংসন ইত্যাদি ভ্তারি হওয়ায় কাকুট। বাহত হয়ে পড়ে। দেখা যা 
জনি উদ্ধাবের কাজ ৫ বর্গমাইলের মতো! সমাপু ১য়েছে, কলকাতার টিউব 
রেলগয়ের কাজ শুরু হলে যে মাটি পাওয়া যাবে, সেই মাটি দিয়ে জমি 
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বোজানোর কাঞ্জ চলতে পারবে । বাটি তৈবি করাব মতো জমি যা 
পাওয়া যাবে, তা হচ্ছে ৬ বগমাইল পবিমিত জাগা । ৫ লক্ষ লোকের এতে 
জায়গা হবে ,বলে আশ! কবা যায়। একে শ্াগ কবা হয়েছে ১-২ কবে 
৫টি সেকটবে। দাম পদবে আন্দাজ ২৭৫০ থেকে সাত ভাঙ্গার টাকা 
কবে কাঠা। 
লখণ হৃদ্দের উন্নত এলাকায় লোকে দাডি কবতে আবু করেছে । এখন 
পথপ্ত প্রায় ১৫০০ গুহ ব্যক্তিগতণাবে তরি হ্চ্ষে গেছে । নগরী হিসাবে এব 
সম্ভাবনা উজ্জ্বল সন্দেহ নেই। ৭৩তম কণগ্রেস অর্িবেশন এখানেহ বসেছিল 
এবং এখনকাব নামকবণও কবা হণ এহ পবিকপ্পেব উাছাক্গার স্বতিতে_- 
বিধান নগব। 
কিছ্ট বলত ললা'ত আনক দব এগিবে এসেঙি, আবাব মআমাণ্রে যথাস্থানে 
ফিবে যেতে হবে প্রাদশ পুণশঠনের পন্নটি 'পবিচনা কববাব জন্য উচ্চ 
ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ক'্শন বসাশাব কথা /ঘাষণা কবলেও এ প্রসঙ্গে 
ভারত সরকাবেব ছুটি পমশ্ন প্রধানমন্ত্রী মনোযোগ 'মাকরণ কবেছিল। 
এক, ক মনের গঠপ ই, এব কর্মপ্রণালী ইতাদি। সেপ্টেম্বব মাসে 
প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে কটি চিঠি লিখে চভ্তাধা নাম -ববেচনার্থে জানাতে 
বললেন। ন্টাব মতে, স্তপ্রিম রকা্টেব কোনো 'বগরপুতিহ এই বাপাবে 
উপ্যুক্ত বিবেচিত হাত পারন। আব কমিএনেব কর্প্রণালী সম্পর্কে 
প্রধানমন্ত্রীব মত হচ্ছে ব্যাপক-্ব দষ্টউক্তি৩ কমিশন প্রদেশ পুনগ *নের 
কথাটা! বিবেচন। কববে, সমােখাব পুজ্ঞ্গপ্ছ বিবরণ নিষে নত মাথা 
ঘামাদ্র ন]। 
কলকাতাব চৌবঙ্গীতে যে বাছিটিতে ক'গেস ৬বন স্থাপিত হয়, সেই 
বাড়িটির দখল সংক্রান্ত পাপাবে নানান পোষাবোপ ১৯৫৪ এব প্রম দ্িকই 
সবভারতীয় কংঙ্ষগ্রস কমিটিব কানে যয কংতগ্রস সভাপতি হিসাবে জওহব 
লাল নেহেরু সে সব কথা ডাঃ বাষেব গোচবে আনন এব" এ নিয়ে ছুক্তনেব 
মধো কিছু পত্র বিনিময়ও হবেছিল । সবভ'বতীখ ক'"গ্রস কমিটির সম্পাদক 
প্রফুল্ল চক্রবতীণ দিপ্তী থেকে ঘটে আসেন নিজেই এ ন্যাপাবে তদস্ত কবতে। 
এবই কাছাকাছি সময়ে আবার একটি খনিব মালিকানা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ 
ংগ্রেসের এক সাধাবণ সম্পাদকেব নামে দুর্নীতিব অভিযোগ উঠেছিল। 
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আমি এই সাখারণ সম্পাদকটিকে দেখেছি, মন্ত্রীদেব ঘবে গিয়ে শিজেব সংস্থার 
শেম্াব কেনাবাব জন্য তার্দের কাছে তদবির তদাবক কবছেন। কণগ্নেসেৰ 
স্থানীয় লোক বলে এবং প্রদেশ কংগ্রেস নেতত্বের আস্থাভাজন ছিলেন বলে 
ইনি বোকা দিষে বেশ মোট টাকাই জোগাড করে ফেলতে পেবেছিলেন। 
ডাঃ বায় সব শুনেটুনে নিজেহ এব তদ্বিব কব! শুক কবলেন। সকালের দিকে 
ডাঃ বায় একদি* তাব অফিসে একাই ্বসে আছেন, এমন সময় বডো একঙ্গন 
ব্যাবিস্তাব যিনি €ব মন্ত্রিলভাষ যোগ দিষেছিলেন, তিনি কিছু কাগজপঞ্ 
ডাঃ রায়েব সামনে এনে দিযে বল”লন, কীভাবে তিনি মিখ্য। এক খনিব শেয়ার 
কেনার ব্যাপাবে বিশ হাজাবেব মতে টাক] প্রতাবিত হম্স বসে আছেন। 
ডাঃ বায় কাগজগুলি নিয়ে খুঁটিয়ে পডতে লাগলেন। তার শান্ত মেজাজের 
ওপব ক্রোধেব ঢেউ জাগলো । তিনি বুঝলেন, কংগ্রেস স'গঠনের মুখে এ রকম 
লোক কলঙ্কের কালিমা লেপন কববে। তিনি মন স্থির কবে প্রদেশ 
গ্রে প্রধানকে ফোন কবলেন, বললেন, সাধাবণ সম্পাদককে সবাতেই হবে। 

না, আমি কোনো কথা শুনবে না। 

অগত্যা সবাতেই হলো সাধাবণ সম্পাদককে | এই বিষয়ে তিনি নেভেঞ্চকে 
চিঠি লিখে জানালেন, টাকা পধ্1 স*ক্রান্থ ব্যাপাবে কলঙ্ক থাকাব জর্ী সাধারণ 
সম্পাদককে তার পদ থেকে সবিয়ে দে ওয়। হয়েছে । 

ইতিমধ্যে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তুলা ঘোষ সবভাবতীয় ক*গ্রেস 
কমিটিকে একঢ। লম্ব। চিঠি দিলেন নিজ সম্পর্কিত দোমারোপেব বিরুদ্ধে তীব্র 
প্রতিবাদ জাশিঘে। তার একটা কপি তিনি ডাঃ বায়কেও দিয়েছিলেন। 
তার এই চিঠিতে 'মতুলাবাবু জানালেন যে, বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে 
তিনি যখন স্মমতায় এলেন ১৯৫০এর সেপ্টেম্বরে, তখন তাদেব সংগঠনের খণ 
ছিল বিশ হাজার টাকা। ₹*গঠনেব কোনো বই বা আসবাবপত্র তখন ছিল 
না বললেই হয় । সুভাষ বস্থব পদত্যাগের পর কোণো জনসভাও হয় নি। 
তিনি সভাপতি হবার পরই জেলায় জেলায় জনসভ1 হতে থাকে, যদিও 
কমিউনিস্টদের প্রতিবন্ধকতায় কলকাতায় তেমন সাফলোর সঙ্গে সভা হতে 
পাবে নি। 

ঘটনার ওপব যবনিকাপাত এখানেই । মোটকথা, অভিযোগের বিরুদ্ধে 
অতুল্যবাবু বেশ জোরালো প্রতিবাদই উপস্থাপিত করতে পেরেছিলেন । 
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হরিণঘাটার জন্ম 


মুখামন্থী হিসাবে যু সব সমস্যা ভাব মনোযোগ আকর্ষণ কবেছিল, তার 
মধো কলকাতাব খাটালগ্ুণি শ্ততম। তিনি খাটাল সরিয়ে বোগ্বাইয়ের 
দুপ্ধ কলোনীর মতো! একটি দগ্ধ কলোনী তৈবি করে সেখানে গরুগচলোকে 
ঠিক মতো? বাখবাব পবিকঙ্গনা। কখলেন। তার মন্ত্িস গাব অন্থতম সহযোগী 
ডাঃ আব আমে? ও নার অধীনে একদল অফিপার ডাঃ রা্কে এই পরিকল্পন। 
বচনাব কাজে সহা'তা করিলেন 5 রণঘাট। কোথায় আজ আমব। তা 
জনি, সিনা! ভেলাব এক অগাত গ্রাথ, কলকান1 "থকে মাত্র ৪০ মাইলের 
মখো। অব! দাশ্ুযারি ডাঃ বায় এব ভিৎপ্রস্থথ স্থাপন কবলেন আনষ্ঠানিক- 
ভাবে । ণহ কাঃজব উপযুক্ত মনে হওয়াতেই জায়গাটাকে বেছে নেওয়। 
হয়েছিল। এখানে গুল তিন হাজাবেষও পেশি একব ৪মি যেখানে গকব 
খা্য »ম্াশেো যন্ডে পাববে অনাদাসেহ, গকদেব রাশাও যাবে সযত্র ব্যবস্থায় 
এখ* উপযুন্গ যল্পপাতির '্মাধুনিক ফোহ4৮] এখানেও গডে উঠতে পারবে । 
1ভি*ুশ্ব স্থাপনকালে দঃ বায় বল হলেন কলকাতা 0 কে খাটাল উচ্ছেদেব 
পবিকল্সের ফল অর্থনৈতিক ব্যবস্থর পিক দিয়ে “কটা নতুন স্চনা দেখা 
(দবে। তাত যয *হবে শুধু হালে 2ধই জোগান দেওষা ম্ববে এমন নয়, 
সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাণ শর্থনাতিতেপ একটা শারসামা বচিঙ হবে, নতুন নতুন 
কমসস্থান দেগা দেবে । কলক।তা থেকে খাটাল সবানোর বাপারটা আঙ্কেব 
চিন্তা নয়, £ চিন্তা কব। হযেছিল পেশবন্ধু চিবঞ্নেৰ সময়ে । কলকাত 
পৌবসভাব প্রথম মেয়ব হিসাবে তিশিই 'জানস্টা ভেবেছিলেন সবাব আগে । 

১৯৪৯ ৫ সালে হারণঘাটাষ পরীক্ষামুণকাবে একটি ক্ষুদ্র দোহখালা 
স্থাপিত হায'ছল অবশ্য । এ সময় দৈনিক ২০০ লিটাব ছুধ যোগান দেওয়া 
যেতে]। ১৯২৩ ৫৭০০ ছুধেব পরিমাণ দেঞে দাঙালো। দশ হীঞঙ্গাব লিটাবে। 
নতুন পবিকল অস্থপারে প্রা ২২ হাজ্ঞাব গক্ বাখবাব বাবস্থা ভলো হরিণঘাট! 
ও কল্যাণীতে। কিন্তু কলকাতা থেকে হরিণথাটা খানিকট। দুূবে থাকায় 
বেলগাহিযাতে ৪ একটি দোহশালা স্থাপন কবাবৰ কথ চিন্তা কবা হলো_ যেখান 
থেকে কলকাতায় বেশ কিছু পবিমাণ দুধ যোগান দেওয়া যায়। ১৯৬২ সালে 
ধেলগাছিয়াতে ২৩ একব জমিতে ক্ষেন্দ্রীয় দোহশাল! স্থাপন কৰা হলো। 
১৯৭২-এ এই বেলগাছিয়া আর হুবিণঘাট। মিলিয়ে তৈরি ছুধের পরিমাণ বেডে 
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দাড়িয়েছিল ১ লক্ষ ৭* হাজার লিটার । 

কারিগরি-সম্পয্» উপযুক্ত লোক পাবার জন্য রাজ্যসরকার পশুপালন ও 
দোহশালা পরিচালন শিক্ষণের জন্য হয়িণঘাটাতে একটি শিক্ষ।বতনও গড়ে 
তুললেন। এতে ডিপ্লোমা পেতে হলে ছু বছরের শিক্ষণ গ্রহণ কর! দরকার। 


চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানা 


হরিণঘাট! দুধ কলোনির অনুষ্ঠান সারার তিন দিন পরে মুখ্যমন্ত্রী গেলেন 
চিত্তরঞ্জনে। স্বাধীন ভারতের প্রথম রেলওয়ে ইঞ্জিন তৈরির কারখানা ও 
কারখানাকে কেন্দ্র করে একটি নগরী গডে উঠেছিল এখানে । শততব্ব ইঞ্জিনটি 
তৈরি হলে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী লালবাহাছুর শান্ত্ীর সঙ্গে সেটি আনুষ্ঠানিকভাবে 
চালাবার উৎসবে যোগদানের জঙ্তই ডাঃ বায় সেখানে গিয়েছিলেন। তার 
পক্ষে সেটি খুবই আনন্দের দ্িন। তার ভাষণে তিনি বললেন, পাচবছর 
আগে এই চিত্বরঞ্জন ছিল কষেকটি স্লাওতালী গ্রামেব সমষ্টি মাত্র । তখনকার 
কেন্দ্রীয় যানবাহন ও রেলমন্ত্রী গোপালম্বামী আযেঙ্গার বেলওয়ে ইঞ্জিন তৈরির 
কারখানা স্থাপনের উপযুক্ত জায়গা খুঁজছিলেন। ডাঃ রায় তাকে উপযুক্ত 
জায়গাই বেছে দিলেন এবং তব প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গেই গৃহীত ভয়ে গিয়েছিল। 
তবে প্রথম প্রথম কাজটা সহর্জ হয় নি। জমি জবিপ করার সময় যে দলটি 
গিয়েছিল কাজ করতে, তাদেব ওপর তীর ধনুক নিয়ে রীতিমত হামল। 
চালিয়েছিল স্থানীয় অধিবাসীবা, এর ছিল অধিকাংশই সাওতাল। এদের 
'হামলায় কিছু লোক মারাও গিয়েছিল। উপযুক্ত ক্ষতিপুরণ দেওয়ার কথা 
থাক সবেও সাঁওতালেরা জমি ছাডতে রাজ্জী ছিল না। সমীক্ষক" দল 
কাজেকাজেই ফিরে গিয়ে ডাঃ রায়কে সন কথা জানায়। সেই দিনই সন্ধ্যা 
বেল! ডাঃ রায় একটি বিশেষ সেলুনে কবে রেলযোগে রওন। হয়ে যান। তার 
সঙ্গে ছিলেন তখনকাব মুখ্যসচিব সুকুমার সেন এবং ভূমি রাজস্ব বিভাগের 
অফিসাররা। পরদিন মকালে পৌছে ডাঃ রায় ক্ষুব্ধ সাওতালদের সঙ্গে 
নিজে কথা বললেন। কাছাকাছি জায়গায় তাদের জমি ত দেওয়৷ হবেই, 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও বললেন, নতুন কারখানায় তাদের কাজও দেএয়া 
হবে। 

এদের সঙ্গে কথা বলেও তিনি পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলকে বললেন, 
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শান্তিশঙ্খল! বজায় রাখার জন্য পুলিশ পাহারা বাড়িয়ে দিতে । কৌশল-দক্ষ 
ডাঃ রায় একদিকে হাতে রাখলেন এত্বি, অন্যদিকে দিলেন উদার আহবান 
এবং এইভাবে তিনি এ কুৎ্সিৎ পরিস্থিতিব মোকাবিল| করলেন, নইলে উপ্রিন 
তৈরির পরিকল্পন। মুলেই বিনষ্ট হয়ে যেতে।। গোপালন্বামী 'মায়েঙ্গারের সঙ্গে 
একটি কমিটি মিটিং-এ, কেমন করে তিনি এই কারখান। 4 নাম প্রখ্যাত দেশনেতা 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনেব নামে বাখার প্রস্তাব করে তা মণ্্রব কবিয়ে নিয়েছিলেন, 
সে কথাও এ অন্ষ্ঠানে প্রদ্ তাব ভামণে তিনি বর্ণনা করলেন, বললেন__ 
চিত্তরঞগ্ন কারখানা আজ বিরাট হয়েছে, বহু আকারেব ইঞ্জিন তৈবি করছে, 
সারা দেখেব এ একটা গর্বের বস্থু। 


কল্যাণী কংগ্রেস 


স্থির হযেছিল ভারতাষ জাতীয় কশ্গ্রসেব ৫৯তম পুর্ণাঙ্গ অধিবেশন 
বসানো হবে পশ্চিমবঙ্গে ৷ মতিলাল নেহেক্র সভাপতিত্বে ১৯২৮ সালে এই 
রকম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হয়েছিল কলকাতা । ডাঃ রাম এ উদ্দেশ্যে কলাণীব 
নতুন নগরী বেছে নিলেন ছুটি উদ্দেশ্টো প্রথমত নতুন নগবী হিসাবে কল্যাণা 
সবভাবতীয় প্রচাব লাভ কবনে , দ্বিতীষত, শাবতীষ নেতৃবৃন্দ ও হাজার 
হাজার সভাপেব জন্য যে ম্রবিধা ট্রবিধা কবে ওয়! হবে, সেগুলি স্বাভাবিক 
ভাবেই স্থায়িত্ব লাভ কবে শগপ্গীর উন্নয়ন ঘটাবে । কংগ্রেস অধিবে*ন এই 
প্রথম একটি টাউনশিপ-এ বসলো এখ* পয বকম স্ুচু বাবস্থ। কবা হঘেছিজ, 
তাব জন্ত নেতার! ও সভ্যরা ভয়সী প্র“ংসা করে গিয়েছিলেন। 

অধিবেশনেৰ অঙ্গস্বব্প কংগেন প্রদর্শনীব উদ্বোধন কবলেন ডাঃ বিখানচন্ 
বায় ১৫ই জাগ্য়াবি তাবিখে। এই ব্যাপাবে সাংগঠনিক সাহায্য ছাঁডা* 
ডাঃ রাম রাজোর তখনকাীব প্রচাব অধিকতা প্রকাশস্বকপ মাখুরের প্রভূত 
সহায়ত। পেষেছিলেন । ম্বাধীনতাৰ পপ দেশ যে যে কৃতিত্বের অধিকারী 
হযেছে এবং পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় কী কী উন্নয়ন করা হবে, তাই সুন্দর 
করে তুলে ধা হয়েছিল প্রদর্শনীতে । ১২২৮ সালে কলকাতার কংগ্রেস 
প্রদর্শনীর অভিজ্ঞতা ডাঃ গায়েব ছিল। সেই অভিজ্ঞতাই তাকে এই প্রদর্শনী 
আরও সুষ্ঠভাবে গডে তুলতে সাহাযা *্রেছিল। এ দিন তিনি ওখানে ষোলটি 
শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালেরও উদ্বোধন করেন ও একটি জলনিকাশী পাম্পিং 
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কেন্দ্রেবও উদ্বোধন করেন। কংগ্রেস নগর থেকে আডাই মাইল দৃত্ষে নতুন 
কল্যাণী বেল স্টেশনটিও গভে উঠেছিল তখন। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা দরকাব। ১৯৫৩ব শেষেব দিকে 
ডাঃ বাষ মহাকবণেব বোটাগ্ডায় কিছু প্রথিতযশ] সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও 
শিল্পীদের একটি বৈঠক 0$কেছিলেন। পতিত জমি উদ্ধাবেব দিক থেকে ও৭ 
সোনারপুর-আরাপাচ একটি বিশিষ্ট পবিকল্প ছিল। সেটিও স্বাইড মহযোগে 
উনি সবাইকে দেখাচ্ছিলেন। বলছ্িলেন,_ দেখুন, এখানে ক্ষেতেৰ কাজেব 
কতো স্থযোগ এসে গেছে, কিন সে কাজে মন না দিয়ে স্বাই গ্রাম ছেডে 
কলকারধানার কাজ খজ্তব্যস্ত। এদেব মনকে ফ্বোতে হলে অখ্পনাদেব 
সাহায্য দরকাব। আপনাদেব লেখা ও শির-মাখ্যমই এ-কাজট1] করতে পাবে 
বলে আমার বিশ্বাস । 

তার কথা শুনে সভাব অনেকেই "অনেক বকম বক্তব্য পশ কাবন, কিন্ধু 
প্রখ্যাত সঙ্গীতন্ লী পঙ্কজকুমাব মল্িক '্াব ব্বা প্রকাশ কবেন এক ববীন্দ 
সঙ্গীতের মাধামে। সেটি হলে -কিতে চল মাটিব টাপে ঘষে মাটি চে 
আছে মুখের পানে । ডাঃ বায় শিল্পীব বক্তা জায়ঙ্গম কবলেন, ভাব ডান্লাও 
লাগলে, তিনি পক্কজবাবুক 'তত্ন্ণাৎ দেখ] কবতে ব্লদলন তার সা । 
এবং দেখ! হবাব পর ব্ললেন,-একটা সীম দিতে পাবো, সাত ধিনর মধ্যে 

পচ্ধজবাবু সম্মত দিলেন। তখন পশ্চিমপঙ্গ সবকাবের প্রচার দপ্পবেব 
অূধকঙা ছিলেন প্রকা* স্ববূপ মাথব, আব প্রোডাক*ন অফিসার ছিলেন প্রখাত 
বাট্যকাব মন্মধ রায়। মন্ণবাবুব সঙ্গে বসে পঙ্গজবানু একটি প্বিক্ 
রচন। করে পেশ করলেন নিপিষ্ট দ্রিনেব মধোই | এই ই হলো “লোকরঞন 
শাখা”র জন্মকথা। মাথুর গোডাব দিকে এই পবিকল্পের অন্ুকুলে না থাকলেও 
ডাঃ রা লোকরগ্ন শাখা-পবিকল্পের মন্তমোদন দিতঠে দিপা কবেন নি। এবং 
মাত্র মাস দেডেক কি মাস ছইঈমের মধ্যে উক্ত শাখায় কিছু কর্মী ও শিল্পী 
নিয়োগ করে প্রায় দিনরাত খেটে কল্যাণা কংগ্রেস প্রদর্শনীর মঞ্চে প্কজবাবু 
মন্মথবাবুর দুটি রচনা উপস্থাপিত করলেন, একটি নাটক, নাম “মহাভারর্তী' ও 
অপরটি নৃত্যনাট্য, 'যাত্রা হলো শুক । কংগ্রেস নেতৃন্বন্দ ও সদস্যরা আগ্রহের 
সঙ্গেই এ-ছুটি দেখেন এবং খুবই খুশি হন। সারা ভারতের বিভিন্ন রাজোর 
মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই হলে। এদিক থেকে পথিকৃৎ | পরে অন্তান্য রাজোও এ ধরনের 
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২স্থা গুডে উঠেছিল অবশ্ট । পণ্ডিত নেহেরু মঞ্চে উঠে উচ্ছুসিত ভাষায় 
বললেন,__“একমাত্র নাংলাই দেখছি আমার মতাদর্শকে যথাযথ রূপাগ্নিত করতে 
পারলো ।; 

€লোকবঞ্জন' শাখাব কর্মস্থল তখন ছিল ওয়েলেসলিতে প্রচার বিভাগের 
গুদাম বা স্টোরেব লপব তলাম়। কেমন মহডা টহডা হচ্ছে দেখবার জন্য 
ডাঃ রায় নিজে একদিন এখানে গিঃয়ছিলেন। “মহাডাবতী" হচ্ছে জাতীয় 
স্বাধীনতা আন্দোলনে বা*লার ভূমিকার একটি কাহিনীকপ। 'মাব 'যাত্রা হলো 
শুরু” হচ্ছে পঞ্চবার্ষিক পবিকল্পনার একটি প্রতীকী বূপাবণ। 

লেফ্ষবঞ্জন” শাখার কর্মস্থল পরে ওয়েলেসলি থেকে অস্থায়ীভাবে উঠে 
যায় কিরণশঙ্কর বাধ বোডের নিউ সেঞ্টোরিয়েট ভবনের পাচতলায়। 
ডাঃ রায় সেখান গছেন এদেব কাজকর্ধ দেখতে | তখনে। নিউ সেক্রেটাবিয়েট 
“বন পুবোপুবি তৈরি হয নি, এমন কি লিফটও ভয় নি। অস্থায়ী একটি লিফট 
কোনে। মতে তৈবি কবা হয়েছিল ডাঃ বায়ের জন্ত। এখানে অফিসগুলো 
যন গ্াকিয়ে বসতে লাগলে। একে একে, তখন ুপাকবঞ্চন? শাখাব কর্মস্থল 
উঠে গেল বিপিনবিহারা গান্ধুপী স্রীটে, বউবজাব পোস্ট অফিসের ওপব তলায় । 
সেখান থেকেও অনেক পরে উঠে যার পাকাপাকিভাবে আচাষ জগদীশ খন্থ 
বোডে, এণ্টালি বাঞজারেব সামনে, অধুন। গঠিত “জেম্‌* স্নেমাব উল্টো দিকে ' 

কিন্ত লোকবঞ€নেব ঠিকান। বণতে খলতে অনেক দূব এ'গয়ে এসেছি, 
আবার পিছিয়ে “মতে হবে। পছিয়ে যেতে হবে কলাণী-ক"গ্রেশ্ব সম- 
কালীন ঘটন।য়। 

*বণাচডাপাডাব অস্থায়ী বিমান শবতবণ-কেন্দছ্রে কংগেস সভাপতি নেহেরু 
এপ নেমেছিলেন । তাকে অশার্যশ| জানাতে গিয়েছিলেন ডাঃ বায় ও 
অভ্যর্থনা সমিতির শন্যান্য সবশ্যপৃন্দ। £সথান “থকে কলাণী কংগ্রেস নগর 
পথপ্ত সাড়ে চাব মাইল পথেব দুধাবে হাঁজাব হাজাব লোক দীাডয়েছিল তাকে 
শভার্থন|! জানাবাব আন্ত । একটি হ্ুন্দব বাগানেব মধো একতলা নতুন 
বাঙিতে নেহেকুজীব বাসস্থান ঠিক কর! হুয়ছিল। শগানে ছিল সাবি সারি 
গোলাপের গাছ। আর এ বাগানেবই এক কোণে ওয়াকিং কমিটিব মিটিং 
বসব।র জন্ত স্পস্ট এক সাজানো পা]গ্ডেল তৈরি হয়েছিল। ২২শে জানুয়ারি 
সাবজেক্টন্‌ কমিটি-মিটিং-এর শেষ দিনে, ভারতের প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা 
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ক্রান্ত প্রস্তাব তুলতে গিয়ে ডাঃ রায় বলেন, _স্বাধীনত। প্রাপ্তির প্রথম পাচ 
বছরের মধো ভারত যে সব কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে, তার পরিমাণ 
আমেরিকা! ও রাশিয়া তাদের প্রথম পঞ্চ-বাধিক পরিকল্পনায়, যা করতে 
পেরেছিল, তার থেকে ঢের বেশি । 
পরদিন কলাণী-অধিবেশনে বেকঙসংখ্যক লোক জমায়েত হয়েছিল। 
লোক এসেছিল টেছুন, ট্যাক্সিতে, বাসে, গকর গাডিতে, বিক্সাতে, সাইকেলে 
করে, এমন কি পায়ে হেটে৪। কংগ্রেন অধ্ধিবেশনেব প্রথম দিনে দুপুরের 
পর লোক যা হয়েছিল, তা পাচ লক্ষের কম হবে না। অশ্বিবেশন শুরু হবার 
ঠিক মাগেব মুছতে ডাঃ রায় যখন মঞ্চে উঠলেন, তখন লক্ষ্য করছেন, এক 
কোণে কিছু ধুলে৷ আর ছেঁডা কাগজের টুকরো পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে 
ঝাট। চেয়ে নিয়ে তিনি সবাব সামনে নিজেই ঝাট দিতে আবন্তভ করলেন। 
সকলে অবাক । একদল স্বেচ্ছাসেবক তাডাতাডি ছুটে এসে হাব কাজে 
হাত লাগালো । আব ঠিক সেই সময়েই এসে প্লেন নেহেরু । দুই নেতাই 
পবস্পরের মুখেব দিকে তাকালেন, দ্বঙ্গনেবই মুখে বিচিত্র হাঁসির রেখা । 


এম এন রায়ের স্বৃত্যু 

ক'গ্রেদ অধধিবেশ্বনেব দুটো দিন পরে, তখনে। খধিবেশনের হৈ চৈ 
মিলিয়ে যায় নি, হঠাং-ঈ কলকাতায় খবর এলে।, মানবেন্্নীথ রাষ (এম এন 
রায় বলেই সমধিক খ্যাত ) আর ইহজগতে নেই। ২৫শে জানব্বারি রাত 
১১-৪, মিনিটের সময় দেরাছুনে তিনি মাবা গেছেন | বাশিয়ার বিপ্লবের 
প্রথম দিকে তিনি “কমিনটার্ন'-এর দশজন সভ্যের একজন ছিলেন, লেনিনের 
একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন । এম এন রাষ তীর ইয়োরোপীয় স্ত্রীকে নিয়ে 
ভারতে এসেছিলেন শ্রমিকদেব মধ্যে কাজ করবার জন্য | 


বিধানসভার বাজেট অধিবেশন 
বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে এবার হলো এক অতুলনীয় কাণ্ড। 
রাজ্যপাল হরেন্্রকুমার মুখোপাধ্যাযম তার প্রারভিক ভাষণ পড়তে গিয়ে 
বিরোধিপক্ষের দিক থেকে প্রবল বাধা প্রেলেন। রাজ্পালের পক্ষে এ রকম 
বাধ! পাওয়া এই প্রথম। বিরোধীদের বক্তবা, রাজ্যপাল তার ভাষণ পাঠ 


নু ১৮৭ 


করার আগে বাইরে এসে উচ্চ মাধামিক স্কুল-শিক্ষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। 
তারা তাদের কতকগুলি অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য গভর্নমেপ্ট-ভবনের 
কাছে বসে অরস্থান-ধর্মঘট করছেন আজ পাচ দিন। যতগুলি শিক্ষক-আন্দোলন 
এযাবৎ হয়েছে, এটি যে তার মধ্যে অন্যতম নুবৃহৎ আন্দোলন, এ-বিষয়ে 
সন্দেহ নেই । অল বেঙ্গল টিচার্স আসোসিয়েশন (এ বি টি এ) দিয়েছেন 
এই আন্দোলনের ডক । এই এবিটি খ হচ্ছে কমুনিষ্ট গ্রভাবিত। 

কিন্তু যা বলছিলাম । বিরোধিপক্ষের চেঁচামেচিতে ১৫ মিনিট রাজ্যপাল তাঁর 
ভাষণ পড়তে পারেন নি। তারপরে যখন বিরোধিপক্ষ কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে 
গেল, তখন তিনি আবার পড়া শুরু করলেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি, রাজ্যপাল 
হরেন্ত্রকুমার নিজে ছিলেন শিক্ষক, তাঁর জীবনের অজিত কপর্দকটি পর্যস্ত 
তিনি ছাত্র ও শিশ্চদের কল্যাণে কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে গেছেন। 

রাজ্যপাল তার ভাষণে যখন খাছ্যের ব্যাপারে একটি উজ্জলতর দৃশ্য তুলে 
ধরলেন, তখন সার! কক্ষ আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠলো । কারণ সে বার 
রাজ্যে আমন ধানের ফসল হয়েছিল খুব ভালো, যাকে বলে 'বাম্পার ক্রপ্‌"। 
মুখামন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রী ছুজনেই খা্ঠনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে খব সতর্ক ছিলেন, 
কণ্টোল প্রথা উঠিয়ে দেবার ঝুঁকি নেন নি। চালের ব্যাপারে স্বয়স্তর না হয়ে 
এট তারা নেনই বাকী করে? খাদ্ের কোনো কোনো উপকরণের কণ্টোল 
অবশ্ঠ তারা আংশিক উঠিয়ে নিয়েছিলেন । 

যাই হোক, পরদিন, অর্থাৎ ১৬ই ফেব্রুয়ারি শিক্ষক-ধর্ণঘটের জের হিসাবে 
যে গপগ্তগোল আরম্ভ হলে! কলকাতায়, চরম উচ্ছঙ্খলতার দিক থেকে তা 
অন্যতম বলে সবার ম্মরণে থাকবে । রাজ্যপাল-ভবনের দক্ষিণে, ময়দানের 
দিকে, পুলিশের সঙ্গে মিছিলকারীদের সংগ্রাম চলেছিল ঘণ্টাখানেক ধরে। 
মিছিলকারীর1 তাপের দাবির ব্যাপারে সরকারকে বাধা করবে বলে বিধানলভা 
ভবনের দিকে এগিয়ে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। এই থেকে মারপিট ও 
দাঙ্গাহাঙ্গামার স্ত্রপাত | মারা যায় চার জন, আহত হয় ৬৫ জন! 
৪৪ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে, তার মধো ডঃ সুরেশ ধন্দ্োপাধ্যায় ও ছয় জন 
অন্ত এম এল এ-ও ছিলেন। 

ডাঃ রায় বিধানসভা থেকে সোজা! ঝ্খড়ি চলে এসেছিলেন, ঘটনার কথা কিছুই 
জানতেন না। তিনি বাড়ি থেকে দক্ষিণ কলকাতায় তার এক আত্মীয়ের 
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বাড়িতে গিয়েছিলেন। লালবাঙাব থেকে পুলিখেব ডেপুটি কমিশনাব 
জরুরী টেলিফোন করলেন,__মুখামন্ত্রী কোথায় ধলতে পারেন কী? তাকে 
পরিস্থিতির কথা জানাতে চাই । দ্রত অবনতি ঘটুছে।" 
আমি সঙ্গে সঙ্গে মুখামন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলাম, জানালাম 
পরিস্থিতির কথা । ডাঃ রায় আর দেবি কবলেন না, সঙ্গে সঙ্গে বেবিয়ে 
পড়লেন নিজেব ব্বাডিব উদ্দেশে | এবং খুবই মৌভাগোর কথ! বলতে হবে, 
তার বডে! ই্রডিবেকাব গাডিতে তিশি চেন নি, উঠেছিলেন তার এক বঞ্ধুর 
ছোট্ট অগ্িন গাড়িতে । বন্ধু নিজেহ চালাচ্ছিলেন গাডি। পরে আমি ভার কাছ 
থেকে শুনেছিলাম, গাডি গিয়ে পডেছিল হাঙ্গামাকাবা জনতার মধ্যে। তিনি 
চোখ থেকে চশমাট। খুলে মুখের সামনে খবরেব কাগজ মেলে ধবেছিলেন 
তাই রক্ষে, তাকে চিনতে পারলে এ ক্ষিপ্র জনতা যে কী করণ্ঠো কে জানে। 
ডাঃ রায় ত সেই মুহুতে তাদের কাছে শাচ্হননকাবধা পরম “নদ যাইহোক, 
ডাঃ রায়ের প্র বন্ধুটি পবে আমাকে বলেছিলেন,_ভাগাস চিনতে পাবে নি। 
নেহাৎ দৈব বলেই বেঁচে গেছি 1) 
বাড়ি ফিরেই ডাঃ রাগ লালবাজাবে পুলিশ হেডকোয়াটাবেব কণ্টোল 
রূমে চলে গেলেন । প্রধান সচিব এস এন বাদকেন ০তকে নিলেন। 
আলোচনা করে যখন বুঝলেন মে, পবিণ্ত্রতি যে বকম (ঘাবালো! হামা, তাকে 
আনতে আনতে প্ুপিশী ব্যবস্থা প্যাপ সয়, তখন বাধা হখে |যলিটাবি ডাকতে 
হলো তাকে । রাত তখন সাডে ছাটটা। োট উষ্নলিঘাম থেকে মিলিটাবি 
, এসে উপদ্রত অঞ্চলে ছডিষে পলো । বডে। রাস্তাগুলি থেকে ভাঙ্গাদাকাকীব। 
সরে পঙলো 1 সরে পড়ে গলি-ঘু জি আশ্রব ক্বলো । মপারাত্রি নাগাদ সেই 
সব গলি-ঘুজি9 পরিকৃত হলে, অবস্থা 9 'মায়নে এলো । 
২৮শে ফেব্রুয়ারি, হ্গাধীনাতাব পরব সই প্রথম ব্িবাধিপক্ষ বিধানসভায় 
একটি মুলতুবী প্রস্থাব তোলবাব সামর্থ অর্জন কবতে ঠেবেছিল ধর্মঘটী 
শিক্ষকদের বিনয় নিঘে | এ মুলতুবী প্রপ্তাবের উত্তরে ডঃ রামু ঠাব ভাষণ 
প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন, তা বিষ্যত্বাণীব মতো । তিনি বলেছিলেন, 
"সরকারের বিরুদ্ধে যে সন ছাদের ক্ষেপিয়ে দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ 
মাধ্যমিক স্কুল-শিক্ষকরা, সেই সব ছাত্ররাই একদিন এ শিক্ষকদের হেনস্থা 
করবে, এই সম্ভাবনার কিন্ধ উদ্ভব হয়ে রইলো ।” 
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আজ বহু শিক্ষক কথাটি মর্ধে মর্মে উপলদ্ধি করছেন মনে হয়। 


১৯৫৪-৫৫র ব|জেট 

অর্থদপ্তরও ছিল মুখামন্ত্রীর হাতে । তিনি তাই বাজেট পেশ করলেন 
বিধানসভার ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে । এতে যে আধিক চিত্র ফুটে উঠলো 
তা আশান্যঞ্জক নর | রাজ মাদার খাতে পরা হয়েছে ৩৯.৯৩ কোটি টাকা, 
আর খরচ হচ্ছে ৫৩.৩১ কোটি, - তার মানে ঘাটতি হচ্ছে ১৩ কোটি টাকীরও 
বেশি । সংবিধান-অন্সারে কর-নণ্টনের যে বাবস্থা, তার পরিবর্তন দরকার 
বলে তিশ্রি মন্তব্য করলেন। বললেন, পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে এটি আরও 
বাস্তবসম্মত হওয়া উচিত। এখানকার শিক্পক্ষেত্রের সম্পদ রাজাসরকারের 
করবহিষ্ূত ব্যাপান বললেই হন । এই অবস্থার নিরসনের জন্য রাজাসরকার 
'ট্যাক্সেশন এনকোয়ারি কমিশন ও ভারতপরকারের কাছে দরবার 
করছে ! 

পরের মাসের প্রথম সপ্তাহেই ডাঃ রার দিলী গেলেন উক্ত কর-মঙ্গুসন্ধান- 
কষিশন-এর সামনে সাক্ষ্য দিতে | ২রা যা দিল্লীতেই তিন একটি সাংবাদিক 
সম্মেলন ডাকলেন এবং একটি দে€য়াল-ম্যাপের সাহ্(যো সাংবাদিকদের বুঝিয়ে 
দিতে লাগলেন_কেন্দ্র থেকে তীর প্লাজা কেন মারও বেশি শাখিক সহাঘ্বতা 
চাইছে । রাজা যেগানে ৪৮ কোটি টাক। 'মাঘকর “রব, সেধানে বাজোর 
প্রাপ্য অর্থ মাত্র সানডে ছয় কোটি । এটা কেন হবে? 

৪ঠা মা ডাঃ রায় উক্ত কমিখপের সামনে রাঙ্গাসরকারের হয়ে ৬টি স্বারকঁ, 
লিপি*পেশ করলেন! কমিশনের কতা ছিলেন ডঃ জন মাগাই । 


ডাঃ রায়-ফজলুল হক সাক্ষাৎকার 
ঈতিমধে। পূব পাকিস্থানের রাজনৈতিক পটপর্িবত্ন দ্রুত ঘটে যাচ্ডিল। 
যুক্ত বাংলার ভূঁতপুর্ব মুখামন্ত্রী আবুল কা?সম ফজলুল হক যাকে “শের-ই 
বাল? বল! হতো, তিনি পাকিস্তান স্ট্টির প্রথম কয়েক বছরে রাজনৈতিক ধিক 
থেকে একেবারে বিস্থৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছিলেন বলা চলে । কিন্তু তিনি 
ইউনাইটেড ফ্রন্ট পার্টি” গঠন করে এখানে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে 
মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভোট-যুদ্ধে নেমে পড়েন। তার দল তদানীন্তন শাসক- 
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দল মুসলিম লীগকে পধযুদস্ত করে এ দলের নেতা নুরুল আমিনকে হারিয়ে 
দেন। ( এই নুরুল আমিন স্বাধীন বাংলাদেশের ্থষ্টি হবার পর বিচ্ছিন্ন 
পাকিস্তানের ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন পরবর্তীকালে |) 

যাই হোক, ত্ক সাহেব পুব পাকিস্তানের মুখ্ামন্ত্রী হিসাবে ৩০শে এপ্রিল 
কলকাতায় এলেন চার দিনের সফরে । জনগণের মধ্যে বিপুল উদ্দীপন! । 
যেখানেই তিনি যান, সেখানেই বীরের সম্বর্ধনা । ২রা মে তিনি মহাকরণে 
এলেন ডাঃ রাফ্চের সঙ্গে দেখা করতে । ডাঃ রায় ঘর থেকে সামনের বারান্দায় 
বেরিয়ে এলেন তাকে স্বাগত ফভ্ভাষণ জানাতে । সে এক দৃশ্ট বটে। ছুই 
নেতা পরম্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ আর চারিদিকে মহাকরণের অফিসার ও 
কর্মচারীরা ভীড় করে দেখছেন সেই দৃষ্ঠা । 

এর পরে ঘরের মধ্যে শুরু হলো ছুই নেতার আলোচনা । সীমান্তে 
স্বাভাবিক বাণিজা আবার যাতে চালু হয় এবং দুই বাংলার মধ্যে যাতাযাতের 
ক্ষেত্রে যাতে ভিসা প্রখা উঠিয়ে দেওয়া হয়_-একমত হয়ে ছুজনেই সেই মতো 
বাবস্থা নেবেন কথা হলো । ছুই বাংলার দুই মুখাসচিব এই মাসেই যত 
তাড়াতাডি হয় বসবেন সম্ভবপর প্রস্তাবগুলি তৈরি করবার জন্য | দরকার হলে 
সে সব বিবেচনা করে দেখবার জন্য ছুই মুখামন্ত্রী আবার বসবেন বৈঠকে। 
কিন্ধ এই বৈঠক আর হয় নি। কারণ. মহম্মদ 'আলীর নির্দেশে পাকিস্তানের 
কেন্দ্রীয় স্রকার হক-মস্ত্রিপভাকে বাতিল করে, পুর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনের 
দায়িত্ব নিয়ে নিলেন ৩০শে মে করাচী থেকে প্রকাশিত একটি ঘোষণার মাধ্যমে । 
হক সাহেব দাবি করেছিলেন, পুব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ভ্তশাসন ; প্রতিরক্ষা ; 
বৈদেশিক বিষধর ও মুদ্র। শুধু থাকবে কেন্দ্রের হাতে। 

যাই হোক, পেদিনকার কথ! বলি। হকসাহেব মহাকরণের সভা-ভবন 
থেকে বেরিয়ে অপেক্ষমান সাংবাদিকদের কাছে এক বিবৃতি দেন। তাতে 
দুই বাংলার মদো যাতাদাতে যে অস্থবিধা ও বাধাবিদ্র ছিল ত1 দূরীরুরণের 
আশ্বাস ছিল। আর ছিল পুর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার আশ্বাস। 
তিনি বলেছিলেন, “এই উদ্দেশ্টুসাধনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিদাবে আমার মন্ত্রি- 
সভায় আমি অস্কত ছুইজন হিন্দু মন্ত্রী নেবে! ।: 

বঙ্গবাবচ্ছেদে তিনি যে খুশি হন নি) সেট]! কলকাতায় প্রদত্ত তার অন্যান্য 
ভাষণ থেকেও বোবা গিয়েছিল | 


১৮৬ 


পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে চন্দননগরের সংযুক্তি 
পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরের সংযুক্তির জন্য ডাঃ রায় 
অনেকদিন থেঠকই চেষ্টা করছিলেন। তার চেষ্টাতেই এ বিষয়ের জন্য 
'ঝা অনুসন্ধান কমিটি" বসে। এই কমিটির স্থপারিশ অনসারে চন্দননগরের 
ভারততৃক্তি তথ! পশ্চিমবঙ্গতূক্তির কা লোকসভায় ঘোষণ! করা হলো ৮ই মে 
তারিখে । চন্দননগরবাসীদের ভারতায় নাগরিকত্বদানের ব্যাপারও খুব 
তাড়াতাড়ি কব! হবে বলে সরকার স্থির করেন। “চন্দননগর (মাজার ) 
আযাক্ট ১৯৫৪, জারী হওয়ায় ২রা অক্টোবর থেকে চন্দননগর চলে এলো 
ভারতে, তথ্য পশ্চিমবঙ্গে । অবসান হলো! চন্দননগরের ১৬১ বছর ব্যাপী 

ফরাসী শাসন । ডাঃ রায়ের বত কৃতিত্বের মধ্যে এটিও একটি । 


প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় সহায়তা দানের জন্য কেন্দ্রের কাছে 
পশ্চিমবঙ্গের দাবি 


রাজ্যের পঞ্চবামিক পরিকল্পনার বপায়ণের জন্যে কেন্দ্রের কাছে আরও 
আধিক সহায়তা দাবি করে এ্মাগত চাপ দিচ্ছিলেন ডাঃ রায | প্র্যানিং 
কমিশন ৪ বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীকে লেখা তার চিঠিব কপির একটি বিরাট সপই 
গড়ে উঠেছিল এ সংক্রান্ত ফাইলে, আর €৫সট1 তিনি তার অস্মিস-ঘরে সযদ্রে রক্ষা 
করে চলতেন | কেন্দ্রীয় কঠাদের কাছে যতই তেতে| লাগুক না কেন ডাঁঃ বায 
তার মতামত প্রকাশের দিক থেকে ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী। ১ ল মে 
তিনি প্রধানমন্ত্রীকে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছরের খতিয়ান জানাতে 
গিয়ে খললেন, "পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যের পরিকল্পনার জন্য খরচ ধরা হয়েছে বছরে 
৬৯.১ কোটি টাকা। ঙাহলে বছরের গড দাডাচ্ছে ১৩.৮ কোটি । প্ল্যান বাবদ 
খরচের অগ্রগতি ৫১ ৫২থেকে ৫৪-৫৫ সালে এসে দাড়িয়েছে ৫৩.৭ কোটি । 
তাহলে দেখ। যাঞ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার তার লক্ষা পুরণের জন্য ১৫.৫ কোটি টাকা 
দিতে অপারগ হয়েছিলেন । পরিকল্পশার প্রাঞ্থির দিক হলো পশ্চিমবঙ্গকে পাঁচ 
বছরে বাড়তি ১১২ কোটি টাক! তুলতে হবে করের মাধামে। চার বছরে ৯ কোটি 
টাকা তোল। গিয়েছিল । খোলা বাজার থেকে ধার হিসাবে পরিকল্পনাকালীন 
সময়ে ১০ কোটি টাকা তোলার অন্থমততি পেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ । এদিক থেকে 
ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ তুলে ফেলেছে ৭.৩৫ কোটি টাকা । 


১৮৭ 


কাশ্মীর ভ্রমণ 


একটা জিনিস ডাঃ রায় একেবারেই সহা করতে পাবতেন না, সেটা হচ্ছে 
গ্রী্মকালের ছুর্দান্ত গরম । তার অফিসি-ঘরে খুব বডে। বিশেষ ধবনের শীতাতপ- 
নিয়ন্ত্রত যন্ত্র বা এযারকগুশ্নার রাখ! হয়েছিল ঘবটাকে দণ্তরমতো ঠা গা রাখার 
জন্য। এটা ও ঘরে এখনো রয়েছে | এউ রকম তার বাডির শোবার ঘরখানা« 
ঠাণ্ডা রাখা হতত1। কিছ্ত ঘর ছেড়ে প্রাহই ত তাকে যেতে হতো বারে 
জনঙ্গভা বা! অন্যান মন্র্জানে আমন্ত্রণ রাখবার জগ্ত । লে তার মানসিক « 
শারীরিক ক্লান্তি দুই ই দেখা দিলো | তাউ ঠিক করলেন, এক মাসের ছুটি 
নিয়ে কাশ্মীর বেডিষে আসবেন । জন্মু ও কাশ্মীরের তদানীন্কুন মুধমন্ত্রী বকসী 
গোলাম মহম্মদ তাকে নিমন্ত্রণ জানিকুয়ই রেখেছিলেন, তার পপরে লিখে 
গানালেন, গুলমাতগ তার জন্য সাবি সারি সপ পালোগ্ুলোহ সরঙ্ষিত করে 
বাগা হমেছে। ডাঃ বাম দমা কবে অবশ্াত শান্ন। 

মে মাসের ভতীঘ সপ্তাতে মুখামস্্বীদের এক অ পবেশনে মোগ দিতে ডাঃ রায় 
গেলেন দিল্লী | সেখান থেকে একটা ভাডা করা 'বমানে সরাপরি নগরে 
যাবেশ স্থির করলেন। তার দে সনশুদ্ধ ১৭জন (লাক। তীর শাইপে| 
সবিমল রা, ভাব হা এ ছেলেমেমেবা, মাব সেই সঙ্গ ছিলেন আর মআমগ্ীয় 
স্বজন স্রনিমলবাবু তখন «কজন উপায়দান ব্যারিঙ্গার ব। বাণহাবভীনী, পুরে 
শর্রিম কোটের পিচাবক ভযেছিলেন । বলা বাথুপা, ছাঃ বায়েব সঙ্গে আমিও 
গিয়েছিলাম দিল্লী । তার সঙ্গে কাশ্মীরে থাকপার৭ বাপশ্থা হখেছিল খামার ' 
দিল্লী ভাবতীয় ভাতীয় বিমানবহরের মানেজার মিঃ দ[%ওয়ালার সঙ্গে দেখা 
কবে নিদেশ দিলেন মামাকে, মামাদের গ্য একট থাকোটা বিমান ঠিক 
কবে দিতে বলে" 

আমি সেইমতো। পেখা করলাম । দলে লাক কতে। কোনবার পব তাব। 
যখন মালপন্রের বহবের কথাট। শুনলেন, খন একেবারে আতঙ্কে উঠলেন, 
বললেন, এতে। সব বহে পানে না ডাকোট।। আমি একটা ভাঙকিং ঠিক 
করে দিচ্ছি, অর সঙ্গে দিচ্ছি আমাদের একজন দঞ্গ পাইল্টকে। 

তার মাণে আরও অনেক টাকার খেলা । ডাঃ রারকে যখন কথাটা গিয়ে 
বললাম, তখন একটু ভেবে বললেন, তা হোক, বেশি ঢাকা লাগলে আর কী 
করা যাবে। 


তার সময়য় তিনি ভাবতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবে লক্ষ লক্ষ টাক! উপায় 
করেছেন, সেজন্ত শ্রেষ্ট জিনিস বাবহার করতেই অভ্যস্ত হা গিয়েছিলেন । 
(ই অভ্যাসাক, সহজে ছাডা যায়? যদিও মুখ্যমন্ত্রী হবাব পর তাৰ আব 
একেবারেই কমে গিদেছিণ । এর অনিবান ফ্লপ হযেহিল এই যে, সেই জীবনে 
যেসব সম্পত্তি কবেছিলেন, পেই সব «কে এক বিক্রি কবে দিতেন টাকার 
দরকাব পডলে। 

যাইহোক, শুাড়া-কব। বিমানে আমবা শ্রুনগব বদন। হপাম ২৭শে মের 
দ্ুপুবে, মার পৌগুলাম বিকেল বেলাষ। কতর্গণচ না লাগলো? শ্রীনগব 
বিমানবন্দবে কপী গোলাম মভন্দপ « আব অনেকে ডাঃ বায়কে সম্বর্ধনা 
জানা/ত ফুলেব মাল। শিখে এগিয়ে ধলেন।  তাবপবে মামাদেব নিতে যান্য়া 
ভলো ভি মাই পি প1 এখানে চা-পানেব বাবস্থা ছিল । তাডাতাডি 
চাঁ খেবে মামি মালপা রব তপাধকিতে *গলাম। ৪ঞলি গাঙি আব জাঁপে 
পাঝাই কবা হচ্ছিল গুলমাণ বানাব জনা । বধকশী লভেলব ব্াক্িগজ সণ্চব 
মিঃ ওাবধিকু আমাদের ভধাবক। কবিলেন গলম গ পৌছে বাংলোয় স্থিতি 
তষ| পথন্ত। পাহাড টাহাড প্র্বেষে গ্রলমাগ পী্তও পৌছতে অবশ্ঠ কর্য 
উবে [গয়ে অন্ধকার নোম এসেছিল । উচ্চতায় গুলমাণ ন হাঙ্গাব ফিট, 
সমতল থেকে এলে প্রথম প্রথন «কটু শ্বাস কষ্ট হয়। তাস যাই হোক, 
গেটের কাছে «কটি চোটি গুইন্ঘবেব বাণলো আমার ভগ নিপিষ্ট হয়েসিল। 
ঘবেব ডিতাব একট কা5-জালানো ক ম়ারপস ছিল শাতেই গবম হাস্ফল 
ঘখব। খাবার দাবার কোথা খেকে এনেছিল জাণিন1, খেয়েছিলাম খ্ব তুপ্রি 
কবে, আব খুমিয়9 ছিলাম খুব ভালো, এটুকু মুন মাছে । গেটেব কাছে যে 
সব পাহাবাদার ছিল, ত্বাদেখ মধ্যেকার লহ্ব5ওড। এব" ভদ্র হাবিলদাবটিকে 
ডেকে নিয়ে পাশেব বে থাকতে দিয়েছিলাম যাতে বাত্রে নিশ্চিন্ছে খুখুতে 
পাবি। সকাল ধেল! খুম যখন ভাঙলো, তখন জ্রানালাব কাচেৰ ভিতব দিয়ে 
বরধ্-ঢ।ক] পাতাডেব চুোগুলি দেখা গেল শভোবের হ্ালোষ ঝলমল করছে। 
তাদেব মধো খাড়া দাঠিয়ে মাছে বিশ্টাল শ্রিনমেক' পাত।০। 

গুলমার্গে তিন লগ্মাহ আমর! ছিলাম । এই তিন সপ্তাহ ভাঃ বায় খুব খুশি 
মন কাটিয়েছিলেন। বয়স তখন তাবঞবাহাত্তবব। এ বধসেও তিনি খিলান- 
মা্গ যাওয়ার বাবস্থী করলেন। ওঁব সঙ্গে আমরা সবাই আরও উচুতে খাডা 
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খাডা পাহাডী রাস্তা ডিঙিয়ে উঠে গেলাম ঘোডায় চডে। তিনি হার্টের জন্ত 
কিছু পিল, আর অন্ত সব ওষুধ সঙ্গে নিতে ভোলেন নি। এ ১২ হাজার ফুট 
উচূতে উঠে কেউ যদি অন্তস্থ হয়ে পডে? সাবধানের মার নেই। 

ডাঃ রায়ের কোনে! কষ্টই হয়নি এ উচুতে। বরং আমাদের কারুর কারুর 
পাহাড় ডিডোতে গিয়ে একটু আধটু মাথা ঘুরে গিয়েছিল বা গা গুলিষে 
উঠেছিল । একে দেখে মনে হচ্ছিল, যা ওর স্বাস্থ্য, তাতে আরও দশ বছর উনি 
নিশ্চয়ই বেঁচে থাকবেন, কিন্তু আমার ধারনাট1 পুরোপুরি ঠিক হয় নি, উনি দশ 
পুর্ণ হবার দু বছর আগেই চলে গিয়েছিলেন । 

যাইহোক, গুণমার্গে প্রতি সপ্মাহের শেষে বকমী গুলাম মহম্মদ ডাঃ রাষের 
সঙ্গে দেখা করতে আসতেন ঝুডিভত্তি বিখাত কাশ্ীরী মেওয়া নিয়ে। 
কলকাত। থেকে পদ্কজকুমার মল্লিক মশাইকে গুলমার্গে ডেকে পাঠানো হলো । 
প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি তার স্রমধুব কঠে আমাদের রবীন্দ্রসঙ্গাত শুনিয়ে 
তপ্তিদান করতেন । 

কিন্ত ফাশ্মীব অন্ত অনেকের পক্ষে বেদনার স্বতি নহন করছিপ। আগের 
বছরকার শ্ঠামাপ্রসাদ্দর শোচনীয় মৃত্যাব কথা ছেডেই দিলাম, একজন 
কাশ্ীরী শিখ ড্রাইভারেব কাছ থেকে শোনা একটি বেদনাদায়ক কাঠিণীর 
কথাই বলি। কাশ্বীর আঞমণের সমধ় পাঠান হানাদারর। তার মা, বাপ আর 
বডেো ভাইকে যে ভাবে খন করেছিল, ত। শুনলে চাখে জল আমে । তারা লুট 
করে নিয়ে গিয়েছিল তার দুটি ছোট বোনকে, ভাদ্র “আর্তনাদ? যেন এখলে। 
মাকাশে বাতাসে পুরে বেডাচ্ছে বলতে বলতে মমন জোয়ান মানুষটি 
ঝরবর করে কেঁদে ফেলেছিল, বলেছিল, _বাবুজী তবু আমি জিন্দা আছি 
এবং থাকবো, ভাগা কি আমাকে একটিবারও স্থযোগ দেবে না বদলা নেবাব 
জন্য ?? 

জানি ন!, পাকিস্তানের সঙ্গে ছু-ছুটে। যুগ্ছ হয়ে গেছে, এর অধ্যে সেই 
হ্থযোগ সে পেয়েছিল কিন!। 

গুলমার্গের একজ্রিকিউটিভ 'অফিনার জাণকীনাথ কাচক্চ আমাদের জন্য 
খুব খাটতেন । ডাঃ রায় খুব খুশি ছিলেন ভার ৪পর। একদিন তিনি তার 
মেয়ে শীলা কাচরুকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। তখন সবেমাত্র বিজ্ঞানে ইণ্টার- 
মিডিয়েট পাস করেছে সে। ভাঃ রায়কে কথায় কথায় মেয়েটি জানালো-_তার 
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ডাক্তারী পডার খুব ইচ্ছা, কিন্ত অত খরচাব পড়া চালানোর সঙ্গতি তীর 
বাবার নেই। 

ডাঃ রায় মেয়েটিকে কষেকটি প্রশ্ন করে ঠিক ঠিক উত্তব পাওয়ায় খব খুশি 
হলেন। বললেন, __আচ্ছা যাও, দেখি তোমার জন্য কিছু করতে পারি 
কিন1। 

বাপ আর মেয়ে চলে যাবার পরই তিনি 'মামাকে ডিক্টেশন দিযে একটি 
লম্ব। টেলিগ্রাম পাঠালেন জি ডি বিডলাব কাছে ' তিনি তখন বোশ্েতে | 
দিল্লীব মেডিক্যাল কলেজে পছবার জন্য মেয়েটিকে কোনে। বুতি দেবার 
বন্দোবস্য কবে দেওমা খায় কিনা, এই ছিল এ টেপিগ্রামেব মাটামুটি 
বয়াশ। 

বিডল! তখন কে 'তবাপ বগনা হওয়ার মুখে । কিন্ত ডাঃ রায়েব অনবোধ 
তিনি কখনো ঠেলতে পাবেন নি। তাই পবধিনই টেলিগ্রাম যোগে তাব 
উত্তব এসে পডলে| তাদেব শিক্ষা সংক্রান্ত ট্রাষ্ট থেকে । মেয়েটিব বুত্তিব বংবস্থা 
হয়েছে । যতদিন সে পডবে ততদিন এই বৃত্তি সে পানে ছু একমাস পবেই 
আমি জানতে পেরেছিলাম, শীল! দিল্লীব মেডিকা।ল কলেজে যথারীতি ভত্তি 
হয়েছে । আশা কবছি, সে এতদিনে খব বডে' একজন ডাক্লার হযেছে, 
শএাবতের অন্থতম শ্রেষ্ট ডাক্তাবেব আশীরধাদ ও বদাহ্যাতায়। 

ডাঃ রায় তার ব্যক্তিগত কর্মচাবীদেব প্রতিও যে কতঢা দবদী ভিলেন, 
তার উদাহুধণস্বরূপ একটা ঘটনাব কথা আমি এখানে উল্লেখ কববো। আমি 
ঘরে বসে টাইপ করতে ব্যস্ত, এমন সময় খাওঘার সময় হযে গেল। বাইবে 
তখন ঝঁমঝম কবে বুষ্টি পডছে। জানালা দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, 
ট্রেতে করে বেয়ার আমার লাঞ্চ নিয়ে আসছে, আব মাথায় ছাত। ধরে 
সমানে এগিয়ে আসছেন ডা: রায়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্্ী নিজে । এ কী 
জীবনে আমি কখনো ভুলবো” আমাৰ মতে। সামান্য কর্মচাবাঁব জন্ক এই 
দরদ, এ কী কখনো ভূলবার? বুষ্টিব জলে খাবাব যধি নষ্ট হয়ে যায়? 
তাই বেয়ারাটাকে অমনভাবে খাবার নিয়ে যেতে দেখামাত্রই ছাতা 
খুলে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলেন নিজে । কজন নেতা ব৷ প্রশাসক বা! 
মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অধস্তন কর্মচাবীদের জন্য এমন দরদ বোধ করেছেন? 
খুব কম। 
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গুলম্লাগে তিনসপ্তাহ কাটাবার পর ডাঃ রায় দলবলসহ চল এলেন 
শ্রনগবে। এখানে সরকাবী অতিখিভবনে থাকবার জন্য আমবা নিমন্ত্রিত | 
এইখানে চারদিন আমর] ছিলাম । এই চাবদিন বাদে কাশ্মশীবে একমাস থাকার 
পুরো খরচা বহন করেছিলেন ডাঃ রায়। কাশ্মশীব মবকারের আতিখোর কথা 
শতমুখে বলে৪ শেষ কর! যাঁয় লা, কিন্ধ বিচুৎ-সরবরাহ শ্রীনগবে তখন অপ্রতুল 
থাকায় আলো জলতো। মিট মিট ক'রে, তাতে বই টই পডাব বডে অগ্রবিধা 
ততে1। পাচ দিনেব দিন আমবা চলে গেলাম ঝিলম নদীর ৪পবে অন্ততম 
সের। একখানা হাউস বোটে । এখানে 'মামবা ছিলাম চাখ ধিন। পরবে 
শুনেছিলাম ডাঃ রায় গডে প্রতিদিন আডাইশ টাক কবে দিয়েছিংলন হাউপ- 
বোটের মালককে। যাইহোক, এইগাবে খব আনন্দে কাশ্মীরে কাটিষে 
আমরা ফিবে এলাম দিল্লী হয়ে কনকাত।। 


রাজ্য পুনর্গ ঠন কমিশনের কাছে স্মারকলিপি পেশ 

মে মাসেব ১৭ ভাবিধে রাঙ্গা পন চন কমিশনের কাছ ম্মীরকলিপি পেশ 
কবলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ ক'গ্েন কমিটি । বিহার, মালাম, ৪ ওডিয্বার 
৮২ লক্ষ (৮-১ মিলিয়ন ) লোক বাস কবে পশ্চিমবঙ্গে । সেজন্য পশ্চিমবঙ্গের 
সীমানা মার ৭ বাডিয়ে দে যা “ভাক ২১,৩৫১ বর্গ মাইল, এই ছিল ভাদের 
দাবি। রাজের আয়তন তখন ছিল ৩০৭৭৫ বর্গমাইল এবং ১৯৫১ সালের 
মাদমহ্তমারি মহসাবে লোকস'খা। ঠ&াডিয়েছিল ১,৭৮,১০১৩৮ জন | বিহার 
থেকে যে সব লাকা চাও! হয়েছিল, ত। হলো, পুণিয়া, মান ভূম, ধলভূমের 
কিছু ম'শ, আর সবাইকেলার কিছু অংশ,.-সব মিলিখে ১৩,৯৪৫ বর্গমাইল 
আনাম গেকে চাগধা হয়েছিল গোযালপাডা এপ" গারো পাহাছ,- সবশ্ুদ্ধ 
৭১৪৭ ব্্গমাইল । শাব এডিষ্যাব বালেশ্বব জেলাব উন্তখাশ থেকে চাওয। 
হয়েছিল ২১০ বর্গমাইল । পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কণগ্রেম কমিটিব সশাপতি 
অন্রল্য ঘোন বা*লার দাবি পেশ কববার জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছিলেন । 
আর এ জন্ত তিনি প্রথম সারির আইনজ্ঞ, শিক্ষাব্রতী ৪ প্রবীণ রাজ- 
নীতিবিদদের নিয়ে একটি সাব কমিটিও ততরি করেছিলেন। স্মারকলিপির 
মোট অক্ষর সংখ্যা হিল এক লঙ্গ পচিশ হাজার, বিভক্ত ছিল ১১টি 
পরিচ্ছেদে। জুনের প্রথম সগ্াহ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কমিশনের কাছে 
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তাদের রি€পার্টও পেশ কবেছিলেশ । এরা বলেছিলেন, বিহার ও আসামের 
সীমান্ত এলাকার মোট প্রায় পনেবে হাজার বর্গমাইল মি, যার অধিবাসীব 

খা] হবে ৬? লক্ষ ( ৬৮ মিলিপন ) ত। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ভুডে দিতে হবে। 
এই হিসাব থেকে দেখা যাব, প্রাদেশিক কংগ্রেস য। চেয়েছিলেন, রাজ্য সরকার 
তার থেকে দাবির পবিমাণ অনেক কমিষে দিষেছিলেন, যাতে তা আর? 
বাঞ্তবসম্মত হয এবং উন কমিশনেব কাছে সহ গ্রাহ্া হয় 


জন্মদিনের অনুষ্ঠান 
১লা জুলাই ডাঃ বাঘ পছলেশ ৭৩ বছবে এখ* তীব জন্যুপদিন তিনি পালন 
করলেন মঞকরণের কাজকমে কোন ছেদ না ঘটিথে । ঢা: বায তার জন্মদিনে 
আর৪ সকাল সকাল ঘম “থকে উঠতেন, ক্ীবণ বেশ কিছুট] লময তিনি কাটা তেন 
গীত। আব বঙ্গ পোজ 91 করে । খন কম লোক জানতেন যে, ছোটবেলায় তার 
বাপ-ম। য। শিধিষেছিলেন,। তসভমো বোল সর্পালে উদে নিম কারে তিনশ 
গত প্রভতি পা কবতেন। 
তাব জন্মদিনে তাব স্মঞ্রঙ্গ বন্ধু, গ্ুণগ্রাহী এব আগ্সীয়ম্বজনব। আমতেন 
ঘুলের মালা নিয়ে, ফল শিষে। মি নিয়ে। উ15 যা হন, তা শিবন্ত্রণ কর। সেদিন 
খুব সহক্রসাধ্য হতে] ন। 
তাব নাবাব কাছ খেকে তিন শিখেছিতেন, বাব কবদ্ব না, ভিন্ম। কববে 
না, প্রভ্যাখ্া।ন৭ করবে না)? কিছ্ছ কেউ যধি (কোনে উপহাব নিয়ে শালত 
স্বার্থপ্রণোদিত শুষে, তাহলে 1তনি তা শাজান্তক্তি প্রতাখা।ন কবতেন 
ভাব নিয়ম ছিল, এস ফুল) ফল মাল মেক্তি হাসপাতালে বোগাদের যধে। 
বিলিষ্ষে দিতে হবে, কিছু বিলিষে দিতে হবে যে-সব শ্ুল-কলেজের চঙ্গে 
মুখামন্ত্রী হবাব আগে তিনি সশ্শিষ্ট 'ছলেন, সই সব পিদ্বাণ *নেব ছাত্রদেখ 
মধ্ে। পববতী কালে দেখেছি ডাঃ বাযেন জন্ম দনেব অন্তষ্ঠান যেন ভাতীষ 
উত্সবে পরিণত হয়েছে । অগ্থান্ত বাবেব যতো গদেশ কহগেস চৌরঙ্গীর 
ংগ্রেস ভবনে তাব সম্মানে এই 'অন্রঙগান কবলেন। 


ছাত্র-বিক্ষোভ 
১৯শে আগষ্ট কে্দ্রীফ সরকাৰ থেকে একটি সাইক্রোস্াইল করা চিঠি 
পেলেন মুখ্যমন্ত্রী, তাতে ছাত্র বিক্ষোশ হলে তাৰ মোকাবিলা কী ভাবে করতে 
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হবে, তার একটি নির্দেশ-তালিকা ছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোনো কোনো 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-বিক্ষোভ ধৃমায়িত হচ্ছিল সে সময়, বিশেষ করে লক্ষৌতে 
আর ইন্দোরে। শিক্ষার মান এবং ছাত্রদের মধ্যে নিয়ম শঙ্খলার উন্নতিসাধন 
সম্পর্কে কিছু প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার তখন বিবেচনা করে দেখছিলেন । তাদের 
মতে, ছাত্রদের মধ্যে এই যে শুঙ্খলাব অভাব দেখ! দিয়েছে, এর কারণ হচ্ছে 
শিক্ষাব মানের অবনতি, শিক্ষকদেব ণতত্বের অভাব, দল ও উপদলীয় কলহ, 
রাজনৈতিক টানাপোডেন ইত্যাদি । অনেক সময বিশ্ববিদ্যালয় গুলিৰ উপাচাধ 
নিয়োগ করা হযেছে শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাডাও অন্ধ কারণে । 

রাধারুষ্ণণ-কমিশন যে-সব স্থপাবিশ করেছিলেন, সেই অগ্থস;বে কেন্দ্রীষ 
সরকার শিক্ষায়তনগুলিব পরিচাঁলন-পর্ষদ নতুন করে গড়তে চেয়েছিলেন, ত। 
সে সেনেটই হোক আর সিগ্িকেটই হেক। প্রস্তাব কর] হয়েছিল (১) স্বলেব 
ম্যানেজিং কমিটি গুলি এমনভাবে গঠিত হবে, যাতে দল, উপদল ও রাজনৈতিক 
প্রভাব অনেক কমে যাষ (২) শিক্ষকদেব সামাক্তিক মধাদ| বাড়িয়ে দিতে হবে। 
এজন্য রাজোর সমস্ত সরকারী ও বেসবকারী অন্তষ্ঠানে উপযুক্ত মর্ধাদা সহকারে 
তাদেব আহ্বান করতে হবে (৩) ছাত্রদেব মধ্যে শঙ্খলাবোধ জাগিয়ে তোলবার 
জন্য শিক্ষায়তন গুলিতে "হাউস সিসেেম, মনিটর'দেব পর্ষদ এব ছোটদের 
আদালত তরি করুতে হরে (৪) ধর্মনিরপেক্ষভাবে ছাত্রদের মধো শীতি শিক্ষার 
প্রচলন করতে হনে । 


দুর্গাপুর প্রকল্প 
পশ্চিমবঙ্গে কোকচুলী ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের একটি কারখানা স্থাপনের ব্যাপাবে 
দিল্লীর উৎপাদন-মন্ত্রক ও যোজন! কমিশনের আমলা চক্র নানারকম আথিক ও 
কাবিগরী আপত্তি তুলেছিল প্রথম প্রথম । এই নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় 
সরকারের মধ্যে প্রচুর চিঠি লেখালেখি চলে, মুল্যবান শময়ও নু হয। 
অক্টোবর মাসে মুখ্যমন্ত্রী তার প্রিয় ছুর্গাপুর প্রকল্প নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি 
লিখলেন । নভেগ্করে আবার তিনি লিখলেন, বললেন,-“কী আগিক কী 
বেকারত্ব মোচন, তুদিক থেকেই এ রাজ্যকে যদি আবার সামলে উঠতে হয়, 
তাহলে দুর্গাপুরের উন্নয়নই হচ্ছে তার একমাত্র উপায় । এই প্রকল্প শেষ 

হলে ১২ হাজার লোকের চাকরি-বাকরি হবে । 
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লিখতে লিখতে তিনি আরও বললেন, কিন্ধ দ্র্ভীগ্যের বিষয়, যে কারণেই 
হোক যোজন! কমিশন কি“ব। উৎ্পাদন-মন্ত্রক এ বিষয়ে সাহাযা করছে না যদ্দিও 
আমি তাদের ঞ্মাশ্বাস দিয়েছি, এজন্য কেন্দ্রীয় সবকাবেব কাছ থেকে কোনো 
আধিক সাহায্য আমর! চাই ন!। 

তখন তাব ইচ্ছা ছিল একটি কোকচন্পলী কাবখানা, একটি বৈছ্যতিক 
কাবখানা ৪ একটি পিগ-আধরণ কাবগ্নানা গডে তোলা, সন মিলিয়ে খবচ। 
দাগাবে ১৫ কোটি । এবং এব খবচ-খবচাব হিসাবট1 তিনি করেছিলেন নিজের 
হাতে । এর আগে বিডলা ভ্রাতাবা দুর্গাপুবে একটি আডাই লক্ষ টনেব 
পিগ আয়ঝটা' এবং একটি ইস্পাত কাবখানা তৈরি করাব জন্য লাই€সন্ম চেষে 
কেন্দ্রীয় সবকাবের কাছে আবেদন কবেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকাব 
বাক্তিগত মালিক *'দ এতো! বছে! জিনিষ অর্পণ কবতে রাজী হননি। সে 
খববট। খববেখ কাগছেও বেবিয়ে গিয়েছিল ২৭শে নভেম্বব । দুর্গাপুব-উন্নয়ন 
এব* ছুগীপুবকে একটি শিল্পকেন্ছে পরিণত করাব পিছনে ডাঃ রায়ের প্রভৃত 
যুক্তি ছিল। বেললাইন কাছে, গ্রাণ্ড ট্াঙ্ক বোড কাছে, নাব্য খালও রয়েছে, 
য। দিয়ে সম্ায় পরিবহনেব কাজ চলতে পাবে, হুগলি বা ভাগীরথী পযন্ত । 
কোকচন্ীব বাঢতি গ্যাস দিযে একটি "গ্যাস-শ্রিভ'ও বসানোর প্রস্তাব 
ছিল তাব। 


নতুন সেক্রেটারিয়েট ভবন 

সম্প্রসাবণশীল বিভিন্ন বিভাগের অফিল ঘবেব প্রচণ্ড মভাব বাজা স্বকাবেব , 
সামনে একট সমস্তাব আকারেই দেখা দিয়েছিল বলতে হবে। বেশি ভাডা 
দিয়ে নানান বাড়িতে কিছু কিছু জকরী অফিস বসানে! হয়েছিল । «ই সব 
অফিসগুলিকে উঠিয়ে এনে একই বাড়িতে যাতে বসানো যায়, সেজন্য ডাঃ বায় 
ব্হুতলবিশিষ্ট একটি অট্রালিক। তৈরির চিন্তা কবলেন। পুর্তবিভীগেব চীঘ 
ইঞ্জিনিয়ার তিনকডি মিত্রকে তিনি এ কাজেব গ্র্যান ইত্যাদি নিষে 
এগিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দিলেন। ইন্জিনিয়ারদে একটি দল এই পরিকল্প 
নিয়ে কাজ করতে লাগলো এবং তারই ফলশ্রুতি হলো তখনকার দিনেব 
ভারতের উচ্চতম অট্টালিকা হুগলি নন্্রীর তীরে ইডেন উদ্যানের কাছে ্ট্যাও 
বোডের ওপর তেরোতল! নতুন সেক্রেটাবিয়েট-ভবন। মুখ্যমন্ত্রী এর 
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দ্বারোদঘাটন কবলেন ৪ঠ1 সেপ্টেম্বর । বাষ্রসঘেব দেশলাই-বাক্ক'-আদলেব 
বাড়ির মতো করে সক ও লম্বা এই অট্টালিকাটিব উচ্চতা হচ্ছে ১২৫ ফিট, 
লম্ব হচ্ছে ২৭২ ফিট এব* চওডা ৬০ ফিট এতে অফিন-ঘরের' স'কুলান-স্থান 
হচ্ছে ১,৪৩১২৭০ বর্গফিট। এব ফলে সবকাবব বেঁচে গেল ৫ লক্ষ টাকা, 
য। নাকি ভাডা হিসাবে বিভিন্ন ভাড। কবা বাডির জন্য সবকাবাক 


গ্রণতে হতো । 


উত্তরবঙ্গের বন্যা ও বন্যা।-নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের জন্ম 


এ বছর পুর্বাঞ্চলের কিছু বাজোব প্রতি প্ররুতিদেবী খুব সদয় |ছান না 
বিহাবেব কিছু অংশ, আসাম ও উত্তববঙ্গে হয়েছিল প্রচণ্ড বন্য।। উত্তববঙ্গেব 
কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দাঞ্জিলি' জেলা বিশেষভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হযেছিল। 
মুখ্যমন্ত্রী-প্রেবিত বিশেষ বিপদস্থচক বাতা পেয়ে বিরব'সী বন্যার করাল ঝপ 
দেখবাব জন্ব পণ্ডিত "নহেরু নিজে এাস কোচবিষ্ঠাব উপস্থিত হলেন ৫ই সোপ্চম্থব। 
তাকে স্বাগত জানা কয়েকজন সহযোগী মন্ত্রীসভ ডাঃ বাষ৪ গিবেহিশেন 
সেখানে । সব দেখেশুনে তীবা একটি পৰিকল্পনা নেবাব সিদ্ধান্ত কবলেন 
যাতে কুশী, তিস্তা, তোর্সা এব* ভাবতেব দ্বযখৰ নদী বল অভিহিত ব্রদ্মপত্র 
ও তার করদ নধীঞ্জলিকে নিষক্িত কর] যায়। খান বাসহ নেহের নদী 
উপত্যকা পবিকল্পগুলিকে স্থসহত এবং সুদক্ষ উপদেশ দ্রিয়ে চালিত কববার 
জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিশন বসাবাব কথা চিস্তা করলেন। তার উত্তরবঙ্গ 
ভ্রমণের দশ ধিনেব মাধ্যই গঠিত ভলো! কেন্দ্রীয় পরিকপ্পন। ও বিদ্যুত্মন্ত্রী 
'এলজাবীলাল নন্দাব উদদ্বাগে পশ্চিমবঙ্গ বন্া-নিয়ন্ত্রণ বোর্ড । চেধাবম্যান হলেন 
মুখ্যমন্ত্রী, সভ্য হলেন খাদ্য * ত্রাণমন্ত্রী প্রযল্লচন্দ্র সেন স্চেমন্ত্রী ভূপতি 
মজুমদাব, পূর্তমন্ত্রী খগেন্দ্রনাথ দাশগুপু এব" সেচবিভাগেব সচিব করুণাকেতন 
সেন, আই দি এস। 

২রা নভেগ্কর জওহরলাল নোহরু কলকাতায় এলেন তার ১৫ দিন বাগী 
চীন সফরের পর | তাক আমহ্ছণ জানিমেছিলেন মা৪ সে তং এব* চৌএন 
লাই। তখনকাব দিনে ভাবাতর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভিল চীন এবং নেহেরু ও চৌ 
এশিয়াব এই দ্বুই মহান নেতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সশযাগ হওয়ায় বাজনৈতিক 
পটভূমিকায় একটি নতুন যুগেব স্থচন| হয়েছিপ বল। চলে। এ দিন বিকেলে 
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ময়দানের ব্রিগে৬ প্যারেড গ্রাউণ্ডে নেহেরুর ৯০ মিনিট ব্যাপী ভাষণ শুনতে 
যে সমাবেশ হয়েছিল, ত। অভুতপুর্ব ত বটেই নিশালতার দিক থেকে 
অন্ভতম। এই সভায় নেহেরু চীন সম্পর্কেই বললেন বেশি । নয়া চীন য! 
করেছে সে সম্পর্কে তিনি প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ এব" ভাদেব বধ ব্যবস্থা 
আমাদের দেশেও প্রবত্তিত কবে সফল পাওয়া যাব বলে তিনি মস্থব্য করেন। 
এই বিরাট জনসভাষ সভাপতিত্ব করেছিঞ্লেন ডাঃ ব'য। 


তিনটি বিশেষ কাজ 


কলকাঠুঠাষ পোশি৪ বোগের প্রাদুর্ভান ছিল বিলক্ষণ। উাব ক্লিনিকে 
ডাঃ বাধ বু বিকলাঙ্গ শিশুব চিকিৎসা করতেন। এ থেকে তার মনে হলো 
এই ভযানক পে" ছিল অন্ত একটি তাসপাতাল কবা দবকাব ৷ যেই ভাবা 
সেই কাজ। তাব এক প্রাঝ্ণ ছাত্র হচ্ছেন ডাঃ সন্তোষ বন্থ। কলকাতাব 
উত্তর-পূর্ব এলাকাব বেলিয়াঘাটায একটি হাসপাতাল কবার জন্য তাকে কাজে 
লাগিয়ে দিলেন ঢাঃ বাঁধ। গোডায় এটি ছিল বে সবক'বী উদ্যোগ । এব 
জন্য দরকারী ন্ত্রপাতি ছ্িনণি দেশের নানা জায়গা এবং পে্শেব বাইবে থেকেও 
যোগাডযন্ত্র করে দিযেছিলন। উদ্যোক্তাবা «ব নাষ দিয়েছিলেন “বি সি বাধ 
পোলিও ক্লিনিক । নেহেক নিজে এনে এব দ্বাবোদবাটণ কুবেছিলেন। এ দিন 
প্রধানমন্ত্রী নেঠেক আব একট| বাজ করেছিলেন। নেটি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের 
সববুহৎ কৃষি কলেজ কলাণীতে অবস্থিত "বিডল' কলেজ অব এগ্রিকালচার'-এব 
দ্বাবোদঘাটন। ডাঃ বাঘ ভি ডি বিডলাকে পিয়ে সমস্ত খরচ বতন কবিয়েছিলেন 1 
পরিম?ণে তা হবে কয়েক লক্ষ টাকা । এই প্রতিঙ্গানাটই পবে একটি বিশ্ব- 
বিছ্ধালয়ে পরিণতি লাশ করেছিল, যাব শিত্তি ছিল কঁষি এবং পশু-প্রজনন বিদ্যা! । 
ডাঃ বাদে বঞুবিধ উন্নয়ণমূলক কাজেব মধো এটি হচ্ছে অন্ততম | 

এ ছাড। আরও একটি কাজ হয়েছিল। কলাণী ধেকে প্রধানমন্ত্রী তাব 
কন্যা শ্রীমতী ইন্দিবা গান্বী এ মুখামন্ত্রীকে নিয়ে দাজিলং চলে গেলেন । 5ঠা 
নভেম্বর নেহেরু ভারতের প্রথম পর্বতারোহণ-শিক্ষা তনেৰ ভিত্তি প্রস্তব স্থাপন 
করলেন দাজিলিঙের বার্চহিলে, যেখান থেকে কাঞ্চনজ্জ্ঘার দৃশা সুন্দর দেখ' 
মায়। এই শিক্ষায়তনটিউই তাবপব থেকে সাবা পৃথিবীতে “হিমালয়ান 
মাউণ্টেনিয়ারিং ইনসটিটিউট; বপে প্রসিদ্ধি লাভ কবে। 
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পশ্চিমবঙ্গ পুলিশদের অনশন ধর্মঘট 

ডঃ প্রফুল ঘোষের মন্ত্রীত্বকালেই কিছু পুলিশের লোক তাদের আথিক 
দাবি-দাওয়ার জন্য ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্ধন্ত সেট! কাষে 
পরিণত হয় নি। কিন্তু এবার সেই ধৃমায়িত অসন্তোষ বান্তবরূপে দেখ! দিলো 
১*ই ডিসেম্বর ; পুলিশের নানান বিভাগ থেকে পাচ হাজার লোক অনশন 
ধর্মঘট করে বমণে। কলকাতায়। এখানকার এই ধর্মঘট অবশ্য চলেছিল মাত্র 
২৪ ঘণ্টার জন্য । পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে এই আশ্বাস দেওয়া হয় যে তাদের 
দাবি-দাওয়ার বিষয়, অর্থাৎ বেতন, বাড়ি-ভাডার ভাতা এবং খাছ্য বিষয়ের 
ভরতৃকি,_এ-সব ব্যাপার বিবেচনা করে দ্রেখা হবে আগামী চার ম্সের মধো । 
ইতিমধ্যে নেতৃস্থানীয় ৫৪ জনকে গ্রেপ্তার কর! তয়েছিল। পুলিশ কমিশনার 
হরিসাধন ঘোষচৌধুরী যখন মুখ্যমন্ত্রীকে গিয়ে বললেন যে ধর্মঘটীর। ধর্মঘট 
প্রত্যাহার করে নিয়েছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী তাদের ছেড়ে দেবার 
নির্দেশ দিলেন । কিন্তু এই আন্দোলনটা শীগগিরই ছছিয়ে পডলো জেলাস্তরে, 
হাওড়াসহ পাচটি জেল! এতে জন্ডিয়ে পড়েছিল। প্রথম প্রথম কলকাতায় যা 
হয়েছিল, এখানেও হলে। তাই । অস্বাগার এবং ধনাগারে মিলিটারি মোতায়েন 
হলো। হাওডার অবস্থাই ছিল সব থেকে ঘোরালো!। পুলিখের আই-জি হীরেন 
সরকার খানিকট! বাক্তিগত খ্ঁকি নিয়েই হাওডার ধর্মঘট পুলিশদের সঙ্গে দেখা 
করলেন, কিন্তু প্রথম দিকে তার দিক থেকে যথেষ্ট চেষ্টা সবে সাড়া মেলেনি । 
ধর্মঘট-চলাকালীন পুলিশের কর্তৃপক্ষ দিনে রাতে সব সময়েই ভাঃ রায়ের অফিস 
এবং বাডিতে দেখা করেছেন, নিয়েছেন তাব নির্দেশ-উপদেশ । ধর্মঘটের 
সাতদিনের দিন সরকার ধর্মঘটাদের বিরুদ্ধে কঠোর বাবস্তা নেবার সিদ্ধান্ত 
নিলেন। যদি তারা অবিলম্বে কাজে যোগদান ন! করে, তাহলে সরকার উপযুক্ত 
ব্যবস্থা নিতে বাধা হবেন বলে তাদের জানিয়ে দিলেন। ১৭ই ডিসেম্বর 
ধর্মঘটাদের এক বিরাট অংশ কাজে যোগ দিতে এলেন ' এবং পরিস্থিতি 
ঘীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এলো । এই বিষয়ে সরকার থেকে 
একটি প্রেস-নোট বার কর! হয়েছিল, তাতে অন্যবিধ বিষয়ের সঙ্গে এও 
বলা ছিল যে “সরকারের কাছে খবর আছে পুলিশদলের কিছু লোকের 
সংযোগ 'আছে কমুনিস্টদের সঙ্গে, তারা শান্তি-শঙ্খলাভঙ্গ করবার চেষ্টায় 
আছে।? 
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পুলিশদের দু-সপ্তাহব্যাপী ধর্মঘটের শেষের দিকে মুখ্যমন্ত্রী মানসিক ও 
শারীরিক চাপ অনুভব করছিলেন গ্রচণ্ড। যাদের দিয়ে শান্চি-শৃঙ্ঘলা রক্ষা 
করবেন, তাদেরই মধ্যে যদি শান্তি-শৃঙ্খলার অভাব দেখা দেয়, তাহলে উদ্দিগ্ 
হওয়া স্বাভাবিক । বিশেষ করে পুলিশদলের এক অংশ যে উগ্রপন্থী 
রাজনীতিকদের প্রভাবের আওতায় এসে পড়বে, এট। তিনি ভাবতেও পারেন 
নি, শাস্ক মনে নিতেও পারেন শি। ক্লান্তির ছাপ তার মবদেহে পডেছিল, রাত্রে 
ঘুম৪ হচ্ছিল না ভালে! করে। ধর্মঘট যেদিন ভাঙলো, সেদিন তিনি অফিসে 
এলেন দেরিতে । কিছুক্ষণ পরেই টার ঘরে এলেন মুখাসচিব, স্ববাষ্ট্রসচিব এবং 
পুলিশের ই্পেক্টর জেনারেল । জেলাগুলি থেকে যে সব রিপোর্ট এসেছে, 
সেগুলি ওকে দেখালেন তারা । বেল। দ্েডট]। নাগাদ তিনি সরকারা প্রেস নোট 
আর শ্বরাষ্্বিভাগেব জন্য নির্দেশ ইত্যাদি ডিকটেশন দিলেন। তখনকার দিনে 
তিনি অফিসে মধ্যাহ্নভোদন করতেন এবং তারপরে তার পাশের ঘরের ডিভানে 
আধ ঘণ্টার মতো একটু বিশ্রাম নিতেন। কিন্তু সেদিন তা৷ ন। করে চট করে 
উঠে পড়ে কাজকর্ম করার জন্য প্রস্থত হতে লাগলেন। অথচ এরীরটা ভালো 
বোধ করছিলেন না, অসমান পা ফেলতে ফেলতে ধপ করে গিয়ে অফিস চেয়ারে 
বসে পডলেন। তাব চেহারা দেখেই মনে হচ্ছিল তিনি বেশ অস্থস্থ। তিনি 
বেল্‌ বাজিয়ে আমাদের ডেকে বলল্লেন যে, শরীরটা তার ভালো নেই বলে 
বাড়ি চলে যাচ্ছেন, বিকেলে আর অফিসে আসবেন না। 

বিকেলে মুখামন্নীর বাতী গিষে তাব সম্বন্ধে খোজথবর নিয়ে জানলাম--তার 
হয়েছে হাদরোগ । এটি হলে! দ্বিতীঘ আক্রমণ। প্রথম আক্রমণ হয়েছিল খুর্ব 
মদ আকাবে, যখন তিনি কংগ্রেস ওযাকিং কমিটির মিটিং এ যাচ্ছিলেন আমেদাবাদ 
থেকে দ্রিললীতে সেই ১৪৩০ সালে । তিনি অসুস্থতার পরোয়া করতেন না, অসথথ- 
বিস্থথ হলে নিজেই রোগেব সঙ্গে লডাই করতেন, কাউকে ডাকাডাকি করতেন 
না। কিন্তু এধার ডেকে পাঠালেন আত্মীষস্বজনদের, আর হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ 
ডাঃ যোগেশ গ্রপ্তকে। চিকিৎসা চলতে লাগলো । তবে সব থেকে বড়ো 
চিকিৎসা হলো, তাঁর নিজেরই 'অদমা ইচ্ছা শক্তি । 

যাইহোক, তার ভাক্তাবরা তাকে শোওয়ার ঘরে শুষে শুয়েই হালক1 কাজ 
করার অগ্থমতি দিয়েছিলেন । খ্ব জরুরী চিঠি পড়া বা ডিকটেশন দেওয়া, এর 
বাইরে কিছু নয়। খুব বেশি ফাইল যেন গুঁকে না দেওযা হয় বা লোকজন যেন 


১৯৪, 


উর কাছে গিষে ভীড না করে, ডাক্তারদের এই-ই ছিল কড়া নিদে্ন। এমনকি 
যেদিন ব্লাডপ্রেসারের তারতমা ঘটতো, সেদিন কাউকেই ঘরে ঢুকতে দিতাম না 
আমরা । কিন্তু কাজ ছিল তাব কাছে খাছের মতো । চিঠি রা ফাইল নিয়ে 
ঢুকলেই আগ্রহেব সঙ্গে তিনি হাত বাড়িরে দিতেন । 

যেদিন তাব অন্থস্থতার তৃতীষ দিন, সেদিন তার যাওয়াব কথ ছিল 
কলকাতা থেকে ১০* মাইল দূরে,__বগনারায়ণপুরে, সবকারী কেপ্ল ফ্যাকটরীর 
দ্বারোদ্ঘাটন কবতে । আয়োজনকাবীরা এসে পভলেন এব ডাত্ুশরদের 
অনুমতি নিষে গব ঘরেই মাইক্রোফোন বসানো হলো, এখানে শুষে শুয়ে 
তিনি তাৰ ভাষণ দিলেন, স্থদূব বপনারাষণপুবে বসে লোকেরা শুন$ুত লাগলো 
তার কণ্তন্বর | এ ছাড়া, শাস্িনিকেতনেব বিশ্বভাবতীতেও তার যা €য়াব কথ। 
ছিল | সমাবর্তন উৎসবে বাংলাষ হার ভাষণ দেবাধ কথ। ছিল, পতিত নেহেক 
এসেছিলেন আচাম হিনাবে সভাপতিত্ব করতে | ডাঃ খায়েব হয়ে প্রমল্লচন্্ 
সেন ভাষণ দিলেন | শান্তিনিকেতন থেকে নেহেকজী সোজা! কলকাতায় এসে 
পড়লেন তীব অস্বস্থ পন্ধুকে দেখতে । বাডিব বাইবে প্রচর লোক জমে গেল, 
কিন্ত তাব! কেউ দেখতে পেলো না, নেহেরু কেমন কবে ছু হাতে জড়িয়ে 
ধরলেন তার প্রিয় বন্ধুকে । মামবা মাব। ঘবের মধ্যে ছিলাম, তাদেৰ সৌশুাগ/ 
হয়েছিল এই দৃশ্য দেখবাব | * কিছুক্ষণের মধ্যেই তাবা নিভত আলাপে মগ্ন হয়ে 
গেলেন ' অবশ্য পনেরো মিনিটে বেশি নয় 1 অন্রস্থ মাতম যাতে ব্যপ্ত ন। 
হন, সেদিকে নেহেক্ব দষ্টি ছিল প্রথব | নেহেক যখন বিদাষ নিয়ে লিফটের কাছ 
ধরাবব গেছেন, তখন "াঁ. বায় একটু অস্বাভাবিক ৮ গলাতেই' তাকে ডেকে 
উঠলেন। নেহেরু সে ডাক শুনে ফিরে দাডালেন। ডাঃ রায় তার শোবার ঘরের 
দরভার কাছে দাটিবে আছেন, হাতে একটা প্যাকেট । এতে ছিল বিশেষ 
ধরনের বসগোল্পা । আকারে খুব বডে।, তরমুজেব মতে। দেখতে । এগুলো 
তৈরি করতো উন্তবপাডাৰ এক কারিগব, নেহেক ব। নেহ্রুপরিবারের খুষ প্রিয় 
ছিল। সেজন্য নেহেরু কলকাতাধ এলেই তিনি আমাকে উত্তরপাডায় পাঠিয়ে এ 
রসগোল্লা আনিয়ে নিতেন । অস্থথে বিছানায় শুয়ে শুষে ডাঃ রাষ্ম এটা 
ভোলেন নি, আমাকে যথাসময়ে পাঠিয়ে ওটা আনিয়ে রেখেছিলেন; কিন্ত কথায় 
কথায় প্যাকেটটি দিতে ভুলে গিয়েছিলেন । এবাব প্যাকেটটা হাতে তুলে নিযে 
নেহেরু বললেন, “জিনিসট। কী £ নিশ্চয়ই সেই রসগোজী ? 


খ ঠে 


ছুজনেই হাঁসতে লাগলেন । কিন্তু আব বেশিক্ষণ দী'ডালেন না নেহেরু, চট 
কবে ফিবে দ্রািষে লিফটের দিকে এগিয়ে গেলেন। 


॥ ১১ 
€( ১৯৫৫ সাল ) 

ডাঃ বাদেব মস্স্ৃত একট বাজইঈনটিক অনিশ্চগ্তাব হ্ষ্টি করেছিল। 
যদি তিনি সতাই অপারগ হ। পান, তাহলে ভাব শন্যস্থান পূর্ণ কববে কে? 
যে ছুজন প্রবীণ মন্ত্রীব পিছনে কণগ্রেস দলব পুষ্ঠপোষকত। ছিল, সেই প্রফুল্রচন্দ্ 
সেন এবং কাণ*পণ মুখী সাধাৰণ নিরাচনে জষী হাণ আসতে পাবেননি। 
মন্ত্রিপভাব আব স+ সদশ্তাবা এই পদ্বে পক্ষে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাবান নন, তীর। 
বডোজোর জেলা দমাবী নেতা । যাই ভোক, তার অন্তস্থতাব পনেবে। দ্রিন পৰে 
ভাব স্বান্থা আবাব ভেুউ পদাল1। একদিন স+177 “পৰে গিয়ে দেখি, তাব 
মুখ খুব গন্তীব এব" “কমন “যন বিষাদগ্রস্থ, অ।মাকে ₹-/ল্ন)অফিসেব কাজ 
নিয়ে আমাকে এখন নিব ককো না । 

আমি চিঠি মার বাইন নিষে গিবেছিলাম, সেঙ্ি নিব ফিবে এলাম। 
ভাব পারিবারিক বন্ধী বথ।াত শলা-চিকিৎদ্ক কণেল ললিতমোহন ব্যানাভ" 
বিশেষ কবে তাব অন্ততথব সময় প্রতোক দিন সকা-বুলায় তাকে দেখতে 
আসতেন। মেদিন সকাল ডা বায ডা. বানাজ”ণকে বলছিলেন, অস্থথ খন 
এখনো চলছে, যখন শ7থ শুষে মুখামন্ত্রীব কবণীয় কাজেব প্রতি ক্রবিচাৰ কবতে 
পাবছি না, তখন এ] বেখে আব বাঁ ভবে / ইন্তফা দেই, কী বলুন? 

এসব কথা আমি শুনেছিলাম পবে। ডাঃ বানাজ বলেছিলেন, 'এখনই 
কোনে! সিঙ্ান্ত কব! ঠিক নয়, আবও কাষধকট। দিন যাক।' 

ডাঃ ব্যানাভশ পবে হামাকে বলোচছলেন, “আমি পনেবো দিন সম্য 
চেয়েছিলাম । গনলেছিলাম, -পানবো দিনেব মবধো যদি স্ুস্থতাব লক্ষণ না 
দেখা যায়, তাহলে বব" পাত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিও ৮ 

কিগ্ত পশ্চিমবঙ্গে ব পৌ হাগাই বলতে হবে, ডাঃ বায় তার উপদেশ শুনেছিলেন 
এবং এই সংকটও কাটিণ *ঠ। গিয়েছিল । খুব কম লোকই ডাঃ বায়ের এই 
মনোভাবের কথা সেদিন জানতে পেবেছিলেন । তব দিলী বা কলকাতার 
কোনে! বাজনীতিক বন্ধ এ বিষয়ে অবহিত ছি লন না। 


২৩৯ 


বিধানসভার বাজেট-অধিবেশনের সময় ত্বরাপ্বিত হচ্ছিল। এ সময় মন্ত্রি- 
সভার বিশেষ অধিবেখন বসে থাকে, বিভিন্ন বিভাগ থেকে পাঠানে। বায়-বরাদ্দের 
অঙ্ক এই সব অধিবেশনে খুঁটিয়ে দেখা হয়। মুখ্যমন্ত্রী এই সর অধিবেশন 
(এমনকি সাধারণ মন্ত্রিভার বৈঠকও) তার বাডিতে বসাতে চাইলেন । 

তার ডাক্তাররা ইতশ্তত করছিলেন, কিন্তু তার আত্মপ্রত্যয় তখন ফিরে 
এসেছিল। তিনি তখনকার অর্থপচিব' বিনয়ভূষণ দাখগুপ্রকে ডেকে পাঠিয়ে 
মন্ত্রিসভাব বিশেষ বৈঠকগুলির তারিখ ঠিক করে দ্িলেন। তার সভাপতিত্বে 
প্রথম বৈঠক হয়ে গেলে কাছেই অপেক্ষমান ডাক্তাররা তাকে পরীক্ষা করে 
দেখে অবাক হয়ে গেলেন। এই খাটুনিতে তার কোনোরকম ক্ষতি হয়নি। 
শুধু তাই নয়, অন্যদিনের থেকে তাকে সেদিন অনেক বেশি প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল । 
এর পরে সার। জানুয়ারি মাসট। তাঁর বাড়িতেই মন্ত্রিঘভাব বাজেট-সংক্রান্থ এবং 
সাধারণ বৈঠকগুলি একের পর এক বসেছিল। 

পণ্ডিত নেহেক কলকাতা৷ থেকে ফিরে গিয়ে ১০ই জাগয়ারি পর্যন্ত তাকে 
কোনো চিঠিও লেখেন নি বা ফোনেও কথা বলেন নি। সম্ভবত তিনি তার 
অন্থুস্ততার জনই তাকে বিব্রত করতে চান নি। দ্শই জান্ুযাবি তিনি তার 
শারীরিক কুশলত। জানতে চেয়ে একখানা চিঠি লেখেন, তাতে কলকাতাব 
পরিস্থিতি সম্পর্কে স্টেট্স্ম্যান্* পত্রিকার, সম্পাদক জি এ জনলনের ধারণাব 
কথাও ছিল। চিঠিখানির বয়ান হচ্ছে এই ; 
প্রিয় বিধান, 

তোমাকে শেষ যা! দেখে এসেছিলাম, তার পরে তোষার সম্পর্কে আর 
কোনো খবর পাই নি। আশা করি এব অর্থ হচ্চে, তুমি ভালোই 
আছে । 

সম্প্রতি স্টেটুস্ম্যানের সম্পাদক দি এ জননন আমাব সঙ্গে দেখা করে 
গেলেন। তিনি আমাকে কলকাতা আর কলকাতার গোলমালে'র কথ! বললেন । 
মাঝে মাঝে যেসব বিক্ষোভ দেখ! দেয়, তার কথা খললেন। বললেন শহরে 
কেমন করে মান্রষের অকথ্য ভীড় উপচে পডছে, ভার গপব বহু লোক বেকায়, যেন 
গোলযোগের প্রান্তে এসে দাড়িয়েছে কলকাতা, যে কোনো মুহতেই গোলমাল 
শুরু হয়ে যেতে পারে। সামান্যতম উদ্ধানিতেই ভীভ জমে যায় এবং কখনো 
কখনো তার! যাখুশি ভাই করে বসে। কোনো মোটর গাড়ি ছোটখাটো 


সে 


কোনো দুর্ঘটনা ঘটাক, অমনি লোকে গাডি থেকে ড্রাইভারকে টেনে বার করে 
এবং শুধু ডাইভারকেই বা কেন, পিছনেব আসন থেকে আরোহীকে পর্যন্ত টেনে 
বার করে মারপিট কবতে থাকবে । জনসন সাহেব আমাকে বললেন ছন্মবেশে 
একবাব কলকাতায় গিষে সব কিছু নিজেব চোখে দেখে আসতে । তাতে 
করে পরিস্থিতিট। সহজেই মন্গমান করে নিতে পারবো । শাস্তভাবেই কথাগুলি 
বলছিলেন তিনি, কিন্তু এটা অনম্বীকাঁষ যে কলকাতার পশ্চাৎপটে যে কী 
বিপজ্জনক পরিস্থিতি ধূমীয়িত হয়ে আছে, £“স সম্পর্কে তিনি বীতিমত 
ওয়াকিবহাল । তবে একথা তিনি বলতে চান নি যে বিশেষভাবে একটা কিছু 
ওখানে ঘটটুছ বা খটতে যাচ্ছে , তিনি বলতে চাইছেন, ছোটখাটো ঘটনা সব- 
সময়ে লেগেই আছে, আব যখনই দেখা যাবে কোথাও কিছু শান্তভাব, তখনই 
বুঝাতে ভবে, নিন্ম? "”ক কিছু একট। ধৃমায়িত হয়ে ওঠবাব অপেক্ষা করছে। 
জনসন বললেন, এ পবিস্থিতিব মোকাবিলা কবতে পাবেন একটি মাত্র লোক 
মে হচ্জো তুমি । কিন্তু সই তুমি এখন তস্থ নও। তিনি আমাব কাছে এ ৪ 
উল্লেখ কবলেন যে, বাপারও1 এখন এমন পধায়ে দাড়িয়েছে, হাইকোটেব 
একজন জজেব স্ত্রী নার্ক বলেছেন যে সব ঠিক তযে যাবে যদ্দি কম্যুনিষ্টদেব 
নিয়ন্ত্রিত কব! যায়। 
কলকাতা! সম্পর্কে জনসন যা আমাক বলেছন তা এমন কিছু নতুন কথা নয। 
কিন্ত যে-ভাবে তিনি আমাকে বলেছেন, সেটাই আমাঁব মনে রেখাপাত কবেছে 
বেশি । এটা পবিঙ্গীব যে, তিনি বিষয়ট। উপলব্ধি কবেছেন। তাই যদ্দি হযে 
থাকে, তাহলে কলকাতাব অন্য ই*রজবাও অনুপ চিন্তা কবেছেল। আমি 
অবশ্থ মাত্র খববটাই তোমাকে জানালাম, আশ কবি শীগ্গিবই তৃমি ভালো 
হয়ে উঠবে । প্রীতি নিও। 
তোমার প্রীতিভাজন 
জওহব 


এই চিঠির উত্তর দিতে গিষে ডাঃ বায় যে সব সমস্তাব সম্মুখীন, সে- 
সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে ওয়াকিবহাল করবার স্থযোগট। ছাডলেন না এবং সঙ্গে 
সঙ্গে সমাধানের জন্য তার সাহায্য চাইলেন। চিঠির তাবিখ হচ্ছে ১৯৫৫ 
সালের ১২ই জানুয়াবি। তিনি লিখলেন-_ 


২০৩, 


প্রিষ জওহর, 

তোমার ১০ই হ্বাহ্ুয়াবির চিঠিতে জনসন সাহেবের সঙ্গে তোমাৰ কথা- 
বাতার বিষষ উল্লেখ কবেছো, যাতে বাংলা বিশেষ কবে কলকাত"র পরিস্থিতি 
সম্পর্কে তার আশঙ্কার কথা আছে। পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ 
ওয়াকিবহাল আছি। এই পবিস্থিতির স্থষ্টি করেছে মূলতঃ কলকাতা এবং 
শহরাঞ্চলের বৃহৎ্স'খাক বেকার যুবকের দল। সাম্প্র'তক পরিসখ্যানে দেখা 
যায কলকাতায় ২৩৭,০০০ লোক আছে, যার মধো শতকরা ৮০ জনই বাঙালী, 
যাদের কোনো পুর্ণ সময়ের চাকরি-বাকরি নেই , তাব! “সট। খুজে বেভাচ্ছে। 
এই সংখ্যার ১,৩৬,৫** হচ্ফে মখাবিত্ত শ্রেণীর, আর ৯৭,০০০ হচ্ছ শ্রমিক 
শ্রেণীর । এই ২,৩৪,*০০ (লাকের মধো প্রায় ৭০১০০ হচ্ছে রিফিউজি বা 
শরণার্া। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেশ বডে। একটা অ*শ, শতকব' প্রা আশীজন হচ্ছে 
স্বাক্ষরযুক্ত , এদেরও বড়ো! একটা অংশের কিছু না কিছু কারিগরি বিদ্যা জান! 
আছে, জানা আছে হাতের কাজ। কলকাতার এটাই হচ্ছে প্রধান সমস্যা | 

এ ছাড়া শরণাথী সমস্্া। ত 'মাছেই। তবে নতুন বাবস্থা এদব অবস্থা 
ভালো! হবে বলে আমার বিশ্বাস এবং বা মা ব্যবস্থা আমব। নিচ্ছি, তাঁব মুলে 
মাছে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি । ৃ 

এখন তুমি বুঝতে পারছো ১৯৪৯ থেকে কেন আমি উন্নয়নমূলক পরিকল্প গুলি 
নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, রাজোর অর্থ নৈতিক বাধাবিপন্তি থাকা সত্বেও? আজ 
প্যন্থ আমাদের ব্যয আমাদের প্রাপ্যের ওপর প্রায় ১০ কোটি টাক। বাড়তি দাডিযে 
গেছে। ১৯৪৯ সালে কলেজের ছাত্রদেব জেলাস্তরে পাঠানোর জন্য আমি কেন্দ্র 
থেকে ৯* লক্ষ টাক পেয়েছিলাম । জেলান্তরেব এই কলেচগুলি খুব ভালো 
কাজঈকর্ষণ কবছে । চার বছরেব মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদেব বেতন মাসিক ৮-১০ 
টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫-৩০ টাকা করে দিয়েছি । মাধ্যমিক বিগালায়র শ্রিক্ষক- 
দের তুর্নল্য ভাত। শতকর। প্রায় ৭৫ ভাগ বাড়িয়ে দিয়েছি ।' তুমি জানে। 
শিক্ষাক্ষেত্রে আরও উন্নয়নের কথ। আমি চিস্তা করছি এবং নেশ কিছুসংখ্যক 
ছাত্রকে কল্যাণীতে পাঠানে। যায় কি না ভাবছি । 

গত পাচ বছর ধরে সার! বাংল] জুড়ে বিদ্যুৎ পরিকল্পের একটি কাঠামো 
মামি খাড| করছি। বিছু/ৎ পাওয়! যাবে আংশিক দামোদর উপত্যক! পর্ধদ 
(ডি-ভি-সি ) থেকে, আংশিক মধূরাক্ষী থেকে, আশিক কলকাতা বিছ্যুৎ 


& ১০৩ 


সরবরাহ পদ থেকে । গ্রামীণ ণলাক। সঙ দক্ষিণ বা'লাব প্রাম সবটাই আমি 
করে ফেলেছি এব" ৭ট। করাব পিছনে আমাব একট উদ্দেশ্য ছিল । আমি 
জানি পশ্চিমক্গেব কধিজানীদেব এতকবা ৭০ ভাগেবই জমিজমা অর্থকরী নয়। 
আমি এ-৪ জানি কষিজাবীদেব এই অর্থ নৈতিক দুবনস্থাব জন্য গ্রামীণ এলাকায় 
কমুানিস্টব। কিছুটা প্রতিপত্তি স্ষ্টি করেছে । এসন কারণে জগ্ধই আমি ক্ষ 
ও বুটির শিল্প যাতে বিছ।ত্চ।লিত হতে পাবে, তাব জন্য পবিকল্পনা করেছি ' 
এখন সময় এসেছে এগুলি কাষে পরিণত কবপাঁব, আর তা আমি কবে চলেন 
ধাপে ধাপে । কিন্থ শ্ুডশ্ল্পি বাছে বডে। শিল্পে পবিপুবক বা সভায়ক হিসাবে 

সেজন্যই আমার দ্র্গাপুব পণবিকল্পেব ঝপাধনের জনা আর্ম তোমাঞ্চে লাভাযা 
করতে বলছি। কোবচুল্লী যদি কোনে। রাজ্য স্থাপিত কবতে চাষ তাহলে 
১৯৫১ব শিল্প-উনযন্ন “ল* নিয়ন্থণ-আইন মন্সাবে তাকে আগেভাগে কেন্ত্রীয 
সবকাবেব অগ্চমোদন “নিতে হবে | এই কাবণে আমি ধৈষ ধবে গত দেড বছব 
অন্থমোদনেব অপেক্ষা বসে হাছি, কিগ্ত কোনো ন। (কা?না অছিলা দেখিখে 
(সে 'অগখোদন এখনো স্থগিত বাথ! তয়োচ। তার। যা যা ভখ) চেয়েছিলেন, 
আমাব যনে হয আমবা তাব সবহ দিষেছি। বওুমান পবিস্থিতি হচ্ছে এই যে, 
যে এলাকাষ আমরা এই পবিকপ্প বপাধিত কবতে চাইছি সে যায়গাটা ধামোদব 
উপত্যকা পধদ (ছি ভিসি )খালি “বে দিচ্ছে, এখানে তাবা ছোট বড়ো 
৩০০টি বাংলে! তৈবি কবেছিল। আমবা গুরাপুর পরিকল্লেখ জন্য সমণু91 নিয়ে 
নিতে চাহ , এখানে প্রাথমিক ভাবেউ ১২৮ « লোকের কর্মসংস্থান হবে, পৰে 
এ-সংখ্যা অনেক বেশি বেডে যাবে । আমাব এই ছুণাপুব পবিকল্পেখ অন্যতম 
প্রধান উদ্দেশ্য হলো আলকাতব। থেকে বাড়তি উৎপাদন বাব কবী। আছি 
জানি এট] উন্নয়নেব এমনি এক উপাদান যে, মধ্যবিত্ত বেকাব মুবকব। এব 
দিকে খুবই আরুষ্ট হবে। আমার €ঢ বিশ্বাস, এই বাঁজ্যকে বাচাবাব একমাত্র 
উপায় হচ্ছে ছেণট-বডো। অনেক বকম শিল্প গডে তোলা । খুব বড়ো ?িল্গেব 
জন্য আমাব তেমন সঙ্গতি নেই, কি্চ পবিপুরুক ছোট ছেট শিল্সহ বডে' 
একটি কি ছুটি শিল্প আমরা গডে তুলতে পাবি, যদ্দি ব্ঃজ্যকে আমরা বাচা 
চাই। এই আশা নিষেই আমি সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প, জাতীর প্রসাবণ ব্লক ও 
অন্তাগ্ত কল্যাণমূলক পবিকল্পগুল গডে তুলতে বিশেষ যন্ত্র নিচ্ছি) আমি এখন 
বুঝতে পারছি যে আবহাওসা বদলে যাচ্ছে, জনগণ সহযোগিতা করতে প্রস্তত। 


২০৫ 


জনগণের সহযোগিতা যদ্দি পাই, তাহলে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে গেলেও 
আমি ভয় পাই না । 
কলকাতার পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে পারি, আমি এ-বিষয়ে মম্পূর্ণ অবহিত 
আছি, এবং এটুকু গর্ব করে বলতে পারি আমার বঙমানের শারীরিক দুর্বলতা 
৪ অসুস্থতা সত্বেও আমি তা নিয়ন্ত্রিত করতে পারি যদ্দি তুমি আমাকে সাহায্য 
করো। আমি এখন অনেক ভালো আছি। 
তেমার গ্রীতিভাজন 
বিধান 


বাজেট অধিবেশন এবং রাজ্য পুনর্গ ঠন কমিশন 


৮ই ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাঁজেট অধিবেশন শুরু হলে।। 
অস্থখের পর এই প্রথম ডাঃ রায় ভনসাপারণ ৪৭ বিধানসভার সভাদের 
সামনে দেখা দ্িলেন। যখন তিনি বিপানসভ। কক্ষে ঢুকলেন, তখন তার 
দলের সবার কাছ থেকেই স্বত্স্ফুত সাদব অভ্াথনা লাভ করলেন 
তিনি। 

১২ই ফেব্রুয়ারি কলকাতাঘ রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সামনে ডাঃ রায় 
দুই ঘণ্টারও বেগি 'সময় ধরে তার দাবির পিছনে যুক্তি উত্থাপিত করলেন । 
এ কাছে তাঁকে সাহাযা করছিলেন তার হুমি-রাজস্ব মন্ত্রী এসকে বন্, 
কুষি-মস্তী ডাঃ 'আর আমেদ এবং ব্যারিস্টার ৪ রাজা সরকারের বিশেষ 
আধিকারিক অরুণ মুখার্জী | উর দাবির পিছনে এব* বিহাপ যে সব আপত্তি 
তুলেছিল, তার বিরুদ্ধে ডাঃ রায়ের যুক্তির ভিত্তি ছিল প্রধানত ভাষাগত, 
ধ্রতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং বিশেম করে প্রশাসনিক ও আর্থনীতিক। 
এই প্রসঙ্গে উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে রাজোর কেন্ুস্থলের সরাসরি সংযোগের দরকার 
যে কতখানি, সে সম্পর্কেও তিনি বিশদভাবে তাঁর বক্তব্য বুঝিয়ে বলেছিলেন । 
জনসংখ্যার প্রবল চাপ্েরে কথাও ছিল তার অন্যতম বিষয়বস্ত। এই চাপ 
অন্তান্য ভারতীয় রাজ্যের থেকে পশ্চিমবঙ্গেই ছিল সব থেকে বেশি। এই 
চাপ অবশ্ঠই কমানো দরকার । পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে সব এলাকা চাওয়। 
হয়েছিল, সেগুলি প্রধানত ছিল বিহারেরু পুণিয়া, মানভূম, সিংভূম ও সাওতাল 
পরগণা জেলায় এবং আসামের গোয়ালপাড়। জেলায়। 


ন্ট ০২৬৭ 


কিন্তু এ সম্পর্কে আরও কিছু বলবার আগে একটি ছোট্ট ঘটুনার কথা 
সেরে নেই। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর থেকে লোকরপ্ন শাখা চালু হয়েছিল 
সে কথ বলেছি । এই শাখ! ৮ মাস কাজ করার পর ১৯৫৪ আগস্ট থেকে 
বন্ধ হয়ে যাব । সেই থেকে আট মাস বন্ধ থাকার পর এই শাখ। পুনর্গঠিত 
হয়ে আবাব চালু হল ১৯৫র এপ্রিল থেকে বৌবাজার পোস্ট অফিসের উপর 
তলায় । তাব মধ্যে সত্যঙ্সিৎ রায়ের ছবি বিভূতিভূদণেব “পথের পাঁচালী” 
প্রযোজনার দায়-দাযিত্ব বাজ্য সরকার নিজের হাতে নিষেছিলেন। 

বাজা পুনর্গঠন কষিশনের বাকি কথাট| এবার বলি। এই কমিশনের 
সভা ডঃ এইচ এন কৃঞ্ষক এবং ড£ কে এম পানিক্র আবাব দাজিলিঙে এলেন 
মে মাসেব [দ্বতীষফ সপ্তাহে । বা'লার দাবিব উত্তরে বিহাব পালট। দাবি 
করেছিল উন্তবাশলী, তিনটি জেলা, দাদ্দিলিও, জ্লপাইগুডি ও কোচবিহার 
এবং নতুন «কটি বাজে।ব কষ্টিব কথাও বলেছিল, তাব নাম হবে উন্তরাখ€ড। 
বিহার মালদা জেলাটি ও চেয়েছিল, কারণ এই সব জেলাগুলির সঙ্গে পশ্চিম- 
বঙ্গের কোপো মিসবদেোগ হিল না । 

ডাঃ রা দাজিলিও গিষে কমিশনের সঙ্গে প্রা ৯৭ মিনিট ধরে আলাপ 
মালোচন!| করলেন । বাথগ্েব দাবিব উদ্ধবে এ কথা বলা হয়েছিল যে, 
দাজিলিও, জলপাইপ্ুাডি ও কোচবিহবেব মোট জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় কুডি 
লক্ষ, তার মর্ে। নেপালীব সংখ্যা হচ্ছে প্রা ১৩৫ লক্ষ অর্থাৎ শতকণ প্রায় 
৩.৬) "সাব সেখানে বালাভাব।তাধীব সংখা| হচ্ছে শতকরা ৩১০ । 

বিধানসভাঘ বাঃজট-অধিবেশনের কথা বলতে গিয়ে ডাঃ রায় যে ভাখণ 
দিয়েছিলেন ১৩ই ফে্রয়ারি তাবিখে, তাতে এই প্রথম জানা] গেল যে, সমাজ 
উন্নয়ন পরিকল্পনাব যে ধাবণা, তার উদ্তব হয়েছিল এই পশ্চিমবঙ্গে, কেন্দ্র তা 
গ্রহণ করেছিশ। ডাঃ বাঁয় এবং তখনকাব উন্নয়ন কমিশনার সুশীল দে, আই-সি 
এস, এই দুইজনের যুণ্ম প্রয়াসে "সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা” নামক পরিকল্পের 
স্ষ্টি। একশটি গ্রামকে কেন্দ্র কবে একটি শহর গডে তোলাই ছিল এই 
পরিকলের প্রধান বৈশিষ্ট | 

১৫ই ফেব্রুয়ারি মুখামন্ত্রী ১৯৫৫-৫৬র বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী 
হিসাবে । বাজেটে ঘাটতি ছিল ৪'৩% কোটি টাকা । তার মতে, রাজ্যের 
“আসল ছুদশা” হলে। পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট জমি নেই। আর তাছাড। শুধু জমি 


২০৭ 


বিলি করলেই দারিদ্রা দূর করা যাবে ন|। ত্রাণ আসবে ছোট, ধড়ো৷ উভয় 
শিল্পের মাধামে । 

১৯৫৫-৫৬রু শেষে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পশ্চিমবঙ্গের নোট খণ গিয়ে 
ঈাড়িয়েছিল ১৪০৯ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গে চাকরি-প্রীর্থার সংখ্যা ছিল 
প্রায় দশ লক্ষ । এদের জন্য শুধু কাজ খুজে দ্রিলে চলবে না, প্রতি বছরে 
বাড়তি ১ লক্ষ ২০ হাজ্জারের জন্য কাজ ঠিক করে দিতে হবে। 

ছুর্গাপুর প্রকল্পের অনুমতি আদায়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারীদের যে দলটি 
দিল্লী গিয়েছিলেন, তারা ফিরে এসে মুখামন্ত্রীকে জানালেন যে, এখনে দরজা 
খুলল না। দিলীর একদল আমল। কারিগরী অথবা অন্থান্য অনুহাত তুলে 
এ অনুমতি কেবলই পিছিয়ে দ্িচ্ডে। ততদিনে প্রধানমন্ত্রী তার ইয়োরোপ 
সফর থেকে ফিরে এসেছেন। ডাঃ রায় তাকে এ-বাপারে হস্তক্ষেপ করতে 
অন্থরোধ জানিয়ে একটি চিঠি লিখলেন ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে £ 
প্রিয় জওহর, 

ইয়োরোপ থেকে দেশে ফিরেছো, স্বাগতম্‌। 

জানাতে দুঃখ হচ্ছে, ছুর্গাপুর-প্রকল্প সম্পর্কে কিছুই করা হয় নি। আমি 
জানি কমিটির বৈঠক হয়েছিল এবং আমাদের সশ্যদের কাছ থেকে জেনেছি, 
দুর্গীপুর-প্রকল্পের উময়নের ব্যাপারে যাতো বাধা চষ্টি করা যায় ততটা করা হচ্ছে 
সব সময়। নানারকম তুচ্ছ আপন্তি তোল। হয়েছে, তার কিছু যুক্তিসঙ্গত, 
কিছু যুক্তিসঙ্গত নয়। আমার ভয হচ্ছে, তুমি হস্মক্ষেপ না কর পর্যন্ত কিছুই 
কর! যাবে না। 

যে-পুক্তিকাটি তোমাকে দিয়েছিলাম, তাতে 'আমি যেরকম ব্যাখা] 
করেছিলাম, পরিস্থিতি ঠিক তেমনি আছে। পরিক্টি যে নিখুত এ 
বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই । তাছাড়া এটি খৰ তাড়াতাড়ি রূপায়িত 
করা যাবে বলে আমার স্থির বিশ্বাপ। বহু লোকের এতে চাকরি-বাকরির 
পথ খুলে যাবে, এ বিশ্বাসও আমার আছে। 'এবং পরিশেষে, আমিখও দেখে 
যেতে চাই যে বাংলার জন্য প্তায়া কিছু আমি করে যেতে পারলাম । সেজন্তা এই 
সবগুলি তোমাকে আমি বিবেচনা করে দেখতে অন্থরোধ করছি এবং যে-সব 
বাধার সন্গুখীন আমর? হচ্চি, সেগুলি তুমি দূর করে দাও। যে মাচুষটি 
এই পরিকল্পের প্রস্তাব করেছে, সে সৎ এবং এট খাডা করার জন্য বিশেৰ 


॥ ৩৮ 


যত্ব নিয়েছে, এট! যখন বুঝেছে, তখন এ কাঙ্গ তোমার করে দেওয়া! উচিত। 
আমরা, আর যাই হোক, এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে খণ চাইছি না। 
যেটা! চাইছি সেটা হচ্ছে অন্ুমতি,_-কারণ কোক এবং কয়লা! কেন্দ্রের 
নিয়ন্ত্রণাধীন। আর তাছাড়া কেন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ না করে মআমর। বাংলায় 
শিল্প উন্নয়ন করতে পারি না। 

আমি জেনেছি ওয়াকিং কমিটির বৈঠক বসছে ৫ই মা। পরশু দিন 
আমার দেখা হয়েছিল শ্রীধেবরভাইয়ের সঙ্গে । আমি তাকে বলেছি, ৫ই সকালে 
আমার পক্ষে বৈঠকে হাজির থাকা সম্ভব হচ্ছে না। বাজেট-মধিবেশন চলছে 
এবং বৈঠক শ্খন চলছে তখন অর্থমন্ত্রী হিসাবে আমি বাইরে যেতে পারি না । 
যা আমি করতে পারি সে হচ্ছে ৫ তারিখে বেলা ৩টেব প্লেন ধরে দিল্লী 
পৌছতে পারি প্রাম্ঘ সাতটার সময । শ্রীধেৰবর বললেন, রবিবার সকালে 
অনেক কাজ থাকবে । যত কাজ হয় ততই ভালেো। কিন্ধ আমি তোমাকে 
রবিবার আমাকে এক ঘ-্ট। সময় দিতে বলবো, ছৃর্গাপুর পরিকল্প ছাড়া আরও 
দ্রটি জক্রী বিষষ নিয়ে আলোচনা করতে চাই । প্রাদেশিক ব্যাপার নিয়ে 
তোমাকে বিব্রত করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত, কিন্ত এ ছাড়া কোনো 
উপায়ও নাই। 

আমি এখন আগের থেকে ভালে! আছি, যদিও আমার" ম্বভাবমতো। 
নিজেকে চালিত করছি না, যথাসম্ভব সমধমতো চলতে চেষ্টা করছি । 

গতকাল সংবিধানের সহগামী তালিকার ৩৩নং বিষয়টির পরিবর্তনের 
ব্যাপারে আমব! বিধানসভ1 ও পবিষদে প্রস্তাব পাশ করেছি । কিছু বিরোধিতা 
ছিল, কিন্তু ত সবেও পান করতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় নি। 

তোমার গ্রীতিভাজন 
বিধান 


এরপরে দুজনের মধ্যে চিঠি দেওয়া-নেওয়ার পাল চলে । ১৯শে ফেব্রুয়ারি 
দিল্লী থেকে নেহেরু লিখলেন : 


প্রিয় বিধান, 
তোমার ১৮ই ফেব্রুয়ারির চিঠির জগ্য ধন্যবাদ । তোমার স্বাস্থ্য যে এখন 


অনেক ভালো আছে এটা জেনে খুব খুশি হলাম। €ই মার্চ অবশ্থই তোমার 
২৯৯ 
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জন্ত এক ঘণ্টা সময় রাখবো | ভালো হবে যদি তুমি এ সন্ধ্যায় আমার জে 
রাতের খাওয়াটাও সেরে নাও, অর্থাৎ ডিনার । 
আমি অবিলম্বে ছুর্গাপুর-পরিকল্পের বিষয়ে খোজ খবর নিচ্ছি। 
তোমার গ্রীতিভাজন 
জওহর 


এর উত্তরে ভাঃ রায় লিখলেন ২৩শে ফেব্রুয়ারি £ 
প্রিয় জওহর, 

তোমার চিঠি। সম্ভবত বিষয়টা তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, আমি ৫ই 
মার্চ দিল্লী পৌছচ্ছি রাত প্রায় সাড়ে সাতটার সময়। সেজন্য এ দিন তোমার 
সঙ্গে এক ঘণ্টা আমি কাটাবার সময় পাচ্ছি না। আমি তোমাকে লিখেছিলাম 
এক ঘণ্টা আমার জন্য রাখবার কথা ৬ তারিখে । 

তোমার সঙ্গে “ডিনার”ঞএ আমি বসতে পারবে! কিনা বুঝতে পারছি না, 
কারণ আমার ডাকাররা এখনও আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ধরাকাট 
করবার পক্ষপাতী । অবশ্ঠ দিল্লী যেতে এখনো পনেরো দিন সময় আছে, এর 
মধ্ো হয়ত আমি ব্যাপারটা চালিয়ে নিতে সক্ষম হবো। যাই হোক্ষ, যদি এ 
সন্ধ্যায় তোম।র সঙ্গে ডিনারএ না বসতে পারি তো, আমাকে ক্ষমা 
করে]। ৃ্‌ : 

তোমার গ্রীতিভাজন 

| বিধান 


দিল্লী থেকে এর উত্তর এলো । নেহেরু লিখলেন ২৪ তারিখে : 
প্রিয় বিধান, 

তোমার ২৩শে ফেব্রুয়ারির চিঠি। বেশ বুঝতে পারছি পথশ্রমের পর 
আমার সঙ্গে ডিনারে বলতে আসা! তোমার পক্ষে ক্লান্তিকর হবে। তোমাকে 
অবশ্তই চলতে হুবে সহজভাবে । তুমি যখন এখানে আসবে, তখন যা, তুমি 
ভালে! বুঝবে তাই করো। তুমি বরং আমাকে টেলিফোন করে দিও। 
বদি না আসতে পারো! আমি বুঝে নেবে! । কিন্তু সে যাই হোক, আমাকে 
টেলিফোন করো । 
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আমি অবহ্থই তোমার জন্ত এক ঘণ্টা রাখবে।। সমক্নটা স্থির কর! কঠিন 
হচ্ছে এই 'উন্য যে, ৬ই মার্চ কখন ওয়ার্চিং কমিটির বৈঠক শেষ হবে জানি না। 
আমি সারাদিনটাই খালি রাখছি। 
তোমার গ্রীতিভাজন 
জওহর 


পরিকল্সন। সম্পর্কে নেহরু-রায়ের ধারণ। 


ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা! জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো! 
১৯৫৫ সালের মাঝামাঝি । জনমত হ্থনিিষ্টভাবেই বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল । 
ধারা পরিকল্পনা রচনা! করেছিলেন, তাদের থেকে পশ্চিমবঙ্গ সহ কয়েকটি 
রাজা সরকার ভিন্ন মত পোষণ করতে লাগলেন । ২৯শে মে প্রধানমন্ত্রী দিলী 
থেকে সমস্ত রাজ্য সরকারকেই একটি নোট পাঠালেন , এ থেকে পাঠকরা 
জানতে পাববেন পরিকল্পন! সম্পর্কে নেহেরুর মতামত কী ছিল। নোটের কিছু 
উদ্ধৃতি নিচে দেওয়া হলো । 

(প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছাসহু প্রেরিত ) 
ডাঃ বি সি রায়, 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, 
( পরিকল্পন। সম্পর্কে মন্তব্য ) 

পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অবশ্ঠই শেষ কথা বলে কিছু নেই। পরিকল্পনার 
বিস্তৃত বিববণে যতো তথ্য আসে, ভার অদল-বদল হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিকু 
নয়। প্রথম পঞ্চবাধিক পবিকল্পনা যখন তৈরি হয়েছিল, তখন প্রাপ্ধ তথ্য ছিল 
অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এখন আমাদের প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার কাজকর্মের 
অভিজ্ঞতাই শুধু অজিত হয় নি, আরও বেশি তথ্য ও পরিসংখ্যান হাতে 
এসেছে । তা, সত্বেও এই তথ্যগুলি মোটেই ্বপ্রচুর নয়, এতে সময় সময় 
আরও তথ্য যোগ করা হচ্ছে। 

এমনি করে বাডতি তথ্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিকল্পনা হয়ে দাড়ায় 
একটি ধারাবাহিক কর্মপ্রবাহ। এর অবশ্ই একট! নি্দি্ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 
থাকা উচিত। বৃহত্বর অর্থে উদ্দেশ্ট হিসাবে যা! বলা হয়েছে তা হচ্ছে একটি 
সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় এ কাজ গড়ে তোল! । সংকীর্ণ অর্থে উদ্দেশ্ হিসাবে 
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যা ধরা হয়েছে তা হচ্ছে--উতপাদন বুদ্ধি করা, জীবনধারণের মান উয়য়ন কর! 
এবং বেকারত্ব লাঘবের ক্রমিক চেষ্টা। আশা করা যাচ্ছে, তৃতীয় 'পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনার শেষে-__-তার মানে, প্রায় দশ বা এগারে। বছর পরে আমর! এই 
বিপুল বেকার সমশ্যার মোকাবিলা করতে সমর্থ হবো এবং বাস্তবে এর শেষও 
হয়ত ঘটাতে পারবো । 

আমাদের সামনে রাখ! হয়েছে এ এক অতি উচ্চাশাসম্পন্ন লক্ষ্য বস্ত সন্দেহ 
নেই। কিন্তু আমর! মনে করি এ আমর। করতে পারবো, অবশ্ঠট মদি আমরা 
প্রাণপণে কাজ করি আর সতর্কভাবে পরিকল্পনা করি । 

পরিকল্পনা শুধু প্রকল্প, পরিকর এবং আশু-আরব্ধ কর্মের তালিকা তৈরি 
নয়। এটা এমন একটা জিনিস যা যথেষ্ট ছুবহ ও জটিল এবং জাতির বিভিন্ন 
কর্মধারার মধ্যে সামগ্তশ্ত বিপান করতেই হবে। উত্পাদন ও বাবহারের মধ্যে 
ভারপাম্য রাখতেই হবে। আশু কর্তব্য হিসাবে সব সময় দেখতে হবে, কী 
ভাবে বেকার সমস্যার মোকাবিলা করা যায়। এজন্য দরকার পুর্ণ পরিসংখ্যান 
এবং হিসাব শ্রখু উৎপাদন সম্পর্কে নয়, জবনধারণের মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে 
ওর বধিত ব্যবহার সম্পর্কেও এবং সর্বোপরি বাড়তি যা চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা 
হচ্ছে সে সম্পর্কে৪। আপনারা দেখবেন, ছুটি বিষয়ের ওপর খুব কেশি জোর 
দেওয়া হচ্ছে ।, একট। হচ্ছে,মূলধশী দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বড়ো বডো শিল্প 
গে ভোলা, আর 'দ্বিতীয়টি হচ্ছে ব্যবহাধ দ্রব্যে জন্ত গ্রামীণ শিল্পগুলির 
ব্যাপক সম্প্রসারণ । 
, পরিকল্পনার কাঠামো সম্পর্কে ডাঃ রাষ্বের মত ছিল ভিন্ন। জুন মাসের 
কোনো এক সময়ে তিনি পরিকল্পনা কমিশনের কাছে যে দুইটি আলাদা নোট 
পেশ করেছিলেন তাতে তার এই মনোভঙ্গি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছিল। 
তার মতে প্রারভিক ভিত্তি যা থেকে দ্বিতীয় পরিকল্পন] গডে উঠবে, তা হবে 
জাতীয় সম্প্রসারণ এবং সমাজ কল্যাণ প্রকল্পের কর্মনুচীর মতো! গ্রামীণ উন্নয়নের 
ধাচ অন্যায়ী। পরিকল্পনার প্রধান লক্ষা হবে সামগ্রন্তপুর্ণভাবে দেশের উন্নয়ন 
কর]; দ্রবোর উৎপাদন না বাড়িয়ে আমরা ব্যবহার বাড়াতে পারি না। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় পরিকল্পনাকারীর। ভারতকে অনুন্নত দেশ বলে 
অভিহিত করেছিল, কিন্তু চতুর্থ পরিকল্পনাকালে এবং তারপরে, দেশ সে অবস্থা 
কাটিয়ে উঠেছে এবং ভারতকে এখন উুক্নয়নশীল দেশ বলেই অভিহিত করা 
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হয়। কিন্তু তখনকার দিনে অন্তন্নত দেশ হিসাবেই বিচার করে ডাঃ রায় 
বলেছিলেন £ এই অনুন্নত দেশে কিছুট পর্যন্ত উৎপাদন বাডানে। যেতে পারে-_ 
কী গ্রামীণ ক্ষী শহরাঞ্চলীয় ক্ষেত্রে জনশক্তি এবং যন্তুণক্তি উভয়কেই কাজে 
লাগিষে। এই বাড়তি উৎপাদন স্বাভাবিকভাবেই ন্যবহাবেব মানা বাডাতে 
পারে যদি জনসাধারণেব ক্রয়ক্ষমতা বাটিয়ে দেওয়া! অর্থাৎ উৎপাদন বাড়াবার 
সঙ্গে সঙ্গে চাকরি-বাকবিও বাড়িয়ে দেওয়া যায় । 

পরিকল্পনা যাতে কার্ঁকব হয় তার জন্য তিনি নিচেব পাঁচটি বিষয় 
উপস্থাপিত কবেছিলেন। 

(ক) দেশ এবং জনগণের উন্নয়নের পরিকল্পনা এমন হওযা উদিত যাতে 
সাধাবণ মানুষ বুঝতে পাবে যে পরিকল্পনা তাঁদেবউ ভালোব জন্য কর! হয়েছে । 
তখন তাবা দিভ।ঈ সহযোগিতা করবে £বং বাস্থবক্ষেত্রে শ্রম ও অর্থ দিয়ে 
একে বপায়িত কবনে চেষ্টা করবে । 

(খ) দেশের জন্বা মোট যে ভারী মূলধনী দ্রবা বা উৎপাদকেব দ্রবোব 
প্রয়োজন ত। ববাদ্দ ধুর ভিসাব কবতে হবে গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনার 
ভিন্তির উপব খাড়া করে। 

(গ) বাবহাকী দ্রব্য যে পরিমাণ উৎপাদন করতে হবে তা সে কল 
কারখানাতেই ভোক আব গ্রামেই*হোক বাক্তিগত ক্ষেত্রেই হোক, আর 
সবকাবী ক্ষেত্রেই ভোঁক, অনায়াস্ইি নির্ধাবণ করা যায়। উৎপাদনী দ্রবা 
পেতে হলে ভারী 'শ্ল্প এ কারখানা উন্নয়নেব জন্য ব্যবহারী দ্রবা কমানোর বাধ্য- 
বাধকতা থাক বা তাক নিয়ন্ত্রণ দরকার নেই । 

(ঘ) পবিকল্পনা হবে ধাবাবাহিক কর্মপ্রবাহ, তাকে শুধু কয়েকটি 
বছরেব সীমা দিয়ে বাধলে চলবে না। সেজন্যই বলছি, নিচে থেকে যদি গুক 
কবি তাঁহলে সংস্থান অন্যায়ী উন্নয়নেব যে কোনো ধাপে তার গতির সামগ্তন্য 
আমরা করে নিতে পাববো। 

(উ) পশ্চিমবঙ্গ সবকারেব পবিকল্প থেকে বোঝা! যাবে যে, এই সরক'র 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারী শিল্পের উন্নয়ন এবং বুহদায়তন কণকাবখানা গডে তোলার 
প্রয়োজনীয়তার ব্যপাৰে বিশেষ সচেতন আছে । এ বিষয়ে ছুটি কথা মনে 
রাখতে হবে। ভারী শিল্প স্থাপন জনগণের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
কর! দরকার । দ্বিতীয়ত £ গণতান্ত্রিক দেশে ট্যাকৃস প্রবর্তনের প্রস্তাব 
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এমনভাবে কর! উচিত, যাতে প্রস্তাবের দ্বার] ক্ষতিগ্রস্ত যারা তাদের বেশির 
ভাগ লোকই যেন বিন! আপত্তিতে সম্মতি দান করেন । 

এ ছাঁড়৷ অন্য একটি নোটে ডাঃ রায় দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক' পরিকল্পন।র 
কাঠামোর তীব্র সমালোচনা করেন। পরিকল্পনার খসড়া মূল যে সব 
সুপারিশ ছিল তা বিশ্লেষণ করে ভাঃ রায় বলেন, এট। অবশ্যই স্বীকার করতে 
হুবে যে এইসব হিসাব-টিসাবের পুরো' রীতিট! হচ্ছে ঘোড়ার সামনে গাড়ি 
খাড়া করবার উদ্দাহরণ। সাধ্য অন্থযায়ী আমাদের লক্ষ্যের মান স্থির কর! 
উচিত-_লিপ্গা অনুযায়ী নয়। 


ডাঃ রায়ের জীবনী 

দক্ষিণ ভারতীয় খ্রীষ্টান কে পি টমাস, হোম নামে যিনি হিন্দৃস্থান স্ট্যাপ্ডার্ড 
কাগজে ব্যঙ্গকৌতৃক লিখতেন, তিনি ছিলেন ডাঃ রায়ের বন্ধু। সপ্তাহে 
' অন্ততঃ একদিন তিনি ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেশের সমস্তা-টমস্যা নিয়ে কয়েক 
ঘণ্ট|ধরে আলাপ আলোচনা করতে আসতেন । পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের 
সভাপতি অতুল্য ঘোষ টমাসকে ডাঃ রায়ের একটি জীবনী লিখতে,.বলেন। 
এ বছর ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে একটি বিশেষ বৈঠকে কংগ্রেস থেকে 
ডাঃ রায়কে এ জীবনী.উপহার দেওয়ার কখ] হয়। 

এটা লিখতে গেলে প্রতি পদে ডাঃ রায়ের সাহাধ্য দরকার। অনেক 
ছিধার পর শেষ পর্যন্ত ডাঃ রার হোমাকে সময় দিয়ে তথ্য দিনে সাহায্য করতে 
রাজী হয়েছিলেন। তার কোনে দিনপর্ী বা! আলবাম ছিল না। হোমাকে 
ভিনি প্রশ্নীবলী তৈরি করে নিয়ে আমতে বললেন। হোমার প্রশ্নাবলী অবশ্য 
ডাঃ রাঘ্নের জীবনের দ্দিকই স্পর্শ করেছিল। তার বালাযজীবন, ছাত্রজীবন, 
চিকিৎসক হিসাবে তার পেশা, রাজনীতিতে প্রবেশ এবং শেষ পর্বস্ত প্রথম 
শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞে তার পরিণতি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্তরিত্ব এবং তার 
নেতৃত্বে দেশের অগ্ঠগতি, এ সবই ছিল এঁ জীবনীটির উপজীব্য বিষয়। 
ডাঃ রায় আমাকে ডেকে হোমার প্রশ্নের উত্তর যা হবে, তার ভিকটেশন দিতেন 
মুখে মুখে। 

যাই হোক, বইটি যথা সময়ে সমাপ্ত, হয়ে ছেপে বেরুলো৷ ১৫ই আগষ্ট । 
রাজাপালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সভায় প্রায় চার হাজার 
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লোকের উপস্থিতিতে এ বই ভার হাতে দেওয়া হলো । সেদিন খুব হাসি- 
তামাশায় মুখর ছিলেন ডাঃ রায়। তাঁর ভাষণ শেষ করে আপনে গিয়ে 
বসেও আবারু উঠে এলেন। মাইকের সামনে এসে বললেন, রাজাপাল আমাকে 
বার বার উল্লেখ করছেন মুখামস্্ী মুখ্যমন্ত্রী বলে। এটা! শুনে আমার মনে 
পড়লে! একটি পরিবারের ছুটি ছোট ছেলেমেয়ের কথা! । ছোটটি, সেটি__ছেলে, 
তার দিদিকে জিজ্ঞাসা করলো, হ্যারে দিদি, বিধানসভার নাম হয়েছে কি 
ডাক্তার বিধান রায়ের নামে? দিদি বললো, হ্যা। কারণ ডাঃ রায় খুব 
শিক্ষিত মানুষ । গুনে ছেলোটি বললো, অবাক কাণ্ড তাহলে । ডাঃ রায়ের কথা 
হলে মা কেন সব সময বলে, মূর্থমন্ত্রী? দিদি বললে, নারে, মা বলে মুখামন্ত্রী। 
কিন্ত ছেলেটি ত। মেনে নেবে কেন? দেধে নিজের কানে শুনেছে মুর্খমন্ত্রী ৷ 
ডাঃ রায়ের বলার 'দর্জিতে সভাশ্ুদ্ধ লোক হেসে গড়িয়ে পডেছিল। 

এ কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে গেল হায়দরাবাদের কথা। সেখানে তিনি 
গিয়েছিলেন সর্বভারতীয় মেডিক্যাল কাউন্সিলের বৈঠকে যোগ দিতে । তার 
সম্মানে টাউন হলে বিরাট এক সভার আয়োজন কর! হয়েছিল। ওঁকে বল 
হয়েছিল গুঁর চিকিৎসক-জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে । ডাঃ বায় 
মুখে মুখে এক ঘণ্টা ধরে দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন । সে ভাষণ তিনি শেষ 
করেছিলেন এইভাবে £ 

লগুনের উপকঠে একবার একদল পথচারী পিস্তল দেখিয়ে একটি যাত্রিবাহী 
বাপ থামিয়ে দিয়েছিল । একজনে বাসে উঠে প্রত্যেক যাত্রীর কাছে শিয়ে ভয় 
দেখিয়ে তাদের টাকার ব্যাগটি হাতিয়ে নিচ্ছিল । সবার কাছ থেকে এইভাবে 
টাকা আদায় করে গে বাসেয় শেষের আসনে বসাঁ এক বুডে৷ মান্তষের কাছে 
গিয়ে দ্াডালে।। বুড়ো তার বাগ ওর হাতে তুলে দিতে দিতে একটু 
হেসে বললে, দেখ ছোকরা, তোমার বিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছি । আমি ডাক্তার। 
আমর! ডাক্তাগনরা মানুষের টাকা আর জীবন দুই-ই নিয়ে থাঁকি। 

সভাশুদ্ধ লোক এখানেও হাসিতে ফেটে পড়েছিল । 


ক্রীড়া বিল এবং কলকাতার জন্য স্টেডিয়াম 


কলকাত! ময়দানে ফুটবলের মরশুম ছোট অথবা বডেো রকমের কোনো 
হিংসাত্মক ঘটনা! না হলে শেষই হতো! না। ফুটবল অথবা! ক্রিকেটের বডো-সড়ো 
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মাচ দেখতে যত লোক চাইতে। তাদের সংকুলান হবার মতে! কলকাতায় 
কোনে স্টেডিম্বাম ছিল না। ফুটবলের মরশ্তমে শান্তিশৃঙ্খলার বজায় রাখা 
সমস্যাই হয়ে দাড়িয়েছিল। এ সব ভেবেই ২৪শে আগস্ট ডাঃ রায় আনলেন 
কলকাতা খেলাধুল! বিল। বিলে তিনটি বোর্ড গঠন করার প্রস্তাব ছিল। 
সাধারণ খবরদারি করার জন্য মাথার ওপর থাকবে স্পোর্টস আলোসিয়েশন। 
স্পোর্টন কনট্রোল কমিটি থাকবে খেলাধুলা ও বিভিন্ন ক্রীড়ার সংগঠনের জন্য 
আর স্পোর্টস বোর্ড থাকবে ম্যাসোদিয়েশনের সম্পত্তি ও টাকাকড়ির দায়িত্ে। 
এদের খণ নেওয়ারও ক্ষমতা থাকবে, তবে সেটা করতে হবে সবকারের 
সম্মতি নিয়ে। 

১,২৫,০০০ লোক যাতে ধরতে পারে এমন স্টেডিয়াম হবে কলকাতায় 
আর তা তৈরি করতে খরচ পড়বে আন্তমানিক ৫০ লক্ষ টাকা । স্পোর্টস 
আসোপিয়েশন এবং স্পোর্টন কমিটির করণীয় সম্পর্কে ব্যাখা। করতে গিয়ে 
ডাঃ রায় বললেন - এবা খেলাধুল! প্রভৃতির উন্নতি কববে, খেলোয়াড তৈরি 
করবে, সাব কমিটি গঠন করবে, যারা চলতি আসোসিয়েশন এবং বিশেষ 
বিশেষ খেলাধুলার ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ না করেও অ-খেলোয়াড- 
স্থলভ আচরণের মোকাবিলা করবে । 


রাজ্যের দ্বিতীয় পরিকল্পনার খসড়া ও পরিকল্পনা কমিশন 


১৯শে সেপ্টে্ব পশ্চিমবঙ্গের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দল সঙ্গে করে ডাঃ রায় 
দি'ী গেলেন পরিকল্পনার খলডা যাতে গৃহীত হয় সেজন্য পৈঠকে বলতে । মোট 
ব্য়বরাদ্দের পরিমাণ ধরা হয়েন্ছল ৩২১.৮ কোটি টাক।। প্রথম পরিকল্পনা 
সম্পর্কে ভাঃ বায যে হিসাব দিলেন তাতে দেখা গেল পরিকল্পনার লক্ষোর 
শতকরা ৯৮ ভাগ অর্থেরই সদ্যাবভার করা হয়েছে । 

দ্বিত্তীয় পরিকল্পনার খনায় ভাঃ রায় অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন কংসাবতী 
প্রক্পকে। এতে মেদিনীপুর ও বীকুড! জেলা খাগ্শস্যে উদ্ধত হয়ে 
দাড়াবে । পরব্তাঁ বিষয় ছিল উত্তর লবণ হৃদ এলাকার পুনরুদ্ধার পরিকল্প _ 
মধাবিত্ব বাঙালীর গৃহ সমশ্যার সমাধানের জন্য । আর দক্ষিণ লবণ হুদ এলাকার 
পরিকল্প হচ্ছে কলকাতার জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতির জন্ত। এছাড়। 
জাতীয় সম্প্রদারণ এবং সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য আরও বেশি ব্যয়বরাদ্দের 
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বাবস্থ। ছিল,। পরিকল্পনাব খসভায় বায়বরাদ্দ ছিল এই রকম (কোটি টাকার 
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পবিকল্পশাব আওতায় রাঙ্গের আশা ছিল তিন লক্ষ চাকরি সষ্ট কবার। 
পবিকল্পনার বছছবগুণিতে বিশ্ববিদ্ভালয় থেকে প্রবণেশিকার এ৪পবকাব মানেব 
ছ্ার্রসখ্যা বেক্বাব কথা প্রায় ১৪০ লক্ষ। এই পরিপ্রেক্ষিতেই রাজ্যের 
পরিকল্পনা এক লক্ষ শিক্ষিত বেকাবের চাকবিব প্রতিশ্রতি ছিল। 

পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনাব টাকাব মধো ৫৭ কোটি টাকা বডেো বডে৷ পরিকল্প 
যেদন গঙ্গা! ব্যাবেজ, দুর্গাপুব প্রকল্প, লবণ হ্রদ উন্নযন এবং.পয়ঃপ্রণালীজনিত 
গাসের পবিকল্পেব জন্য ধবা হয়েছিল। এটা! বাদ পিয়ে টাকাব অঙ্গ দাড়ার ২৬৫ 
কোটি । এর মণধা পরুকল্নন। কমিশন আপাতত বাজী হয়ে গেলেন মার ১৩১ ৪ 
কোটি দিতে । 

বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসে ডাঃ বায় অপেক্ষমান সা*বাদিকদ্দেব বললেন, খুব 
নিরাশ হই নি, কাবণ রাজা সবকাবের ক্ষমতা বইলো বাকি সংস্থানটুকু 
সংগ্রহ কবার। সেগুলি সংগ্রহ কবে পবিকল্পনা-মাফিক কাঙ্গ করা 
যাবে। 


তৃতীয় ইস্পাত কারখানার স্থান দুর্গাপুরে 


দেশের তৃতীয় কারখানাটি কোথায় হবে এ নিয়ে বিহারে সিদ্ধি আর পশ্চিম 
বঙ্গের দুর্গাপুর নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে টানাপে]ডেন চলছিল । শেষ পর্যস্ত ছুর্গাপুরের 
সপক্ষেই সিদ্ধান্ত নেওয়! হলো। ব্রিটিশ ইস্পাত মিশন এক বাক্যে ছুর্গাপুরকেই 
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পছন্দ করলেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদত্ত তাদের রিপোর্টের এই কথাট] কেন্ত্রীয় 
লোহা ও ইন্পাত মন্ত্রী টি টি কষ্*মাচারী জানিয়ে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে 
এই অতিকায় কারখানাটির জায়গ! বাছ! নির্ভর করছিল যতটা অর্থ নৈতিক 
বিবেচনা ও তার সম্ভাব্যতার ওপর--ততটা ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তির ওপরে 
নয় । এটা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ শ্রী সিংহ বা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ব্যাক্তিগত সম্ম।নের প্রথ্থ নয়__এটা ছিল স্থান নির্বাচনের 
যৌক্তিকতার ওপর নির্ভরশীল । সব দিক বিচার বিবেচনা করে সব রকম 
স্থযোগ-হুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেই পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরকে বেছে নিয়েছিলেন 
বিশেষজ্ঞর1। এ নিয়ে টি টি রুষ্ণমাচারীর সঙ্গে ডাঃ রায়ের কিছু ঠিঠির আদান- 
প্রদান হয়েছিল, কিন্ত বাহুল্য বোধে সেগুলি এখানে আর উদ্ধৃত করলাম না। 
মোটকথা, ডাঃ রায় দৃর্গাপুরের সপক্ষে যে সারগ যুক্তি দিয়েছিলেন তা উপেক্ষা 
করাযায়নি। দুর্গাপুরে কোকচুন্নীর আগেই তৈরি করে ডাঃ রায় দুরদশিতার 
পরিচয় দিয়েছিলেন, তাই ওখানে শিল্প নগরী গড়ে উঠেছিল বলেই তৃতীয় 
ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠবার স্থযোগ পেলো । বিহারের স্যোগ ছিলো না 
যদিও কয়লা যোগানোর ব্যাপারে বিহারের যুক্তি ছিল জোরালো। যাই 
হোক, কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত যেদিন নেওয়া হলো! সেদিনটি ছিল শুক্রবার । 
সন্ধ্যায় অতুল্য ঘোষের ১৯ ফ্যানিং রোডের বাডি একেবারে জমজমাট । একট! 
পার্টিই দেওয়! হয়েছিল সেদিন। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের সংসদ সদস্যরা সেদিন 
খুব খুশি মনেই পার্টিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন । দিল্লীতে 'মতুল/ বাবুর 
'তছ্ির-তদারক ও ছিল লক্ষ্যণীয়। 


রাজ্য পুনর্গ ঠনের সংশ্লিষ্ট কমিশনের সুপারিশ 


দীর্ঘ অপেক্ষার পর রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের ৩০০ পৃষ্ঠা সম্থলিত রিপো্টটি 
৩০শে সেপ্টেম্বর কমিশনের সভাপতি ফজল আলী, কে গ্রাম পানিকর এবং 
পণ্ডিতজী সই করলেন। আধঘণ্ট। পরে রিপোর্টটির ছুটি কপি হ্বরাষট্রমন্ত্রকে 
পাঠিয়ে দেওয়া হলো। পশ্চিমবঙ্গের পোকেরা রুদ্ধনিশ্বালে অপেক্ষা করছিল 
কমিশনের রায় শোনবার জন্ত। সপ্তাহখানিকের মধ্যেই রিপোর্ট! মুখ্যমন্ত্রীর 
অফিসে এসে পৌছলো। কমিশনের হ্থপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ভূভাগ 
সামান্ত কিছু বাড়লো। বিহারের মানভূম জেলার কিছু অংশ পাওয়া গেল। 
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উত্তর-বঙ্গের 'সঙ্গে সংযোগ থাকবার জন্য পুণিয়া জেলার কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গে 
দেবার প্রস্তাবও এ সঙ্গে ছিল। 
কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, দেশবিভাগ পশ্চিমবঙ্গে নানান সমস্যার 
সট্ট করেছে। পাকিস্তান থেকে আগত ৩২ মিলিয়ন (৩৫ লক্ষ) উদ্বাস্তই 
শুধু নয়, বাংলার সম্পূর্ণ সংযোগ ব্যবস্থাই ১৯৪৭ সাল থেকে ভাঙনের মুখে 
পডেছে। উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে সংযোগ ব্যবস্থা যতখানি সন্তোষজনক হওয়া 
উচিত ছিল ততখানি ছিল না। সংযোগ বাবস্থার উন্নতিব জন্য যে সব প্রস্তাব 
করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ফরাক্কায় গঙ্গার ওপর একটি 
জলাধার এবং রেলপথ ও মোটর পথ যুক সেতু নির্মাণ । আরেকটি প্রস্তাব হচ্ছে 
আসামের ধুবচী থেকে আলিপুরদুয়াব হয়ে শিলিগুডি পর্যন্ত একটি নতুন 
রেলপথ খোলা । পগিবহণের পরিপূরক বাবস্থ। হিসাবে জাতীয় সড়কের অংশ 
হিসাবে ছুটি সংযোগ রক্ষাকারী পথ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় এক বছরের 
মধোই তৈরি করতে হবে। ( এটা করা হয়েছে )। 
কমিশন সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে পশ্চিমবঙ্গে বিহারের নিম্নলিখিত অংশ 
দেবার স্থপারিশ করেছেন £ 
(১) মহানন্দা নদীর পুব দ্রিকে কিষণগঞ্জ মহকুমার অংশ, , 
(২) উপরোক্ত অংশের সঙ্গে স্থদ্ধযুক্ত গোপালপুর থানার একটি অংশ 
বিহার থেকে এই থানার জাতীয় সডক পর্যন্ত বিস্তৃত। 
পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মধ্যে সীমানাগত যে 
মতইৈধতা, সে সম্পর্কে কমিশনের সিদ্ধান্ত হলো! এই £ 
আমর! পুর্িয়া জেলার যে অংশের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের দাবি ছিল, তার 
সবটুকুতেই সম্মতি দান করেছি, শুধু চান থানা বাদে, তাছাডা পুর্ণিয়া জেলার 
মহানন্দার পুর্বতীরে কিছুট। ভূভাগেব যে দাবি ছিল পশ্চিমবঙ্গের, তাও স্বীকার 
করে নিয়েছি। 
এইসব সুপারিশের ফলে পশ্চিমবঙ্গের এলাকা দাড়ালো ৩৪,৫৯০ বর্গ- 
মাইল। 
রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের স্থপারিশ কাগজে বেরুলে। ১ই অক্টোবর এবং 
তা রাজনৈতিক মহলে নৈরাশ্ঠেরই সঞ্চার করলো৷। রাজ্যসরকার এবং প্রদেশ 
ংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের সীমানা বাড়ানোর জন্য স্থপ্রচুর কাগজ পজ্রের মাধ্যমে 
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যে লব দাবি পেশ করেছিল, তা! সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় নি। মন্ত্রিভার বৈঠক 
বনলে।-_ব্যাপারট! বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবার জন্য এবং সিদ্ধান্ত হলো এই 
যে, বিষয়ট1 বিধানসভার আওতায় নিয়ে যাওয়া হবে ও বিপুল জনমত সৃষ্ট 
করতে হবে। আশা করা গিঘ্নেছিল এতে করে মৃখামন্ত্ীরই হাত শক্ত করা 
হবে এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপভা বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর ওপরে ভার যে প্রভাব 
আছে, তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের দাবির সপক্ষে কমিশনের স্থপারিশগুলির 
সন্তোষজনক অদল বদল করার স্থযেগ পাওয়া যাবে ৷ মুখামন্ত্রী প্রশাসনের 
মাথা হিসাবে প্রকাশ্যে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে পারেন না, তাই সে 
কাজটার ভার রইলো! কংগ্রেস সংগঠনের ওপর । যেট্টা তিনি করুতে পারবেন 
সেটা হলে! পশ্চিমবঙ্গ এ ব্যাপাবে য। চায়, সেটা প্রাঞ্জল করে বোঝাবেন ও 
তার সপক্ষে যুক্তি দেবেন বিধানসভায়, কংগগ্রল ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে । প্রকৃত প্রস্তাবে পরবর্তী কয়েক মাস ধরে ডাঃ 
রায় সেই কাজই প্রাণপণে কবে গেছেন। 


প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কোনার বাধ-এর উদ্বোধন 

দামোদর উপত্যাক1 করপোরেশন (ডি ভি সি)-এর উন্ননযুলক প্রথম কর্ম- 
স্থচিতে ছিল চাঝটি বাধ নির্মাণ করার কথা । তার মধো দ্বিতীয়টি হচ্ছে 
কোনার বাধ দশ কোটি টাকা ব্যয়ে আডাই মাইল লঙ্কা মাটি কংঞ্রিটে তৈরি । 
এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উৎসবে যোগ দিতে পণ্ডিত নেছহেকর বিহারে আসবার 
কথা শক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাতে । এর আগেই ডাঃ রায় তাকে চিঠি লিখে 
'আমন্্ণ জানিয়েছিলেন বিহার থেকে দুর্গাপুর এসে তীর প্রিয় ছুর্গাপুর কোক 
চুল্লীর কারখানা আর ছুর্গাপুর ইস্পাতের কারখান! পরিদর্শন করে যেতে । 
নেহেরুজী তার আমন্ত্রণ গ্রহণও করেছিলেন। মেই মতো ডাঃ রায় ১৫ তারিখ 
সকালবেল! ট্রেনে করে গয়ায় পৌছলেন, আর তার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই 
প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্লেনখানা এসে উপস্থিভ হলে! । ছুজ্নে একসঙ্গেই চললেন 
কোনার বাধ-এর জায়গার । দামোদর যেখানে কোনার নদীতে এপে মিশেছে 
তার প্রাক ২৩ মাইল ওপরে তৈরি হয়েছে কোনার বাধ । এর ফলে শিচুর দিকে 
স্থায়ী সেচ ব্যবস্থার স্থবিধা হবে, জলাধার থেকে তৈরি হবে জল-বিছ্যুৎ, আর 
বোকারোর বিছুৎকেন্ছরে ৪০০ কিউন্সক ঠাণ্ডা জল সরবরাহ কর! চলবে । এ 


তখ্০ 


ছাডা হয়েছে,দশ বর্গমাইল জুডে এক বিশাল হ্রদের সৃষ্টি, দেশের উন্নয়নের পক্ষে 
এ এক বিরাট পদক্ষেপ সন্দেহ নেই । 

অনুষ্ঠান শেন হলো-_ডাঃ রায় প্রপনানমন্ত্রীকে ছূর্গাপুরে নিয়ে গিয়ে তার বৃহৎ 
প্রকল্পেব ছুটি মডেল দেখালেন, কোকচল্লীর আব ইম্পাত কারখানার । তাবপবে 


দুজনে মিলে এ প্রকল্পের সম্পর্কেই আলাপ আলোচনা কবতে লাগলেন নিবিষ্ট 
মনে। 


বুলগানিন ও ক্রুম্চেভের সফর 

বাশিয়াব প্রধানমন্ত্রী বুলগানিন এব" £সাঙিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির ফার্ট 
সেক্কেটাবি নিকিতা ক্রুশ্চে ভারত ভ্রনণে মালছেন। উাদেব যথাযোগা সম্্পনা 
জানা?নাব ছন্য দিল্লী, মাদাজ ও বোগ্াইয়েব সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ৪ সমানভাবে তৈবি 
হচ্ছিল । ১৮ নচূশ্গ্গব শুত্রবাব এবা এসে নামলেন ভাবতের মাটিতে সবাব 
আগে দ্িলীতে | পালাম নিমান বন্দর থেকে বাষ্পতি ভবন পর্যন্ত লোক 
পথেব দুধারে দাড়িযে দেব স্বাগত জানালো । 

বাশিয়াব নেতৃদ্ধষেব পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণের এক স্প্রাহ আগে থেকে প্রতিদিন 
মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীব ঘবে কয়েকজন মন্ত্রী ও অপিকাবিকদেব নিযে বৈঠক 
বসতে] টাদের উপযু্ অভ্যর্থনাব ব্যনস্থা, সম্পকিত পবিকল্পন] নিযে । বিমান 
ধন্দবে তাদেব অভ্যর্থশা, হ্মদম থেকে বাজভবনে তাঁদেব নিয়ে আসা, 
বটানিক্যাল গার্ডেনে, তাদের ভ্রমণ, মযদানেৰ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউগ্ডে 
জনসভা, রাজভবনে সাংস্কৃতিক অন্রষ্ঠান ইত্যাদি খুটিনাটি ব্যাপাব নিয়েও 
মুখামন্ত্রী নিজে মাথা “ঘামিয়েছিলেন। বিভিন্ন মন্ত্রীদেব মাথায় রেখে ও 
বিভাগীয় প্রধানদেব নিষে অনেকগুলি সাব কমিটিও কবা হয়েছিল এজন্য । 

দিল্লী মাদ্রাজ প্রভৃতি জায়গায় নেতৃবৃন্দের সম্বর্ধনায় যে উৎসাহ ও আতিশযা 
দেখানো হয়েছিল, ভাব ফলে রাজা সবকারের কাজ আর ও দুবহ হয়ে ঈাডিয়েছিল। 
কারণ আকারে প্রকারে পশ্চিমবঙ্ধই সব রাজাকে টেকা মাববে বলে আশা 
কর! যাচ্ছিল। অবশেষে এসে পডলো! সেই দিনটি : ২৯শে নভেম্বব মঙ্গলবার 
বেল! ছুটে! । বুলগানিন, ক্রুশ্চেভ ও তার দলকে নিয়ে ইলিউশিন জেট গ্লেন এছ 
দাডালে। দমদম বিমান বন্দবে । রাশিয়ার নেতৃবুন্দ যখন ববীন্দ্রনাথের দেশের 
মাটিতে পা দিলেন, তখন বন্দরের সংরক্ষিত এলাকার বাইরে ধাডানো! অসংখ্য 


২১ 


মান্য একপঙ্গে আনন্দে চিৎকার করে তাদের সম্বর্ধন। জানালেন। রাজ্যপাল 
ও মুখামন্ত্রী তাদের মাল! পরিয়ে বিশেষভাবে নির্মিত মঞ্চে তীদের নিয়ে 
গেলেন। সেখানে মুখামন্ত্রী দিলেন স্বাগত ভাষণ। উত্তরে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী 
বললেন, বাংলার মাটিতে এসে দাড়ানো খুবই আনন্দের বিষয়, কারণ ভারতের 
মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে বাংলা নিয়েছিল একটি বিশিই ভূমিকা। 
তাছাড। ভারতের আর্ধনীতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নেও বাংলার অবদান কম 
নয়। 

ভারতের রাজধানী দিল্লীতে ওদের স্বাগত জানাতে যদি দশ লক্ষ 
লোক ভীড় করে এপে থাকে, তাহলে কলকাতায় দমদম থেকে রাজভবন এই 
সাড়ে সাত মাইল লম্বা রাস্তায় লোক এসেছিল এঁ সংখ্যার দ্বিগ্রণ। যে বৃহৎ 
সম্বর্ধনা কলকাতার জনগণ এদের দিয়েছিল, অন্য সব শহরের কার্যকলাপ তার 
তুলনায় একেবারে স্ত্রান। একটি খোলা মারদিডিজ বেনজ গাড়ির পিছনের 
আসনের এক দিকে গলাবন্ধ কোট পরে বসেছিলেন ডাঃ রাম্ম। গাড়িটি এই 
উপলক্ষ্যে আগাগোড়া লাল রঙ করে দেওয়া হয়েছিল। আর ডাঃ রায়ের 
সামনে নেতা দুইজন দীড়িয়েছিলেন, যাতে পথের ছধারের অগণিত দর্শক 
তীর্দের ভালে! করে দেখতে পায়। তার! গুদের দেখছিল আর*গোলাপের 
পাপড়ি ও ছল দিয়ে অভিষিক্ত করছিল । গাড়িটা ঘখন চিত্বরঞ্জন আযাভিনিউ 
দিয়ে যাচ্ছিল, তখন মাঝপথে ভীড়ের চাপে গানিটা ভেঙে পড়ে । গাড়িটা 
থাষতেই ভীড় ঠেলে লোকজন এগিয়ে আসে ওদের সঙ্গে করমর্দন করবার জন্য। 
মুখামন্ত্রীর পক্ষে এছিল বিশেষ উৎকগীর কারণ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে মান্য 
অতিথি ছুঙ্গনকে নিয়ে পিছনের পুলিশ ভ্যানে তাড়াভাড়ি উঠে পড়লেন। 
চিত্তরঞ্জন আযাভিনিউ থেকে রাজভবন পর্ধস্ত বাকি পথটুকু তাঁরা রইলেন 
দর্শকের চোখের আড়ালে, কারণ খালি গাড়িতে করে এদের নিয়ে যাওয়ার 
ঝুঁকি আর সমীচীন বোধ করা হলো না। একটু ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন নেতৃঘয় 
কিন্ত পরে রাব্রিবেল! আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে শুনেছিলাম তারা এমনিতে 
খুব খুশি ছিলেন, কারণ পশ্চিমবঙ্গে তারা যে গণ সম্বর্ষনা লাভ করলেন, তা 
পৃথিবীর কোনে! দেশের অতিথিই এ পধন্ত পান নি। রাশিয়ানর। সাধারণভাবে 
ভালে! খাইয়ে, তারা বা তাদের সঙ্গের লোকজন ধে পরিমাণ খাবার খেলেন, তা 
পরিবেশনকারীদের যে বিশ্ময়ের উদ্রেক করেছিল, এটা না বললে সত্যের 


১৬৬, 


অপলাপ করা হবে। বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভের জন্ত যে বিশেধ ধরনের খাবার 
করা হয়েছিল তার প্রতি স্থুবিচার করতে তারা দ্বিধা করেন নি। আমিও 
গে রাত্রে রাজভবনের পাশের একটি ঘরে বসে সে সব খাগ্ভের সদ্বাবহার 
করবার স্থযোগ থেকে বঞ্চিত হই নি। 

পরের দিন বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভকে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে গণসন্বর্ধনা 
জানানো হলে! । নেহেরু এলেন দিল্লী, থেকে এসভায় সভাপতিত্ব করতে । 
তিনি নিজেই অতিথিদের নিয়ে এলেন রাজভবন থেকে বকৃতা মঞ্চে। এই 
সময় বাজ্য সরকার আর ৪ বেশি সতর্ক ছিলেন৷ রাজভবন থেকে বক্তৃতা-মঞ্চ 
পধস্ত অশ্বারাহী পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল, জন্গণও ছিল যথেষ্ট 
শঙ্ঘলাবদ্ধ। ' এ ঘটনার আগে চিন্তরগন আভিনিউতে গাড়ি ভেঙে পড়ার 
ঘটনায় নেহেরু একট বিচলিত হয়ে পডেছিলেন, কলকাতায় পা দিয়েই 
মুখামন্ত্রীর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচন। করেছিলেন তিনি। সভা আরম্ভের 
ঠিক পনেরে। মিনিট আগে বেলা আডাইটের সময় বক্তৃতা-মঞ্চ%র কাছে ভি 
আই পি গাডিটি এসে থামলে|। গাড়ি থেকে নামলেন নেহেরু, বুলগানিন ও 
ভ্রশ্চে5। গোলাকাব এবং শিল্পসম্মত বক্তৃতা মঞ্চে ওপরে মান্য অতিথিদের 
নিজেই নিয়ে গেলেন নেহেক্। তারপবে পিডি বেয়ে মঞ্চে উঠলেন একে একে 
রাজাপাল, মুখামন্ত্রী এবং অন্যান্ত বিশিষ্ট রাশিয়াব বাক্তিবর্গ , তাদের মধ্যে 
একজন মহিলা! মন্ত্রী ছিলেন, এদেব খানিকটা পিছনেই ছিলাম আমি । 
এরা যখন বিশাল জনসমুদ্রেব দিকে আঙুল দিয়ে দেখাঞ্ছিলেন, তখন অপার 
বিশ্মযেব রেখ। ফুটে উঠেছিল তার মুখাবয়বে। জনসংখ্যার অনুমান কর! 
হয়েছিল বিশ লক্ষ । মহিলা মন্ত্রীটি তে! বিন্ময়ে একেবারে হতবাক! নেহেরু 
বর্ণনা করলেন, এতে। বডো সভ। ভারতে আর কোথাও হয় নি। তিনি 
তার স্বভাবস্থলভ ভাষণে দর্শকদের তুষ্ট করেছিলেন সন্দেহ নেই--ঘন ঘন 
হাততালি তার প্রমাণ। ভাষণ শেষ করে নেহেরু রাশিয়ার নেতৃছয়কে কিছু 
বলতে আহবান করলেন। ভেবেছিলাম ক্রুশ্চেভের আগে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে 
বুলগানিনই প্রথম ভাষণ দেবেন। কিন্ত তা নম, ক্রুশ্চেভই উঠলেন 
সবার আগে। সম্ভবত কম্মুনিস্ট দেশে পার্টির এক নম্বর ব্যক্তিটি 
দেশের প্রধানমন্ত্রীর থেকেও বেশি ক্ষমতা ধরেন এবং তার মর্ধাদাও 
বেশি। 


মহানগরীর এই বিপুল সম্বর্ধনার পর ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বলগানিন ও 
ক্রুশেভ কলকাতাকে বিদায় জানিয়ে রেঙ্গুনে চলে গেলেন একটি বিশেষ 
রাশিয়ান প্লেনে । 


নেতাজীর অহাপ্রয়াণ সম্পর্কে তদন্ত 


নেতাজী স্থভাষচন্দ্রেব মহাপ্রয়াণকে কেন্দ্র করে যে বহস্তের জাল বিস্তৃত 
হয়েছে, তা ভেদ করবার জন্য একটি ভারতীয় দল জ্ঞাপানে পাঠানোর প্রস্তাব 
সম্পর্কে ডাঃ রায়ের মতামত জানতে চেয়ে তাকে নেহেরুজী একখানি চিঠি 
লেখেন দিল্লীতে ১১ই নভেম্বব তাবিখে। 
প্রিয় বিধান, 

স্থভাষ বস্থর দেহভম্ম এখন টোকিওর মন্দিরে রয়েছে বলে যে কথা 
শোনা যায়, সে সম্পর্কে আমি তোমাকে কযেকদদন আগে একটি চিঠি 
দিয়েছিলাম , আমি তোমার পরামর্শ চেয়েছিলাম যে, এ বিষযে আমাদের কী 
কর! উচিত, আর তাব পবিবারের সঙ্গেই ব। কীভাবে এ সম্পর্কে আলাপ 
আলোচন৷ করা উচিত । 

টোকিওতে আমাদের রাষ্ট্রদুত হচ্ছেন বি আর সেন। তিনি এখন এখানে । 
গতকাল তার সঙ্গে আমারপ্কথা হয়েছে । ঙার পরামর্শ হচ্ছে, খুব ভালো হয় 
যদি বিভিন্ত্র বিষয়ের তদন্ত করবার জন্য 'মামরা ছোট একটি দল জাপানে 
পাঠাই । স্বভাবতই এট। তারা করতে পারেন জাপান সরকারের সক্রিয় 
সহায়তা নিয়ে। বি আর সেন বলছেন জাপান সরকার সানন্দেই এ সাহায্যট্ুকু 
করবে। তারই পরামর্শ হচ্ছে তদন্তকারী দলটিতে কয়েকজন বিশিষ্ট বাক্তি 
থাকতে পারেন। যেমন (১) একজন সরকারী কর্মচা্গী, (২) সুভাষ বন্থুর 
পরিবারের একজন লোক, (৩) একজন প্রাক্তন আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীর 
লোক । 

শেষোক শ্রেণীর জন্য তিনি উল্লেখ করেছেন সাহনওয়াজ খানেক নাম। 
সাহনওয়াজ এখন এখানে আমাদের একজন সংসদীয় সচিব। এই পরামর্শ 
সম্পর্কে তোমাকে আমি একটু ভেবে দেখতে বলছি । মোট কথা জাপান 
সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা এবং সাক্ষ্য হিসাবে যা পাওয়া যায় তা সংগ্রহ 
করার জন্ত ছোট একটি দলকে টোকিও পাঠানো! আমিও সঙ্গত মনে করছি। 
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বিধানণচন্দ রায়ের সঙ্গে লেখক 


ঙা 


অবশ্য খুব বডো একটি অস্থবিধ! তাদের ভোগ কবতে হবে । যেখানে ছুর্ঘটনাটি 
ঘটেছিল বলে অনুমান করা হয, সেই ফরমোসায় ভাবা যেতে সক্ষম 
হবেন না। 
যাই হোক তুমি এ বিষায় ভেবে দেখো, যখন আমাদেব দেখা হবে তখন 
এই নিয়ে আমর আলোচন। করতে পাববো । 
তোমাব প্রীতিভাজন 
জওহর 
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প্রথম সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ধর্মঘট 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে নতুন বছরটি শুরু হয়েছিল বেআইনী সর্বভারতীয় 
ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের এন্সজ্ল অধ্যায় দিশে। ব্যাঙ্কের লোকেদের সব থেকে বডো 
ধর্মঘট । টাকা দেওয়া নেওয়া বন্ধ ও ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ক্রমাগত বিক্ষোভ 
প্রদর্শনের ফলে ব্যাঙ্ক শিল্পে যে বিপর্যয় দেখা গেল সে বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
মাথা না! ঘামিয়ে পারেন না। ৩রা জানুয়ারি মহাকরণে ডাঃ ব্রায় ব্যাঙ্কের 
ম্যানেজারদের ডেকে পাঠালেন যাতে এই অচল অবস্থার অবসান ঘটানো 
যায়। ব্যাঙ্ক ম্যানেজারদের সঙ্গে কথা বলার পর সাংবাদিকদের তিনি 
পরিস্থিতির গর বুঝিয়ে দিলেন । তব যুক্তির সপচক্ষ তিনি একটি উদাহরণ 
দিলেন। একজন দাতা দান করবাব জন্য তাঁকে একটি চেক দিয়েছিলেন, কিন্ত 
সেই টাক। তিনি বিলি করতে পারলেন না চেকটা ভাঙাতে পারলেন 
নাবলে। 

ব্যাঙ্ক হচ্ছে কেন্দ্রের আওতাভুক্ত বিষয় | যদি শ্রমিকদের কোনো 
আসস্যোষ কোথাও থেকে থাঁকে, তাহলে সে বিষয়ে বিবেচনা করতে পারে 
একমাত্র ব্যাঙ্ক সংগঠনগুলি যার! কাজ দিয়েছে, আর বিবেচন। করতে পারে 
ভারত সরকার, যার! বাঙ্ক নিয়ন্ত্রিত করছে । কিন্ত রাজাসরকার চুপচাপ বসে 
' থাকতে পারে না এই জন্য যে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কার্কলাপ জনসাধারণের 
ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়ার স্ষ্টি করতে পারে । এ মম্পর্কে সরকার একটি 
প্রেস নোটও বার করেছিলেন । তাতে বল! হয়েছিল, এখন যখন রোয়েদাদ 
চালু হয়েছে, তখন চুক্তির বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা কোনো কাষকলাপ হাতে 
নিলে তা বেআইনী বলে গণ্য হবে। রাজ্াসরকার বিক্ষোভ প্রদর্শন, 
হুমকি এবং যোগদানেচ্ছু কর্মচারীদের বাধ! দান__-এসব আর ঘরদাস্ত 
করবেন না। 

কিন্ত ধর্মঘটীদের ওপর এই প্রেস নোটের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কতোট1? 
সরকারী কার্ধকলাপ দূরে থাকুক, ভারতীয় কম্যুনিস্ট দল ধারা এই ধর্মঘট 
ডেকেছিলেন এবং কর্মচারীদের বডে। অংশের প্রতিনিধিত্ব করেন বলে দাবি 
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করেন, তারা কী কেন্দ্র কী রাজা, ছুই সরকারকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন। 
এই সংগ্রামে ধর্মঘটারা, যাদের নেতৃত্ব করছিলেন সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক 
ফেডারেশনের সেক্রেটারি প্রভাত কর, ভূপেশ গুপ্নু এবং রণেন সেন, তারা প্রথম 
পর্যায়ে জিতে গেলেন। তারা প্রধানমন্ত্রীব হ্ক্তক্ষেপ চাইলেন এবং তা 
পেলেনও। মহানগরীর টাকা লেনদেনের প্রতিষ্ঠান বন্ধ রইল চতুর্থ দিনের 
জন্য । প্রীয় ৩৬ জন সদস্যসহ এই প্রতিষ্ঠানটি সপ্তাহখানিক আগে কাজকর্ম 
স্থগিত রেখেছিলেন কর্মচারীদের এই অভিযোগে যে, ঘন ঘন ধর্মঘট আর উপস্থিত 
কর্মচাবীর সংখ্যাব অপ্রতুলতার জন্য তাবা চেক সংক্রান্ত কাজকর্ম ঠিক পেরে 
উঠছিলেন না।* সর্বগারতীয় ব্যাঙ্ক কর্মচাবী সমিতি দু-দিনেব ধর্মঘটের ডাক 
দিয়েছিল কর্মচারীদের অসম্োষকে মৃত করে তোলার জন্য । তাদেব অসন্তোষ 
সম্পর্কে সমিতির ব্যাখা ছিল, ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ তাদেব বেতন বে-আইনীভাবে 
কমানোব বাবস্থা করেছেন । 

৫ জান্রয়াবি সকালে ডাঃ রায় কয়েকটি প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের 
সঙ্গে আলোচনা করলেন দিল্লী রওণা হবাব আগে । এই বৈঠকেব পর ভাঃ রায় 
অপেক্ষমান সাংবাদিকদেব জানালেন, টাকা লেনদেনে প্রতিষ্ঠানটির কাজ 
শুক করা যাচ্ছে না, যতক্ষণ পর্য" না সংশ্রিষ্ট ব্যাঙ্কগুলি তাদের কাছে 
উপস্থাপিত দৈনন্দিন চেক গুণপিব আক্ষায় দিতে তৈবি হতে পাবছে। কলকাতায় 
চেক সংক্রান্ত আদাষেব সাপ্যাহিক পরিমাণ হচ্ছে ৫০ কোটি টাকা । 

কয়েক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক কর্মচাবী, সংখ্যায় এ বা হবেন মোট কর্মচারী সংখ্যার 
শতকরা ৫০ | এদের 'বেতন কাটার বিষয়টি এসেছে শিল্প বিরোধ ( ব্যান্কিং 
কোম্পানী ) আইন প্রবর্তনের ফলশ্রুতিতে । এই বিরোধেব সালিশী হয়ে 
গেছে এবং ধর্মঘট হলে ( ধর্মঘট হয়েছিল ) তা রোয়েদাদেব সময় হবে এবং 
সেজন্ত ধর্মঘট বে-আইনী-_এই ছিল রাজ্য সরকাবের ঘোষণা । ধর্মঘটী 
কর্ণচারীদের ১৫ জন নেতাকে আটক কর! হলে। আটক আইন অন্যায়ী। 
ধর্মঘটের প্রথম দিনে শতকর! ৮* জন কর্মচাবীই কাজে আসেন নি। এ ছাডা 
পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ ই ছিল। ছু দিনের ধর্মঘট শেম হলে কর্মচারীরা 
৯ জানয়ারি কাজে যোগদান করলেন তীদ্দেব নেতাদের প্রতি আরও বেশি 
আস্থা ও আন্গত্য নিয়ে। বাস্তবিক পক্ষে কমুুনিস্ট আওতার ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতাদের এ এক বিরাট জয় । 
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সাগরদ্বীপ ভ্রমণ 

পশ্চিমবই একমাত্র রাজ্য যার উত্তরে রয়েছে শুভ্র তুষারশোভিত 
পর্বতমালা, আর দক্ষিণে রয়েছে স্থনীল সমুদ্রের তরঙ্গবেষ্টিত বারিরাশি। সাগর- 
দ্বীপ স্থন্দরবনেরই একাংশ-_যে সুন্দরবন হচ্ছে সৌন্দর্যের আকর, রয়েল বেঙ্গল 
বাঘের লীলাভূমি, আর যেখানে কয়েক শতাব্দী ধরে মানুষের বসতি নেই। 
প্রতি বছর জাঙ্গয়ারি মাসে মকর 'সংক্রান্তির দিনে দেশের ভিন্ন গ্রদেশ থেকে 
লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ নরনারী আসেন এই সাগরঘীপে, গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের 
মোহানায় পুণ্যন্নান করে ধন্ত হন। এবার মকর সংক্রান্তি পডেছিল ১৪ জানুয়ারি 
শনিবার । এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী ওখানে যাবেন বলে স্থির করেছিলেন । তার 
যাওয়া সাধারণ তীর্থযাত্রীর মতে! পুজা! আর স্নানের জন্য নয়। [তনি সারাক্ষণ 
১৩ বর্গ মাইলের সাগরছীপটি পর্যবেক্ষণ করে দেখবেন, এখানকার সম্ভাব্য 
ফসল কী এবং অন্যান্য সম্পদই বা কী কী থাকতে পারে এখানে । এখানে 
শহ্রাঞ্চল গডে তোলা যায় কি না, তার সম্ভাবনাও খুটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবেন 
তিনি। 

আর এজন্য অফিসারদের একটি দলকে বল! হলো তার সঙ্গে যেতে । ডা: 
রায় গঙ্গাসাগরে যাবেন শুনে কয়েকজন দাতা এগিযে এলেন টাকা "নিয়ে কপিল 
মুনির মন্দির যাতে সংস্কার রুর। হয় তার জন্ঠ, আর প্রচুর ফল নিয়ে এলেন সাধু 
স্্যাসী আ'র তীর্ঘযাত্রীদের মধ্যে যাতে বিলি করঃ হয় তার জন্য । 

১৩ই তারিখ সকালবেল এক সার গাড়ি বেরুলে! ডাঃ রায়ের বাড়ি থেকে । 
তিনি ত রইলেনই, সঙ্গে রইলেন তার পরিবারে লোকজন, বাক্তিগত 
কর্মচারীদের কয়েকজন, আর ভূত্যবর্গ। দ্বপুরবেলা আমরা পৌছলাম ভায়মণ্ড 
হারবার জেটিতে। সেখান থেকে সাগরদ্বীপের দিকে যাত্রা হলে! শুরু ই্ামারে 
করে। এ শুধু একক ট্রীমারের যাত্রা নয়, যেন এক ছোটখাটো! নৌবহরই সমুদ্র- 
যাত্রা শুরু করছিল । তখনকার পুলিশের আই জি হীরেন্্নাথ সরকার ছিলেন 
তার লঞ্চে । চব্বিশ পরগণার জেল! মাজিস্টেট বিনয়রগ্ণন গুপু তার সহযোগী 
অফিসারদের নিয়ে রইলেন অন্ত একটি লঞ্চে। আর একটি লঞ্চে ছিলেন সেচ 
বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা । ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী বিজয়ানন্দকে দেওয়া 
হয়েছিল একটি লঞ্চ তাতে ছিলেন তিনি, আর স্তুপীক্ুত কলা আর কমলালেবু । 
এ ছাডা ছিল পুলিশের পাহারাদার ধোটগুলো । মাঝ গঙ্গায় ছেল! ম্যাজিস্টেট 


হৈ 


আব তার অফিসাররা মুখামন্ত্রীব ্টামারে এসে উঠলেন সুন্দরবনের অনুন্নত 
এলাকার ম্যাপ ও অন্তান্ত বিববণাদি নিয়ে । এঁসব এলাকায় মিষ্টি (পানীয়) 
জল পা€যা দুষ্ষব। বন্যার জল এসে মাঠেব ধান ভাপিযে নিষ্বে যায়, অধিবাপীদেব 
ছুদশাব 'আব সীম! পরিসীম। থাকে না। এসব নিষে আলোচন1 চললো ছু- 
ঘণ্টাবও ওপব এবং দুর্গত এলাকাব উন্নয়নের জন্য কবকটি প্রকল্পেব বিষয়ে 
মোটামুটি সিদ্ধান্ত নেওষা হযে গেল। আমবা যখন সাগবদ্বীপেব কাছাকাছি 
পৌছল'ম তখন অন্ধকাব হয়ে গেছে । আম'দেব আগে যেন্ব লঞ্চ ও দেশী নৌকা 
তীবে ভিডে নৌঁউব কবেছিল, সেইবকম শত এত শৌযানেব আলো সাবি 
সারি জলছিল, গ্ামব! দেখতে পাচ্ছিলাম দুব থেকে । 

আমাদেব দেশে অধিকাংশ লোকই যে এখনো ধমীয আচবণ আকডে বয়েছে 
সেটা প্রত্যক্শ কবলাম পরদিন ভোরবেলা, যখন লক্ষ লক্ষ লোক সমুদ্রন্নান করতে 
শুরু কবালা। রাত্রিটা শিশ্রাম নি মুখ্যমন্ত্রী ৭ তাব দলও গিষে পৌছছলেন 
গঙ্জাসাগব মেলার। পুবোহঠিতর] গঙ্গাজল ছিটিয়ে তাকে মাশীবাদও করহুলন। 
মেলায় “গথে তাৰ বিধিব্যনপ্ত' দে তিনি গোলন কপিল মুনির মন্দিরে । 
মন্দিবটি £ভঙে গেছে শুধু ন পাড ভেঙে সমুদ্র তাকে গ্রাস করবাব ভন্যও 
উন্মুখ । ডাঃ বায বিপজ্জনক স'মানাধ'বাইরে নতুন একটি জায়গায় নতুন মন্দির 
তৈবি কববাব ভন্য তখন দশ ভাজাব টাকা দান করবাব কথা খোষণা করলেন। 

আমব! যেভাবে এসেছিল।ম সে ভাবে5 ্বৰে ৮ললাম। একটা জিনিষ 
আমাক শকঙ্গবে পড়েছিল; সেটা হচ্ছে একট। ডুবে বাওয়া জাহাজের চিমনি। 
কয়েক যুট জণেব ওপবে জেগে আছে 'চমনিটা। শুনলাম ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময় €খাদন একটি সওদাগবী জাহাজ ডুবে গিষেছিল, তাবই চিমশিটা মাথা 
তুলে অন্য সব জাভা কমচাবীদেব সাবধান কবে দিচ্ছে, খববদাব আমার 
য| তয়েছ “তামাদেব যেন কগনণ্ড তা না হঘ। এদিন বিকেলেই আমবা 
কলকাতায় ফিরে এসেছিলাম । 


রাজ্য পুনর্গ ঠন কমিশন সংক্রান্ত নাটকীয় ঘটন৷ 


সাগব থকে ফেবার পবই মুখামন্ত্রী শুনতে পেলেন পশ্চিমবঙ্গেণ সীমানাব 
পুনধিন্তাস সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভ1! ও কইগ্রেপ ওয়াকিং কমিটি যে সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে, সে সম্পরকে শানাবকম উদ্বেগজনক প্রতিবেধন। যা শোন। গেল তা 


চি 


হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের দাবিদাওয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে। রাজ্য কংগ্রেসের 
কার্ষকরী কমিটি সঙ্গে সঙ্গে একটি জরুরী বৈঠক ডেকে প্রতিবাদন্বর়ূপ একটি 
প্রস্তাব পাশ করলেন। কংগ্রেসের রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সাব কমিটিতে 
ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি ইউ এন ধেবর, পণ্ডিত নেহেরু এবং মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদ। তীর] বঙ্গ বিহারের মতবিরোধ-সংক্রান্ত বিষয়ে বাংল! ও 
বিহারের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ করেও কোনে! সিদ্ধান্তে 
পৌছতে পারেন নি। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন বিহার থেকে যে এলাকা দিতে 
বলেছিলেন, ভারত সরকার তা পরিমাণে অর্ধেক করে দিয়েছে বলে বাংলার 
কাগজগুলিতে খবর বেরিয়ে গেল। নৈরাশ্তব্যঞ্ক এই সব খবরের জন্যই 
ডাঃ রায় চার দিনের জন্য তাডাতাডি দিল্লা রওন। হয়ে গেলেন। কংগ্রেসীরা 
বললেন, পশ্চিমবঙ্গের দাবিদাওয়া নিয়ে নেহেরুর কাছে এক্ষুনি দরবার করা 
দরকার । সময় একটুকুও নষ্ট করা উচিত নয়। আপনি এক্ষুনি রওনা ভোন। 

সেইমতো! প্রর্দেশ কংগ্রেস প্রধান অতুলা ঘোষকে নিয়ে তিনি দিল্লী রওন! 
হয়ে গেলেন ১৫ তারিখ বিকেলবেলা । এবং দিল্লী পৌছেই কংগ্রেসের রাজ্য 
পুনর্গঠন কমিশনের সাব কমিটির সঙ্গে দেখা করপেন তিনি। তিনি ৪ 
অভ্ুলা পোষ প্রতিনিধিত্ব করছুলন পশ্চিষবঙ্গের, মার বিহাষের গ্রতিনিধিত্ত 
করলেন বিহারের মুখামুস্বা ডঃ শ্রীরুষণ সিংহ | . প্রশ্নটি ছিল কিষণগঞ্জ মহকুমার 
বিহারে থেকে যাওয়া নিয়ে। অথচ কমিশনের নির্দিষ্ট স্থপারশ ছিল, এটি 
পশ্চিমবঙ্গের মধো উত্তরবঙ্গের সঙ্গে রাজোর বাকি অ'শের সংযোগ 
সাধন করবে । কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতার! পশ্চিমবঙ্গের নেতাদেব বললেন যে, 
কেন্দ্রীয় সরকার এ রকম কোনে! সিদ্ধান্তই নেন নি, বাংলার কাগজে যা 
বেরিয়েছে তা! সম্পূর্ণ ভুল খবর। কিন্তু ১৫ জানুয়ারি তারিখে ঘটনা হঠাৎ 
অন্ত রকম হয়ে গেল। বিহার দলে তাদের মুখ্যমন্ত্রী ছাড়! ছিলেন অন্ুগ্রহ- 
নারার়ণ সিংহ ও কুষ্কবল্লভ সহায়। ব্যাপারটা যাঁ ঘটেছিল তা নিজের ভাষায় 
না বলে ডাঃ রায়ের একটি চিঠির বয়ান তুলে দেওয়া যাক। এটি তিনি 
লিখেছিলেন মাস দ্রেড়েক পরে নেহেরুকে : 

১৫ জান্ুয়ারি আমর! রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের স্থপারিশ সম্পর্কে ভারত 
সরকারের প্রস্তাব নিয়ে মালাপ আলোচনা করছিলাম । শ্রীবাবুঃ 'গ্গ্রহবাবু 
ও কৃষ্ণবল্পভ সহায় ছিলেন সেখানে । শ্রীনাবু ছুই প্রদেশের এক হয়ে যাওয়ার 


২৩৩ 


প্রস্তাব দিলেন, আমিও তা মেনে নিলাম । ২৩ জানুয়ারি ওয়ার্কিং কমিটি 
যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এই প্রস্তাব ছিল তারই ভিত্তি। এই আট দিন 
বাংলার মান্ুধ এমন কি কংগ্রেপীরা পর্যন্ত বাংলা বিহার সম্পকিত এই 
পরিণতিত প্রস্তাবের ব্যাপারে বিশেষ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল । 

তখনকার দিনে সবাই ধারণা করেছিল যে বাংল! বিহারের এই এক হয়ে 
যাওয়ার বিষয়টির উদ্ভাবক ছিলেন ডাঃ রায় । সত্যি কথ! বলতে কী আমারও ছিল 
সে ধারণা | কিন্তু ১লা মার্চ ডাঃ রায় যখন আমাকে একখানা চিঠির ডিকটেশন 
দিচ্ছিলেন, তখনই আমাব ভূলটা! গেল ভেঙে। ওয়াকিং কমিটির সিদ্ধান্ত নেওয়া 
র্বপ্ত এই প্রশ্নটি ব্যাপারে খুব গোপনীন্গতা রক্ষা কব! হয়েছিল সন্দেহ নেই । 

১৬ জান্থয়াবি গভীর বাত্রে রাজা পুনর্গঠন কমিশনের বিপোর্ট সম্পর্কে 
ভারত সবকারের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়াতে বোঝা গেল, কাগজে ঘ৷ 
বেরিয়েছিল তা থেকে এতে একটি বস্ত বিশেষ তফাৎ হয়ে গেছে । বিভারের 
সীমান্ত এলাক! থেকে বাংলাকে ঘা দেবার জন্য স্থপারিশ করেছিল কমিশন, ' 
তার একটি থাণ৷ এবং পুকলিয়্ার ছোট একটি এলাক1 বার্দে সবটাই গ্রহণ 
করে নিষেছেন ভারত সরকাব। আসল কথা, ডাঃ রায় রবিবার হঠাৎ দিল্লী 
গিয়ে পড়ায় তাঁব প্রভাবে কেন্দ্রীয় সরকার তাদেব পূর্ব সিদ্ধান্ত বদলে 
ফেলেছিলেন। ভাবত সবকারের ইপ্তাহারে বল! হয়েছিল, বিহার থেকে যেনব 
এলাকা হস্থান্ঠর কবার কথা, কমিশনেব স্থপারিশ অন্তযায়ী তা থেকে মানভমের 
পুরুপিয়া জেলাব ফিছু অশ বাদ যাবে, এই অংশ থেকে যাবে বিহা”ব। 

ফিবে এলেন ডাঃ বায় দিল্লী থেকে । কলকাতায় সবাই বলতে লাগলেন 
শুনলাম, ডাং বায় খব সামলে দিয়েছেন । ববিবার তিনি দিল্লী চলে গেলেন 
চট কবে তাই রক্ষে। ঠাব অসাধাবণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব না পডলে কমিশনের 
স্ুপাখিশে বেশ বড়ো রকমের কাটছাট হতো। কমিশনের স্থপাবিশ মতো! 
যেখানে পশ্চিমবঙ্গে "আসবার কথা ছিল মোট ৩,৪০* বর্গমাইল যায়গা, 
সেখানে এলো ২,৯০০ বর্গমাইল । 

ভাবত সরকারের সিদ্ধান্ত বিহারে কম প্রতিক্রিয়া হ্ষ্টি করে নি। ১৭ 
জানুয়ারি কিষণগঞ্জের একটি বাজারে প্রায় ২০*জন বিক্ষোভকারী ছাত্র হানা 
দিয়ে দোকানপাট লুট করে। পুরুলিয়াতেও ঘটেছিল এ রকম ঘটনা। 
দেশের এঁক্যে এইরকম ফাটল ধরবার উপক্রম করতে রাজনৈতিক দলগুলি 
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বিশেষ করে বামপন্থীরা এই স্থযোগের সঘ্যবহার করতে চাইলো সাধারণ 
মানুষের ভাবপ্রবণতা ও উত্তেজনাকে উসকে দিয়ে । কিন্তু সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছিল বোম্বাই । বোম্বাই এহরকে কেন্দ্রীয় শাসনাধীন রাখাখ্ব যে সিদ্ধাও 
নিয়েছিল ভারত সরকার, তারই প্রতিক্রিয়ায় প্রচণ্ড বিক্ষোও। এবং সে 
বিক্ষোভ এমনই আকার নিয়েছিল যে মোট ১১৪ বার গুলি চালন। করতে 
হয়েছিল । গড়িয়া! এবং গুজরাটের পরস্থিতিও খব ভালে ছিল না । 


বাংল! বিহার এক হয়ে যাওয়া সম্পর্কে ওয়াফিং কমিটির সিদ্ধান্ত 


ভাষাভিত্তিক বিচ্ছিন্নতাবাদের বিপজ্জনক প্রবণতাকে উলটে গেখার চাগ্য 
পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মৃথ্যমন্ত্রীদ্বপ্ন দিলীী থেকে ২৩ জান্টয়ারি সোমবার 
একটি যুগ্ম বিবৃতি দিলেন বাংলা বিহারের এক হযে যাওষার প্রস্তাব করে। 
নেহেরু এই বিবুতিকে অভিনন্দন জানালেন। ডাঃ রায় ও ডঃ সিংহকে 
_ অভিনন্দন জানিয়ে প্রস্থাৰ পাস করলেন ওয়াকিং কমিটি । শোন। গেল বাংলা 
ও বিহারের যুগ্ধ প্রদেশের নতুন নাম সম্ভবত হবে পুর্ব প্রদেশ । 

২৪ ক্তাগ্ঠঘারি মঙ্গলবার সকালে ডাঃ রায় দ্রিলী থেকে এসে নামলেন 
দমদমে ভারু মন্ত্রিসভার কয়েকজন সংস্থ ছা! অতুল্য ঘোষ ও সাংবাদিকব। 
ছিলেন বিমান বন্দপ্ে। সাংবাদিকদ্রে' তিনি বললেন, এয়াকি" কমিটির 
সিদ্ধান্ত এবং আমাদের ঘুগ্ম বিপুত্ি ছাড। আর কিছু নলবার নেই । 

আমি তখন ক্ীডিযেছিলাম শতৃল্যবাবুর ঠিক পিছনেই । কয়েকজন 
সাংবাদিক অন্ুল্যবাবুব দিকে ফিরে -হাকেই প্রশ্ন করলেন, প্রদেশ কংগ্রেসের 
সভাপতি হিনাবে মাপশি কি এই প্রস্তাব সবাস্থঃকরণে সমর্থন করেন? 
অতুলাবাবু সঙ্গে সঙ্গে উন্তর দিলেন আমরা! আছি ডাঃ বাের পিছনে । 

পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা এ ঘটনায় হকচকিয়ে গিয়েছিল । মন্ত্রিসভার বৈঠক 
ডেকে ডাঃ রায় বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট আলাপ আলোচনা 'করলেন। বামপস্থার! 
এ প্রস্থাবের বিরোধিতা করতে লাগলো । বিহারে মতপার্থকা দেগ। গেল । 
কী বাংল! কী বিহার কোথাও জনগণের প্রতিক্রিয়া অন্তকূল ছিল না। 

১ ফেব্রুয়ারি রাজ্যপাল বিধানসভ। ও বিধান পরিমদের যুগ্মসভা ডেকে 
রাজ্য পুনর্গঠন নিল সম্পর্কে কোনো কথা না বলতে সবাইকে অস্থরোধ করলেন, 
এর ফলে প্রতিবেশী রাজোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে ফাটল ধরতে পারে এই 
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ছিল 'উাব 'আম*ংৎক এদিন প্রদেশ কংগ্রেসের কাষকবা পরিষদ তাদের 
বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মুখামন্ত্রীব এই উদধাব ৭ষ্টি৬ঙ্গির প্রশ'সা কবলেন। 


অন্বতসর কংঞ্জেষ 

পবেব সপ্তাহে ডাঃ বায় তার পাবধাবেধ কয়েকজন ৪ ব্যক্তিগত কয়েকজন 
এব* অন্দণক নিষে অমুতসব বঞ্না ৩7 ”গণলন বাংসবিক কংগেন অধিবেশনে 
যোগদান কবতে । বিডলাদেৰ বাক্তিগত প্লেনগ না “বশ ৬ালভাব্ই চালিয়ে 
নিয় গেলন একজন মহিলা বৈমানিক মিস দাতব। পানা ও লক্ষ্ষোতে 
একটুক্ষৎ এম তামরা গমুতসর বিমানবন্দবে গা পৌচ্ছপাম বিকেলবেল!। 
ওখান একটি বা্ডব অংশ নিধি কৰা ছিল ছাঃ বাথ ও তাৰ দলবলেব 
জন্য এ বারই অন্য গংশে ছি”লন বোন্ব'হয়েব মুখ্যমন্ত্রী 'ঘাবাবজী দেশাহ | 
দুই নেত। একই পাডতন থাকলেন বটে, কিশ্ব খাছোব ব্যাপা?ব ভ্রজনে ছিলেন 
ভিন্ন "মাবাবভী ছলেন শিশাকশ নবাশিতশা, কিছ ডাঃ বার তা নন। 
সঙ্গত কাথবাব জন্যা ডাঃ বাঘ9 শিখাশিষ খাবাব দিতে কবমাশ কবলেন । 
বয়” এব" বাজনী৩ নাবাবজী চিন ৬: বাথেব কশিষ্ঠ ডাঃ বার 
ভাকণেন মাবাবজী *৮প। ঘনিষ্ট বন্ধু ছিপেন ছুলনে, বনু বিষিয়ে ছুজনের 
মত্কাও ছ্িল। মার বজীব দলে ছিলৈন গাধীজাব «ক মাতনী আব সদার 
প্যাটেলব মেনে মণিবিন প্যাটেল । তাব বাবাব জীবিতকালে মণিবেন 
বৰে* ঠাতিষ্। অজন ফবোহলেশ। “কদিন সকালে ডাঃ বা যপন প্র বাশ 
কবছি”লন মণিবেন এজে হাজির তব কাত * সঙ্গিজ্ঞাসা কবলেন বিধানবাবু, 
আম।কে কি আপনি ভুলে গেছেন, হাড াযেছেন আমাক? (আপ 
ভামকে। ছাড় দিখা ১) সঙ্গে সঙ্গ উদ্ব ধিলন ভাঃ বাষ, আমীব স্বভাব 
আশি কাউকই ছেদে (ই শা, আমাব খনিষ্ঠ বন্ধব “মধেকে ত কিছুতেই না। 

আ. জানতাম কহীাট। কন্গ্ব সি)। প্যাটেল মাবা গেছেন, আব 
সেহ' সঙ্গে বা্গনৈতিক মঞ্চ খেকে মশিবেন৪ গেছেন প্রা অদৃশ্ট হায়। কথাটা 
শুনে মণিবেনেব চো ছলছল ক:র এলা, গল! *ব গেল, তিন তখুনি 
কোনো কথা বলতে পাখলেন না। 

জিডি বিডল। কয়েক দশক ধবে সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সমক্ন থেকে 
ভাবতীয় নেতাদের স্থান দিয়ে আসছেন । এখানে ৭ অর্থাৎ অমুতসবেও তার 
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তৈরি বাডিতে আমরা ছিলাম বোস্বাই থেকে টেলিফোনে তিনি কথা বলতেন 
ডাঃ গায়ের সঙ্গে । এরকম একদিন বললেন, কাজে জড়িয়ে গিয়ে বোম্বাই 
এসেছি আপনার কাছে থাকতে পারলাম না বলে ক্ষমা করবেন, কোনো 
অস্থবিধা হচ্ছে না তো? 

টিটি কৃষ্ণমাচারী তখন ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প দপ্ুরের 
ন্ত্রী। তিনি ছিলেন একটি ছোটখাটো! বাডিতে। তুলনায় রাজনীতিতে 
নবাগত, তিনি তখনো বডে। রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে উচুতে ওঠেন নি। পরে 
অর্থমন্ত্রী হয়ে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। মন্ত্রিসভা থেকে ঠার 
হঠাৎ প্রস্থানও হয়েছিল বেদনাদায়ক । 

অমৃতসর কংগ্রেস অধিবেশন বাংলা ও বিহারের এক হয়ে যাওয়াকে এক 
বাকো অভিনন্দন জানালো! | বাংল৷ ও বিহাবের প্রতিনিধিদের মধো আনন্দের 
বন্তা বয়ে গেল। দেখে মনে হচ্ছিল, এই এক হয়ে যাওয়ার পরিকল্পন। বোধহয় 
কাধকরী হয়ে যাবে। আমরা গাডি কবে পাঞ্জাবের জেল! পার হয়ে গেলাম 
'ভাকরানাঙ্গাল দেখতে | তারপরে ফিরে এলাম অমুতসর থেকে কলকাতা । 


ূ মেঘনাদ সাহার ম্বত্যু 

১৬ই ফেব্রুয়ারি" বুহম্পতিবার পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ট বৈজ্ঞানিক ৬: মেঘনাদ 
সাহা দিল্লীতে হঠাৎ মারা গেলেন জদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে। তিনি দিলী 
এসেছিলেন রাজাসভার বৈঠকে যোগ দিতে । তার মৃতাব'ণবর শুনে ডাঃ রায় 
তার সমস্থ কর্মস্থচী বাতিল করে দিলেন, আদেশ দিলেন সমস্য সরকারী অফিস 
বন্ধ রাখতে । পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন মেঘনাদ সাহা । পৃর্বঙ্ধের উদ্ধান্ত্রদের 
জন্য তিনি রাজাসভার ভিতরে ও বাইরে ক্রমাগত কাজ করে গেছেন। বাজ- 
নীতিক হিসাবে তিনি ছিলেন কংগ্রেসের বাইরের লোক, কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্র 
ছেড়ে রাজনীতিতে যাওয়। বৈজ্ঞানিক জগতের কাছে একটি দুঃখের বিষয় বলে 
পরিগণিত হয়েছিল । 


১৯৫৬-৫৭-র বাজেট 


১০শে ফেব্রুয়ারি অর্থমন্ত্রী হিসাবে ফ্াঃ রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৫৬-৫ ৭র 
বায়বরাদ্দ পেশ করলেন বিধানসভায় । তারপর যেটা এলো সেটা হচ্ছে 
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এ ছুই প্রদেশের এক হয়ে যাওয়ার বিল। আ্যার্টিমার্জার কমিটি 
২৪শে ফেব্রুয়ারি বন্ধের ডাক দিলেন। এটি যাতে সফল ন] হয়, বিধানসভার 
বৈঠকে কোরাম যাতে হয়, সেজন্য ১০০ জন কংগ্রেস এম এল এ বিধানসভা 
ভবন এবং রাঙ্জভবনের মন্ত্রী-আবাসে থেকে আগের বাত্রি কাটিয়েছিলেন। 

এঁ দিন পাটনায় বিহাব বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ডঃ শ্রীরুষ্জ সিংহ বাংলা 
বিহারের এক হযে যাওয়াব সপক্ষে এক প্রস্তাব আনলেন । পরদিন এ প্রস্তাব 
১৫৭-২৫ ভোটে গৃহীতও তয়ে গল । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসেব অবস্থা তা 
ছিল না। বিরোধীরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল, আন্গোলন করছিল, জনসভা 
ডাকষ্টিল। মার্জারের বিকদ্ধে মিছিল বের করা বামপন্থীদ্দের ছিল একচেটিয়া 
কাজ। মার্জার পরিকল্পনার সমর্থকরা! প্রস্তাব পাস করা আর রুদ্ধদ্বারকক্ষে বৈঠক 
করার মধ্যেই তাদের কার্কলাপ সীগাবদ্ধ রেখেছিল । শেষ পর্যন্ত ভাঃ রায় 
সিদ্ধান্ত নিলেন জনসভা করাব। দক্ষিণ কলকাতার হাজরা! রোডের একটি 
বাডিব বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সভা ডাকা ইলো। সভার দিন ভোর বেলা পুলিশ 
কমিশনার ডাঃ বাধকে খবর পাঠালেন যে, সভাব যাযগাৰ কাছাকাছি বামপন্থীর। 
বিক্ষোভ জানাবে পলে বি হচ্ছে । ৮5 তার ব্যক্তিগত নিরাপতা রাপা 
পুলিশের পক্ষে এবটা] সমন্য॥ হয়ে দীডাতে পারে । বামপস্থটর। মার্জীরের পক্ষে 
কোনে। সভাই করতে,না দিতে দৃট প্রতিজ্ঞ । 

বিকেলবেল! ডাঃ রাণ চললেন সভায়। পিছ্ধনে চললো রক্ষী গাডিগুলো, 
তার একটিতে" ছিলাম আমি । সভাস্থলের কাছাকাছি হতেই বিক্ষোভক]ুরীর' 
শ্লোগান দিতে লাগলো চিৎকার করে। সভায় জভে৷ হয়েছিল ৩০০ থেকে 
৪০০ লোক, কিন্ত সভার বাইরে বিক্ষোভকারীর! ছিল সংখ্যাম্ম তার অনেক 
বেশি। তাদের শ্লোগান ছিল, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছে 
বিহারেব কাছে _বিশ্বাসঘাতক বি সি রায়, বিধান রায় নিপাত যাক । শুধু তাই 
নয়, গাড়ি থেকে নেমে তিনি যখন সভার দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তার! প্রাণপণে 
তাকে বাধা দিতেও ছাডে নি। কিন্তু বুদ্ধ বডো শক্ত মানুষ, তিনি ঠিক পথ 
কবে সভামঞ্জে গিয়ে উঠলেন। ঘণ্টাখানেক পপর সভার শেষে তিনি ফিরে 
চললেন । বিক্ষোভকারীরা আবার শ্লোগান দিতে লাগলো । তিনি অক্ষত 
অবস্থাম্ম বাড়ি ফিরে এলেন বটে, কিন্তু হাজরা রোৌডের সভা৷ তাকে বিষয়ট। নিয়ে 
আবার চিন্তা করালো । ছুই প্রদেশের এই এক হয়ে যাওয়া নিয়ে আলোচন 
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প্রসঙ্গে নেহেরু ২৭শে ফেব্রুয়ারি একটি চিঠি দিয়েছিলেন। তার উত্তর দিলেন 
ভাঃ রায় ১লা মাচ তারিখে । বাহুল্যবোধে চিঠির সবটুকু তুলে না দিয়ে 
প্রয়োজনীয় অংখটুকু তুলে দিচ্ছি। ডাঃ রায় প্রসঙ্গ ক্রমে লিখেছিলেন £ 

২৪শে জানুয়ারি আমি যখন কলকাতা ফিরে এলাম, তখন এখানকার 
অধিকাংশ লোকই এ এক হয়ে যাওয়া প্রস্তাবের ভিতরে কা কী বিষয় ছিল তা! 
জানতো না। আমার প্রেস নোট বেরিয়েছিল ১লা ফেব্রুয়ারি। বহু লোক 
ধারা বিরুদ্ধে ছিলেন তারা এ মিলন-প্রস্তাব আবার বিবেচনা করে দেখতে 
লাগলেন। তার আগে পযন্থ লোকে খুব ক্ষব্ধ ছিল এই ভেবে যে অনেকবার 
বাংল। ভাগ করা হয়েছে, কিন্তু এবার একেবারে বিহারের সঙ্গে মিশে *যতে 
চলেছে । আমি সে জন্য আমার নোটে মাজার কথাটার বদলে মিলন বা ইউনিয়ন 
কথাটা ব্যবহার করার স্থপারিশ করেছি । কিন্ত প্রতিরোধ তবু ছিল। 

২০শে ফেব্রুয়ারি রাজ্যপালের ভাষণের ওপর যে বিতক হয়েছিশ আমি 
তার উত্তর দিচ্ছিলাম। (বিরোধী পর্শের একজন সদস্য বিধানসভার সামনে 
একটি সংশোধনী প্রস্থাব পেশ করলো, “সার্ট হলো এই £ 

দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে (১) ভাষার ভিভিতে রাজোব সীমান। পুনবিন্তাস 
করতে, (২) বাংল], এ বিহারের মিশে যাওয়ার চেষ্টীকে ব্যাহত করতে সরফার 
কোনো ফলপ্রস্থ ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না সে বিষয়ে কোনে! উল্লেগ নেই । 

আমি অধ্যক্ষকে উল্লিধিত (১) ও (২) বিষয় দুটিকে আলাদ। করতে বলল।ম 
আর , তারপরে ২ন* বিষয়ে বিরোধীপক্ষের ডিভিশন চাওমা সম্পর্কে আমি 
বৈধতার প্রশ্ন তুললাম, যাতে এই সভ। ঘোষণ। করতে পারেন, তার। 
মিলনের পক্ষে কিন।। 

সংশোধনীটি আলাদ। করে ভোটে ফেল! হলে।, কিন্ত বিরোদীপক্ষ ডিভিশন 
চাইলেন না, আর তার ফলে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মূল প্রস্থাবটি ১৫১৪৮ ভোটে 
গৃহীত হয়ে গেল। আমার নুখা সচেতক সঙ্গে সঙ্গে এই মঙ্ধে নোটিশ জারি 
করলেন-_-উক্ত পরিস্থিতিতে ঘোবণ! অনভযায়ী ২৪শে ফেব্রুগারি প্রস্তাবটি 
সরকার আর সভার সামনে তুলতে চাইছেন না। 

এ সন্দেও আমি বলবো, ভোটটি ছিল নঞর্থক (নেগেটিভ)। সেজন্ত বিধান 
সভার কংগ্রেসী সভ্যদের আমি মার্জার বা একহযে যাওয়ার সপক্ষে তাদের নাম 
সই করতে বললাম । "অধ্যক্ষ ছাড। বিধানসভার সভ্যসংখা। হচ্ছে ২৩৭, তার 
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মধ্যে ১৪১ জন আমাদের দলের লোক | আমি ১৫০জনের বেশি সদশ্যের সই 
জোগাড করেছি । আমি সেই ক।গজপত্র পাঠাচ্ছি গোবিন্দবল্পভের কাছে । 
বাংলারু মানুষ দেখ। যাচ্ছে ছুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেছে £ 

(১) কমুনিষ্ট ও পি এস পি প্রভৃতির! । এদের কাজই হচ্ছে বিভ্রান্তি আর 
গে।লমালের হ্্টি করা । কমুনিষ্ট পার্টি চাইছে ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠন । 
তার! গ্র্থাদদের জন্য দাঞ্জিলিডে আল/দা এলাকা চাইছে । বাংলা পুণিয়ার 
কোনো! অংশ পাক এও তার। চাইছে না, কারণ ওখানকার লোকের তা ইচ্ছা 
নয়। তার! এই ভাষাভিন্তিক পুনর্গঠনের ব্যাপাবট। গ্রামে পর্যন্ত নিয়ে যেতে 
চাইছে, গলাতে সব জায়গায় একটা গোলমালের শ্ষ্টি হয়। আমি তাদের 
এই সব উদ্ভট ব্যাপার সম্পর্কে আদ চিন্তান্বিত নই । 

(২) বছ সৎকংগ্রেলী ও অন্তর] আছেন ধার! দেশের জন্য ভাবেন। তারা 
ভাবছেন যে, ৬৯ 'পক হয়ে যাওয়ার প্রস্তাবের আগে রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
কংগ্রেসের অন্ুকুলে ধে রকম ছিল এখন তা! নেই এবং সেজন্য আগামী' 
নির্বাচনের মুখোমুখি হওয়া কঠিন হয়ে দাডাবে। গত পনেরো দিনের মধ্যে 
ছোটখাটে। কয়েকটি পৌর নির্বাচন হয়ে গেল; তাতে বহু যায়গাতেই কংগ্রেস 
হেবে গেছে। কংগ্রেসীরা হকচকিয়ে গেছে । এখনো সামলে উঠতে পারে 
শি। অপর পক্ষে আম যনে করি, কৃংগ্রেসীরা আম্মতুষ্টিতে ভরপুর ছিল। এই 
প্রস্তাব হঠাৎ তাদের সে৯, ঘুম ভাডিষে দিষেছে। 

আমি এবং আমার বন্ধুর! এই 'অবসাদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ কাজ 
করে যাচ্ডিলাম। বামপন্থীরা ২১ তারিখে হরতাল ডেকে প্ররোচনা সি 
করার চেষ্টা করভিব। আমি সে টোপ গিপি নি। তাদের একমাত্র লক্ষ্য 
ছিল সংগ্রান। যদি পুলিশী বাবস্থা বা আকশন হতো! তাহলে তারাই লাভবান 
হতো । কিছু লোক কিন্তু অন্ধ রকম ভাবছিল, তার চাইছিল আমর] যেন 
হরতালের প্রচ্চিবোধ কবি। কিন্তু তা করি শি, আমি এটা হতে দিয়েছিলাম। 
আমি জনগণের কাছে এই প্রস্তাবের ব্যাথা। করার উপযুক্ত সময় পাবার জছ্য 
একটু কালহরণ করতে চাইছিলাম । আমি বুঝতে পারছি, ঢেউ এবার ঘুরছে, 
আমাকে শুধু সমযের অপেক্ষা করতে হবে। কিছু সময় পেলে আমর জন- 
সাধারণকে ঠিকই বোঝাতে পারবো যে, দেশকে একাবদ্ধ এবং কংগ্রেসকে 
সজীব রাখতে এই ই হচ্ছে একমাত্র সমাধান | 
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যাই হোক, আমি তোমাকে তিনটি বিষয়ে ভেবে দেখতে বলছি 

(১) কিছুকাল পরে অথবা একট! নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে এই ছুটি রাজ্য 
পৃথক হয়ে যেতে পারে কি? 

(২) যদি পারে তাহলে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের স্থপারিশ যেভাবে 
ভারত সরকার সংশোধন করেছেন, সেভাবে কাধকরী হতে পারে কি? 
স্বভাবতই কোনো অচলাবস্থা চলতে, পারে না। এক হয়ে যাওয়া 
যদ্দি স্থগিত থাকে, তাহলে কমিশনের স্থপারিশ অবশ্থই কার্ধকরী করতে 
হবে। 

(৩) পঞ্চবাষিক পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে আঞ্চলিক পন্তিষদ গঠন 
করলে কেমন হয় বলে তুমি মনে করো? 

এই সব প্রশ্নের উত্তর দরকার যত তাডাতাডি হয়। 

এইখানেই লহ্বা চিঠিখানার শেষ। ১৭ই মার্চ বিধানসভাকে মুখামন্ত্রী 
জানালেন, যদি এক হয়ে যাওয়ার প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ 
বিষয়ে রাজা পুনর্গঠন কমিশনের ন্পারিশ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় নরকারের যা 
সিদ্ধান্ত] কার্কর করার প্রশ্ব উঠবে। তিনি বললেন, মার্জার 
প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাওয়ার পর যদি দেখা যায় সীমানা পুনবিন্তাসের কোনে 
ব্যবস্থা না রেখেই বিলটি সামনে এসেছে,, তাহলে যতক্ষণ না পর্ধস্থ আমাদের 
প্রাপা আমরা পাচ্ছি ততক্ষণ 'লদ্তে হবে। আমাহদর স্বার্থরক্ষার জন্য যে 
প্রন্থাব দিয়েছি, তা যদি ন থাকে তাহলে বিলটি বাতিল করার অধিকার 
অণমাদের আছে। 

এ বিষয়ে নিশ্চিম্থ হবার জন্য তিনি দিল্লী গিয়ে ২৪ ও ২৫শে মার্চ হ্বরাষ্ট 
মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পশ্থের সঙ্গে দেখা করলেন । পস্থই রাজ্য পুনর্গ ঠন 
বিলটির প্রবর্তন করছিলেন। এই দেখাশোনা অবশ্ত বিফলে যায় নি। 
ডাঃ রায় বিধানসভায় ধা বলছিলেন ওখানেও তাই বললেন। ইতিমধ্যে তিনি 
বাংল! বিহারের মিলন মোর্ভার নয়) নিয়ে একটি ফরমুলা তৈরি করেছিলেন। 
পাঠকদের জানতে ইচ্ছা করতে পারে মনে করে তার মূল বিষয়ঞুলো 
এখানে তুলে দিচ্ছি £ 

(১) মিলিত রাঙ্ের নাম হবে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার যুক্তপ্রদেশ, 
ব্রিবাংকুর ও কোচিন যুদ্জপ্রদেশের মতো | 
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(২) নিশ্চিত আশ্বাস চাই, প্রতি বাজ্যেখ সংস্কৃতি ও ভাষা সুরক্ষিত 
থাকবে । যুন্'প্রদেশের থাকবে ছুটি সবকারী ভাষা, বাংল! ও হিন্দী । সার! 
রাজ্য জুডে ছুটি ভাষাই চলবে। 

(৩) যদি একটি রাজ্য অন্তটিব ওপর আধিপত্য কবতে আসে, তাহলে 
এই মিলন কাযকর হবে না। অনেক বিষষেই প্রতি রাজ্য নিজের মতো 
চলবে, প্রধান প্রধান সমস্যার ব্যাপারে থাকবে 'খলিত প্রয়াস। 

(৪) এই যুক্তরাজ্যে রাজ্যপাল থাকবেন একজন, পাবলিক সাডিস 
কমিশন থাকবে একটি । 

(৫) মন্ত্রিসভা থাকবে একটি এবং একটি বিধানসভা । যে অংশের 
থেকে মুগামন্্রী আসবেন, তাৰ অপব অ"্শ থেকে ভচ্ছা হলে একজন উপ- 
মুখ্যমন্ত্রী নেওয়া যেতে পারবে । এই রকম নিয়ুম চালু করা উচিত যে, মুখ্যমন্ত্রী 
পধায়ক্রমে একন্*+  স্মশ থেকে, আবকনার অন্ত অশ থেকে, বেছে নিতে 
হবে। 

(৬) স্বাণীয পরিষ” থাকবে ছুটি, এ অ*শে “কটি এ অংশে আবেকটি। 

(৭) সাধাবণভাবে বলা ,যতে পাব, ছুই অ*শেবঈ ভিতবকার কাঠামো 
যা ছিল তাই থাকবে এবং একেব ব্যাপাবে অপবে হন্দক্ষেপ কববে না। 

(৮) বাজোব প্রধান বাজধানী, স্বভাবতই হবে কলুকাতা"। পাটনাকে 
কব। যেতে পারে [দতীষ ধাজধানী । ।বধানস্ভা ছুজায়গাতেই বসতে পারে 
প্যাযবমে । 

বলতে বলতে পিছিষে গিয়েছিলাম, আবাব এগিয়ে আসি। বলছিলাম, 
দিল্লীতে ২৪শে মাচ আমাদর মুগ্ামন্্রী কেন্দ্রীয় স্ববাষ্ট মন্ত্রীর সঙ্গে দেখ! করলেন । 
এ দেখাশোনা যে সফল হযেছিল তাও বলোছি। আসলে ডাঃ বায় পডেছিলেন 
উভয়-সংকটে । তিনি জানতেন মার্জার পবিকল্পনা যদি বাংলার লোক না নেয়, 
আব ও দিকে ব্বাজা পুনর্গঠন কমিশনের স্্রপারিশ যদি বাজ্য পুনর্গঠন বিলে না 
থাকে ও বাংল। যদ্দি তাব প্রাপ্য ভাগ থেকে বঞ্চিত হয, তাহলে তার নিজের 
রাজনৈতিক জীবন যে প্রচণ্ড ধাক্কা খাবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর সেই 
ধাককা সামলানে! তাব পক্ষে খুব কঠিন হয়ে উঠবে । 

যাইহোক, দিল্লী থেকে ফেরাব পর তিনি তাব নতুন ফবমূলা' মিলন বা 
ইউনিয়ন নিয়ে খুব মাথা ঘামাতে লাগলেন। এ বিষয়ে আইনগত এবং 
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সাংবিধানিক যে সব জিনিস খুঁটিয়ে দেখবার ছিল, সে সব “দখছিলেন 
মুখ্যসচিব সত্যেন্দ্রনাথ রায় কয়েকজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে। 

মার্ভার-এর ব্যাপার নিষে দক্ষিণ কলকাতায় ডাঃ রায় যে সভা করেছিলেন 
সে কথা বলেছি, কিন্ত এবার তিনি আর একটি সভা করতে চাইলেন উত্তর 
কলকাতায় । তার উদ্দেশ্য ছিল কলকাতার লোকের মনোভাব ভালো করে 
বুঝে নেওযা। অনেক ভেবেচিন্তে োভাবাজার রাজবাড়ি ঠিক করা হলো । 
এ বাড়ির মালিক হচ্ছেন রাজা রাধাকাস্ত দেবের বংশধরবা। এখানে তাকে 
সভাস্থলের ফটকের বাইরে বিক্ষোভকারীদের মুখোমুখি হতে হলো । দক্ষিণ 
কলকাতাব থেকে এদেব সংখ্যা এবার বেশি, গালাগালিতেও এরা'বেশি দক্ষ । 
ডাঃ রায়কে কিছুতেই সভার জাধগায় যেতে দেবো না, এই ছিল ওদের প্ণ। 
ডাঃ রায় গাডি থেকে নামামাত্র বিক্ষোভকারী কয়েকজন যুবক তাকে ঘিরে 
ধরলো । আমি তার কাছ থেকে মাত্র কয়েক গঙগগ দরে ছিলাম । অবাক 
হয়ে গেলাম-_ কয়েকজন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার জামা ছিটে দিলো, 
অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালিও দিতে লাগলো । ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে শুক হছে গেল 
বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কংগ্রেস সমর্থকদের ধবস্তাধবন্তি | ডাঃ রাম নিজেও 
কয়েকজনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন । কয়েক মানটের জন্য এই.ধবস্যাধবস্তি 
করবার পর তির্ন বক্তৃতা-মঞ্চে উঠছে পেরেছিলেন শেষ পর্যন্ত । এ দিন 
ভোরবেল! কংগ্রেসের কয়েকজন প্রথম সারির নেতা ঠাকে আশ্বাস দিমেডিচলেন 
যে, কংগ্রেসের ন্বেচ্ভাসেবকরা এ সভাধ থাকবে যে কোনো বিক্ষাভের মোকানিল। 
করবার জন্য । কিন্ধ বাস্থবক্ষেত্রে ভা হয়নি। কেন হয়নি তাবব্যাখ্যা দু রকম 
হতে পারে। প্রথমত, কংগ্রেসের নেভাবা তাদের কমীদের উদ্ধদ্ধ করতে 
অপারগ হধে পড়েছিলেন, আর নয়ত তাদের মধো কেউ কেউ কি একসঙ্গে 
দুটো! খেল! খেলছিলেন ? অবস্থা দেখে এঠ প্র মনে হ ওয়াই স্বাভাবিক । 

ডাঃ রায় মঞ্চে রইলেন প্রায় তই ঘণ্টা। দরশকদের এধো কেউ কেউ 
জিজ্ঞাস! করলেন, যতক্ষণ পযন্ত আমবা আপনাকে প্রশ্ন করতে চাইবে। আপনি 
কি ততক্ষণ থাকবেন এখানে ? 

ছাঃ রায়ের উত্তর- ই] যতক্ষণ আমাব শবারে কুলোবে অবশ্ঠ | 

লক্ষণীয় এই যে, উত্তর কলক।তা জেল! কংগ্রেস কমিটির টাইরা কেউ 
হাজির ছিলেন না, একমাত্র সভাপতি কবিরাক্গ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ ছাডা। 
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প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অতুলা ঘোষ দক্ষিণ কলকাতা আর উত্তর কলকাতা 
এই ছুটি সভাতেই হাজির থাকেন নি। সভায় ধারা ছিলেন তাদের অধিকাংশই 
শান্ত হয়ে ডাঃ রায়েব কথা শুনে গেছেন, কিন্তু কেউ কেউ আবার তাকে 
বিব্রত করেছিলেন উন্টোপাণ্টা প্রশ্ন তুলে । জ্ঞাতব্য কিছু জানবো! এই ইচ্ছা 
তাদের ছিল না; তাদের উদ্দেশ ছিল এ এক হযে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে 
তাকে হাশ্যাম্পদ করে তোলার চেষ্টা করা। 

ইতিমধ্যে একদল সাদ! পোষাকের পুলিশ এসে পড়ে সভাস্থলের বাইরে 
মোতায়েন হলো । সত কথা বলতে কী, এদেব জন্যই বৃদ্ধ মাহষটি ঠার 
গাডিতে উঠতে পেরেছিলেন অক্ষত অবস্থায় । বাইরে তাকে খুব বিচলিত 
দেখাচ্ছিল । কাবও সঙ্গে কোনো কথা বললেন না-বাডি ফিরে সোজা 
৪পরে উঠে গেলেন । 

১৪ই ও ১৫হা পাঁপ্রল রাজধানীতে ঘন ঘন আলোচনা চলতে লাগলে! 
বাংল। ও বিহারের দুই মুখ্যমন্ত্রী এব* কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থের 
সঙ্গে । বিষয়ট1 অবশ্) ছিল ছু প্রদেশে মিলন। ছুই বাজ্য সরকারের ছুই 
মুখ্যসচিব উপস্থিত ছিলেন আর ছিলেন অতুলা ঘোষ ' আলোচনার শেষে 
বিহারের মুখামন্ত্রী বিষয়টি ভালো করে খুঁটিয়ে দেখবেন বলে পনেরো দিনের 
সময চেয়ে নিলেন । 

ইতিমধ্যে ছুটি স*সদ সদস্য পদের উপনির্বাচনের সময় হযে গিয়েছিল, 
একটি মেদিনীপুরে অন্যটি উত্তর কলকাতায় । ডাঃ বায় ভোটারদের সামনে 
এ মিলন বা মাজারের বিষয়টি তুলে ধরলেন, আর মার্জার-বিরোধীরা তার 
এই চ্যালেঘ্ গ্রহণও' করলো । ডাঃ রায় একদিন অশোক সেনকে ডেকে 
পাঠালেন। কলকাতা হাইকোর্টের একজন দ্য ব্যারিস্টার দারুণ প্র্যাকটিশ 
এর । আগে একে রাম্টসংঘে ভারতের প্রতিনি ধদের অন্যতম হিসাবে 
পাঠানে। হয়েছিল । দেখানে ইনি বেশ নামও করেছিলেন। ডাঃ রায় এর 
সঙ্গে এ মিলন প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ আলোচনা করলেন । ডাঃ রায়ের এই 
প্রস্তাবের যে উদ্দেশ্য ছিল তা বুঝতে পেরে তার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত হলেন 
অশোক সেন। আর ডাঃ রায়েরও পছন্দ হলো গুঁকে। উত্তর কলকাতার 
উপনির্বাচনে সংসদ সদশ্য পদ্দেব কংগ্রেম প্রার্থী হিসাবে মনোনীত হলেন 
অশোক সেন। মার্জার বিরোধী দল মার্জার বিরোধী কমিটির সম্পাদক মোহিত 
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মৈত্রকে দাড় করালেন তার বিরুদ্ধে। ডাঃ রায় যখন ফরোয়ার্ড কাগজ 
চালাতেন তখন তার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতেন এই মোহিত মৈত্র । 
বলা বাছুলা, এই নির্বাচন-দ্বন্বের ওপর উভয় দলই সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে দ্বিধা 
করলেন না, সবার দৃষ্টি আকুষ্ট হলো! এই নির্বাচনের দিকে! অশোকবাবু 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একেবারে নবাগত, কিন্তু সংগঠক হিসাবে তিনি রীতিমত 
প্রতিভার পরিচয় দিলেন এবং তার নির্বাচনী এলাকার বেশ কিছু তরুণ দলকে 
কংগ্রেসের পক্ষে নিয়ে এলেন। কিন্তু কংগ্রেসের থেকে কংগ্রেস বিরোধী 
পক্ষের স্থবিধ! ছিল বেখি। তাদের লাগসই শ্লোগান, যেমন_ বাংলাকে বিহারের 
কাছে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, জাতি হিসাবে বাঙালী মরতে চলেছে, বাংলা 
বীচাও, কংগ্রেসকে হারাঁও, এ সন সহজেই সাধারণ ভোটারদের আঁভভূত করে 
ফেলেছিল । 


খড়গপুরে ইগ্ডিয়ান ইনস্টিটিউশন অব টেকনোলজির 
প্রথম সমাবর্তন উস 


খড়গপুরের হীগুয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলছ্ির পরিচালন পর্মদের 
সভাপতি হিসাবে ডাঃ রায় এর প্রথম সমাবর্তন উত্সবে ভাষণ দেবার জন্য 
আমন্ত্রণ জানালেন পণ্ডিত নেহেককে 1 এই ইনহিটিউট প্রতিষ্ঠাও ডাঃ রায়ের 
একটি কীন্তি। সময়টা হবে.১৯৫০-৫১ সাল | কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী হিসাবে 
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পাচটি আঞ্চলিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের একটির 
বন্য যাগ! ঠিক করে দিতে বললেন ডাঃ রায়কে | ডাঃ রায় সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীপুর 
জেলার খড়গপুরের হিজলী বলে যায়গার্টি ঠিকঠাক করে.দিয়ে কলেজ স্থাপনার 
ব্যবস্থা করে দিলেন । কলকাতা থেকে বেশি দূরে নয়, মাত্র একণে। মাইল । 
মৌলানা! বলেছিলেন, পশ্চিম বাংলাকে এ জন্য মনোনীত করতে পারি যদি ডাঃ রায় 
নিজে এর সমস্ত দায়িত্ব নিতে পারেন । সে হিসাবে ডাঃ রায়ই ব্যক্তি হিসাবে 
এর সব দান্িত্ব নিয়েছিলেন এবং এর সভাপতি হয়েছিলেন। ভিনি বিখ্যাত 
পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষকে এর প্রথম পরিচালক শিুক্ত করেভিলেন। 
এবং তিনি ও ভাঃ রায় দুঙ্গনে মিলে গোড়াপত্তন করেছিলেন এই প্রখাত ইঞ্জি- 
নিয়ারিং কলেজটির। আগে আগে এর পরিচালকবর্গের সভা ডাঃ রায়ের বাড়িতেই 
হতো। তার মূলাবান সময় তিনি এই কলেজটির জন্য যথেষ্ট ব্যয় করেছেন, যেমন 
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করেছেন অন্যঃসব প্রতিষ্ঠান, যথা __চিন্তরঞরন সেবাসদন, ভিকৃটোরিয় ইনই্িটিউশন, 
যাবপুরের কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এযাণ্ড টেকনোলজি এবং কে এস রায় যক্ষ্মা 
হাসপাতাল প্রন্তুতির জন্ত। এই সব প্রতিষ্ঠানের আথিক অবস্থ।, এদের সমস্যা 
এবং কী করলে ভালোভাবে তার মোকাবিলা কর] যা, এ সব ছিল তার 
নখদপণে। প্রতি শনিবার ও ববিবারের সন্ধ্যা ছিল এই সব প্রতিষ্ঠানের বৈঠকের 
জন্ত নির্দিষ্ট। সমস্যাসংকুল পশ্চিমবঙ্গের মুখায়ন্ত্রাত্বর কঠিন দামিত্ব পালন করেও 
এ সব কাজ তিনি অবলীলায় করে গেছেন। একবার তার এক বন্ধু 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এ সব কাড করার উদ্বন্ত সময় ৭ শক্তি 'মাপনি পান 
কী করে? 

অল্প একটু হেসে তিনি উত্তর করেছিলেন, এর! হচ্ছে আমার সন্তানের মতো, 
আমার প্রথম প্রেম-_দলীষ রাজনীতির কচকচি থেকে একট্ু সরে থাকাও বটে। 

এই সব সভাষ "** বায় তাব অতিথিদের খেতে দিতেন-__গরম সিঙাড়াঃ 
তার বিশ্বস্ত নেয়ার কাতিকে তৈবি কফি আব সন্দেশ নিউ মার্কেটের এক 
ইহুদী কারিগরের তৈরী ছানা দেওয়া এক রকমেব বিস্কুটও তিনি অনেক সময় 
আনিয়ে নিতেন আমাকে দ্বিঘে। কিন্কু সভার শেষে এই সব বিখ্যাত পণ্ডিত 
ব্যক্তিবা আমার ঘরে আসতেন পান খাবার জন্য । এদের মধ্যে ডঃ ত্রিগুণা সেন 
ছিলেন অন্যতম । আম যে পান খেতে ভালবাসি তা তারা জানতেন, আর 
তাদেবকে গোটাকতক পানের খিলি দিয়ে মামিও ধন্য এবং সম্মান্তি কম হই নি। 

২১শে এপ্রিল ডাঃ রাষ হিজলি গেলেন নেহেরুকে স্বাগত জানাতে । এখানে 
সমাবঙন ভাষণে নেহেরু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মান্ুযেব প্রতি তার একান্ত আবেদন 
জানালেন, প্রাদেশিকতার বিকদ্ধে দাডাবার সময় হয়েছে । দেশকে ধ্বংস 
থেকে বাঁচাতে হলে অশুভবৃদ্ধি-সম্পন্ন মান্থষের বিরুদ্ধে আপনারা রুখে দাড়ান । 
নিজের রাজ্য সম্পর্কে সচেতন হতে বাধ নেই, কিন্ত অপর রাজ্োর প্রতি 
বিদ্বেষভাবাপন্ন হপয়া, অপরকে অস্বীকার করা, অপরের কাচ্ছ থেকে বিচ্ছিন্ন 
থাকা_-এগুলিই খারাপ। আর সব থেকে জরুবী হচ্ছে, যাকে আমি বলি-_ 
ভারতের ভাবগত একতা৷ বা মিলন। 

এইভাবে নেহেরু বাংলার মাটিতে দাড়িয়ে তার বন্ধু যিনি নিদারুণ 
বাধাবিপত্তির মধ্যেও তার মিলনের পরিকল্পনার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন 
তাঁকেই সমর্থন জানিয়ে গেলেন। 


২৪৩ 


মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ডাঃ রায় ছিলেন দিল্লীতে । ৩রা ঘে ভোরবেলা 
তিনি ফোনে কলকাতার উত্তর-পশ্চিম নির্বাচনী এলাকার নির্বাচনের ফলাফল 
জানতে পারলেন। গত রাত্রেই এই ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছিল । ৪২নং 
র্যাটেনডন রোডের বাড়িতে যখন ফোনটি এলো, আমি তখন তার কাছেই 
দাড়িয়ে ছিলাম। খুব শান্ত ভাবেই খবরটা তিনি শুনলেন। বামপন্থী প্রার্থী 
যিনি, তিনি অশোক সেনকে হারিয়ে দ্িয়েছেন। তিনি ভোট পেয়েছেন 
৮৪,৯৫৩, আর অশোকবাবু পেয়েছেন ৫১৮৮০ ভোট। আমাকে তিনি 
বললেন, আবার কলকাতাকে ধরে! । ধরলাম, তিনি মুখ্যসচিবকে বললেন 
আইন শৃংখল! সম্পর্কে খুব সতর্ক থাকতে । 

জরুরী আলোচনার জন্য অতুল্য ঘোষকে দিলীতে থেকে যেতে বলা হলো । 
ভোটের ছু:সংবাদ শুনে ডাঃ রায় প্রথমেই অতুল্যবাবুকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন । 
রুদ্ধ্বারকক্ষে দুজনে মিলে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হলো । এ দিন আরও 
একটি দুঃসংবাদ তিনি শুনলেন। তার অন্ততম সহকমী আইন মন্ত্রী এস কে 
বস্থুর মৃত্যু । কলকাতা থেকে ৯ মাইল দূরে মুখিদাবাদ জেলায় মোটর দুঘটনায় 
তিনি হঠাৎ মার! গেলেন। মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বিমান বন্দরে গিয়ে প্রথম 
ফ্লাইটেই কলকাতা চলে এলেন । 

এ ওরা তারিখে সকাল আটটায় অফিসে পৌছেই তিনি আমাকে লঙ্বা 
একটি প্রেস নোটের ডিকৃটেশন দিতে লাগলেন । "ফুলস্ক্যাপ কাগজের ছুই পৃষ্ঠা 
ব্যাপী তার এই বিবুতিতে তিনি প্রথম খবর দিলেন £ বাংল] বিহার মিলনের 
প্রস্তাব তিনি প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। যেমন তিনি মার্জার প্রস্তাব নিঙ্গে 
নিজে একক ভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তও তিনি 
নিলেন। একা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বরাবর তা-ই করতেন, কী রাজনৈতিক কী 
প্রশাসনিক প্রপান প্রধান গিদ্ধান্তগুলি নিজেই নিয়েছেন,পরে এ নিয়ে আলোচন। 
করেছেন সংগ্লিস্ট লোকজনদের সঙ্গে । তার দীর্ঘ বিব্রতির শেষের দিকে তিনি 
বললেন : 

নির্বাচনের ফলাফল কাল যা ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে আমাকে এই কথাই 
ভাবিয়ে তুলেছে যে এ প্রস্তাব শিয়ে আমার আর এগোনো উচিত 'কিনা। 
অবশ্ত এ ধরনের একটি মাত্র নির্বাচন থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় না-_এ সম্পর্কে 
জনগণের প্ররূত মতামত কী, তবু এই রায় আমর! অন্বীকারও করতে পারি 


88 


না। গত ২৪শে জানুয়ারি তারিখে আমাদের যে সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশিত 
হয়েছিল তার উদ্দেশ সম্পর্কে আমি আগের মতোই গভীব আস্বাশীল। এখনো 
আমার বিশ্বাস, ক্ষিছু হ্ুদ্র ভূভাগ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হলেই পশ্চিমবঙ্গের 
সমস্যা মিটবে না। কিন্তু ত। সত্বেও এই সংসদীয় উপনির্বাচনের মধ্য দিয়ে 
যে জনমত প্রকাশ পেয়েছে, তার কাছে আমাকে মাথা নত করতেই হবে। 
আমার কথা আমি বলতে পারি-- প্রস্তাব" প্রত্যাহার করে জনমতের কাছে 
নতিহ্থীকার করাই আমি উচিত মনে করি। আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য গুলির 
ঘনিষ্ট সম্পর্কে আসবার জন্য বা*লার মান্তষ সঠিক সিদ্ধান্তই নেবে এই আশ। 
করছি। বিষ্ঠীটা আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাচ্ছি । 

আমি যখন শ্টহ্বাণ্ড থেকে কথাগুলি টাইপ করছিলাম, তখন আমার ঘরের 
ঘণ্ট। দ্ধ দুবার বেজে উঠলো। খুব অধৈষ হয়ে পড়েছিলেন তিনি । আমি টাইপ 
শেষ করার আগেহ তান কপি চাইছিলেন! আমি অল্প একটু সময় চেয়ে 
তাডাতাডি ঘব থেকে বেরিয়ে এলাম । গভীর চিন্থায মগ্ন ছিলেন তিনি । 
এ রকম অবস্থায় আমরা খুব কম কথ! বলতাম আর যত তাডাতাডি সম্ভব তার 
ঘরে থেকে বেরিয়ে যেতাম । কয়েক মিনিট পরেই তার ঘরে গেলাম, তিনি 
টাইপ করা কাগজখান! আমার হাত থেকে প্রায় ছিনিয়েই নিলেন বলা যেতে 
পারে। একটু অধল বদল করে তিনি* প্রচার অধিকর্ত। পি এস মাথুরকে 
ডেকে পাঠালেন আর কপিট1 তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, এখখুনি খবরের 
কাগজ গুলিতে দিয়ে দও। 

পবের দিন কলকাতার কাগজগুলির প্রথম পষ্ঠা তার ছবি দিয়ে বডো 
বডে! হরফে ছাপা হয়ে তীর বিবৃতি বার হয়ে গেল। একজন প্রথম সারির রাজ- 
নীতিবিদের এই প্রত্যাহার যেমন শোভনীয় হ€য়! দরকার ছিল তেমনি হয়েছিল। 
ঘর ৪ তারিখেই তিনি বিহ্বাবেব মুখ্যমন্ত্রীকে একখান! চিঠি লিখলেন, সঙ্গে তার 
প্রেস বিবৃতির একখানা কপি পাঠাতে তুললেন না- যদিও বিহারের কাগজ- 
গুলিও খবরট। ছেপেছিল ফলাও করে । 
প্রিয় শ্রাবাবু 

কাল প্রেসে যে বিবৃতি দিয়েছি তার একটা কপি এইসঙ্গে পাঠালাম । 
উত্তর কলকাতার সংসদীয় উপনিবাচনে, কংগ্রেসের পরাজয়ই এই বিবুতির 
ভিন্তি। বিরোধী দল যে বিষয়টা! বডে! করে তুলেছিল সেটা হচ্ছে বাংলা ও 
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বিহারের মিলনের প্রশ্ন । আপনি দেখবেন আমি জনগণের রায় মেনে নিয়ে এ 
বাংলা বিহার মিলনের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিয়েছি । আমি এ সম্পর্কে 
গোবিন্দবল্লভ পস্থকে লিখেছি। 


আপনার বিশ্বস্ত 
বিসিরায় 


এ নিয়ে গোবিন্দবল্লভের সঙ্গেও কিছু পত্র বিনিময় হয়েছিল ডাঃ রায়ের, 
বানুলাবোধে সেগুলি এখানে আর তোলা হলো নাঁ। কিন্ত মিলন প্রস্তাবের 
প্রত্যাহারে বিহার খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল, তারা ধাক্কাও গেয়েছিল খব। 
ডাঃ রায়ের সিদ্ধান্তে দুঃখ প্রকাশ করে বিহারের খ্যাতনাম। তিনজন মন্ত্রী বিনুতিও 
দিয়েছিলেন। তীর! হচ্ছেন এম পি সিংহ, কে বি সহায় এবং হরিনাথ মিশ্র। 
কিন্তু বিহারের মুখামন্্রীর প্রতিক্রিয়ার কোন লেখাজোগা! বিবরণ নে । চ্শবত 
বুঝেছিলেন, কী ভীষণ প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লডাই করতে হয়েছিল ডাঃ রা'য়কে। 

পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের প্রতিক্রিয়। হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে । ভারা বাংল! 
বিভারের মিলনের প্রশ্নে যে সব বিক্ষোভ সত্যাগ্রহ ইত্যাদি করছিলেন, তা 
প্রত্যাহার করে নিলেন । অবশেষে ১৪ই জুন দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ৪৯টি ধাব। সঙ্গলিত 
বিহারের কিছু অখ পশ্চিমুবঙ্গে দেবার বিলটির খস'ডা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ 
থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে এসে পৌছলে! ৷ বিহাব ও পশ্চিমবঙ্গ (অঞ্চল 
হস্তান্তর ) বিল নামে পবিচিত-_এটি রাঈপতি পাঠিয়েছেন উভয় রাজোর 
বিধানসভার মতামতের জন্য । অঞ্চলের পরিমাণ হলো ২,৯০* বর্গমাইল 
(জনসংখ্যা! প্রায় ১৪ মিলিয়ন ), পশ্চিমবঙ্গের এলাকার পরিমাণ তাহলে বেডে 
দাড়ালো ৩৩,৯৪৪ বর্গমাইল । লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের আনন বাড়িয়ে করা 
হলো! ৩৪ থেকে ৩৬, আর বিধানসভায় কর। হলো! ২৪২ থেকে ২৫২ । 

আজ সেই বিগত দিনের নাটকীয় কাহিনী লিখতে বসে অনেক কথা যনে 
পড়ছে । কলকাতা আর দিল্লীতে অনেক উত্তেজিত মুহূর্ত আশি দেখতে 
পেয়েছিলাম, শুনতে পেয়েছিলাম অনেক উত্তেজিত কণা টেলিফোন মারফৎ। 
নেক নেপথা ঘটনার সাঙ্গী হচ্ছে দিল্লীর সেই ৪৯ র্যাটেগুন রোডেব ধাডিটি। 
একবার বাংলার এক সংসদ সদন্য এতো ডাং রায়কে জানালেন, অঞ্চল হস্তান্থরের 
বিলটি দেরি করিয়ে দেবার এক জঘন্য মডযন্ত্ব হচ্ছে । 
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সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ বায় আমাকে বললেন, পাতিলকে টেলিফোনে ধরো ত? 
এস কে পাতিল তখন ছিলেন স'সদ্দে কণগ্রেস দলেব মুখ্য সচেতক। তার 
উদ্দেশ্টে টেলিফোনেই তিনি গর্জে উঠলেন, এট! নিয়ে তোমবা মজ। করছো 
নাকি, ত্যা। 

আব যায় কোথায়, পাতিল তার মনোভাব বুঝতে পেরে তাডাতাডি বিলটি 
আনলেন লৌকসভায়। ছয়মাস পরে নাটকের ওপরে ঘবনিকাপাত হলে দুই 
বাজোব মধ্যে তিক্তভাব শেষ হয় নি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী অনেক চেষ্টায় পরে 
এই তিক্ত মুনোভাব একেবাবে দূব কবে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন । 


বিধান রায়ের ৭৫তম জন্মদিন 

কলক।তাষ *লা জুলাই চার ৭৫তম জন্মদিনে তিনি কথায় কথায় কম্যুনিজম 
আর ধর্ম সম্পর্ক ভাব ধাবণাব কখ! বললেন। স্োভিয়েট নেতা ত্রুশ্েভ 
মার বুলগানিনেব সঙ্গে কলকাতাতেই তাব কথাবার্তা হয়েছিল ণ নিয়ে। সে কথ৷ 
বর্ণনা করত গিষে ডাঃ রাৰ বলম্লন, তাবা ঈশ্বরে অন্টিত্বে বিশ্বাসী এন কিন্তু 
আমি তাদেব বললাম, আমি বিশ্বাপী। বললাম, বালা তথা ভারতে 
লোক যতদিন বিশ্বাস কব”ব মে অতিপ্রারূত এক্তি একটা আছেই তত্রদিন 
এ দেশে কমাুনিজম হবে শ্]। 

ভাঁব ভামণ কিনি শেষে কবলেন একটি কবিতা পিষে, যাব ভাবট হলো, 
চিবতবে চোখ বুজবাব আগ আামাব চোখে থাকবে আমার এই দেশের 
আলো। ৃ 

ভগবান বোধ হয় তাৰ কথা শুনে তাব এই প্রার্থনা পুরণ করেছিলেন । 


রাজ্যপাল হরেন্্রনাথের মৃত্যু 

বিগত ২৫২৬ খছবরেব মধ্যে কলকাতার রাজাপাল ভবনে থাকা- 
কালীন কর্মবত অবস্থায় মাব। গেলেন ঢুজন রাজাপাল। গত ৪৭ দশকে 
পেটেব অপাবেশনের ব্যাপারে মারা গিয়েছিলেন লঙ ব্রাবোন । তিনি 
বিদেশী শাসক হওয়া সত্বেও লক্ষ লক্ষ সাধাবণ মান্গষেব কাছ থেকে 
স্বতঃস্ৃত সমবেদনা পেয়েছিলেন €লডী ব্রাবোন। সেই একই ধরনের 
ঘটনা ঘটেছিল ড£ হবেন্্রকুমাব মুখোপাধ্যায়ের বেলায়। ৭ই আগস্ট 
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হৃদরোগে তিনি হঠাৎ চলে গেলেন । এ দিনই বিকেলবেল1" তার হ্বদ- 
রোগের খবর পেলেন ডাঃ রায় মহাকরণে বসে এবং তাডাতাডি করে তিনি 
রওন। হচ্ছেন রাজভবনের দিকে, এমন সময় আরেকটি টেলিফোন এলো-_রাজা- 
পাল এই মাত্র মারা গেলেন। ডাঃ রায় নিজে বিচলিত হলেও নিজের হাতে 
রাজ্যপালের দেহ অভিষিক্ত করে দ্িলেন। রাজভবনে সারা রাত দেহটি 
রাখবার ব্যবস্থা যে ভাবে হবে তার' নির্দেশে দিলেন । পরের দিন সংকারের 
কাজ হবে বলে স্থির হলো । রাজাপালের স্ত্রী ঙ্গবাল দেবীকে তিনি বললেন 
একটি কথা, মৃত্যু সব সময়ই শোকের, কিন্ত আমি স্থখী যে আমাদের জনপ্রিয় 
রাজাপাল কর্মরত অবস্থায় মাবা গেছেন । 


বিহার পশ্চিমবঙ্গ (অঞ্চল হস্তাস্তর ) বিল 

মুখ্যমন্ত্রীর তীক্ষু দৃষ্টি ঠিক ধবে ফেললো যে বিলে একটি জিনিস নেই, সেটি 
হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের অন্য অংশের সঙ্গে উত্তব অঞ্চলের কোনো সংযোগস্থল । 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 35 জুলাই একটি প্রস্তাব পাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী এই 
মর্মে যে এই বিলটিব সংশোধন কবা হোক গয়োজনমতো । রাজ্য ও তার 
জনগণেব অস্তিত্বের জন্য উত্তর অঞ্চলে একটি সংযোগস্থল থাকা দরকার। তার 
জন্য জমির একট1 খণ্ড দরকার প্রায় ১৭০ বর্গ মাইলের মতো । এই প্রস্তাব 
অবশ্ঠ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মেনে নিয়েছিলেন, পশ্চিমবাংল।ব উত্তর ও দক্ষিণ 
এলাকাব মধ্যে সেই প্রথম সংযোগ সাধন হয়েছিল । 


জাপান ভ্রমণ 


ডাঃ রায়কে একট! সমস্যা খুবই ভাবনায় ফেলেছিল, সেট! হচ্ছে ক্রমবর্ধমান 
বেকাব সমস্যার ব্যাপাবে বাজ্যের ক্ষু্ড ও কুটির শিল্প তেমন কোনো কাজে 
আসতে পারছে না। এদিক দিষে জাপান যে বিপুল স্বীর্ঘকতা লাভ করেছিল 
সে বিষয়ে তিনি অবহিত ছিলেন, আর সেজন্য পশ্চিম বাংলায় তিনি জাপানের 
কিছু প্রণালী বা ধবণধারণ প্রবর্তন কবতে চাইছিলেন । নিজের চোখে ষে সব 
দেখলে ভালে! হতো! মনে করে তিনি &ই সেপ্টেম্বর রাত্রে এক মাসের জন্য 
জাপান ভ্রমণ করবেন বলে টোকিওর উদ্দেশ্টে রওনা হয়ে গেলেন। বাইরের 
দেশে যখনই যেতেন তখনই তিনি কোনো ন। কোনো নতুন শিল্পের সন্ধান 
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নিয়ে আসতেন । এবারও সেটা করতে তার ভুল হয় নি। ব্রিটিশ, আমেরিকা, 
রাশিয়া ও স্ক্যাপ্ডিনেভিদ্বার কোনে। কোনো দেশ এই রাজোর নতুন শিল্পে 
ইতিমধ্যেই অৎ্শগ্রহণ করেছিল-_এবার এলো জাপান। জনগণের উপকারের 
জন্য এই দেশের উর্বর মাটিতে পুর্ণ ৪ পশ্চিমের মিলিত জ্ঞান ও আলো এসে 
পড়তে লাগলো । 


১৯৫৬"র বিধ্বংসী বন্যা 


"উ অক্টোবর কলকাতা ফিরে এলেন ঢাঃ রায়। তুমুল বৃষ্টির জন্য বন্তা 
হয়েছে ফের খবর তাব কানে পৌছেছিল, কিন্ক দেশে ফিরে তার সহযোগী 
প্রফুল্লচন্দ্র সেনের কাছ থেকে শুনলেন সে বন্াব প্রকোপ কতখানি । সবশুদ্ধ 
১০,১৮৫ ব্গমাইল বন্যার কবলে পডেছিল-_তার মানে, সমগ্র রাজ্যের একের 
তিন অ*শ। প্র।ঙগ্রন্ত মাঠষেব সংখ্যা ৮ লক্ষ ৩৬ হাজাব আর ক্ষতিগ্রস্থ 
গুহের স*খ্যা ১ লক্ষ ৮৪ ভাজাব। এইরকম প্রলয়ংকরী বগ্তার সমস্যার 
মোকাবিলা কর! রাজ্যের পক্ষে আদৌ সহজ ব্যাপার ছিল না। ডা: রায় 
সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ নিয়ে ছুই পথে কাজ করতে লাগলেন এক সঙ্গে ৷ 
গন করলেন পশ্চিমবঙ্গ বন্তাত্রীণ কমিটিব, আর তার অফিস বসালেন নিজের 
বাটিতে । বাঙালী স্বভাবত:ই ভাবপ্রবণ। প্রত্যেক সকালে আমি দেখতাম, 
দলে দলে লোক আসছে দানসামগ্রী নিয়ে। কারও হাতে টাকাকডি, কারও হাতে 
কাপডচোপড বা অন্ত কিছু । আসছে শ্বুলের ছেলেমেয়েরা, বস্তীবাসীরা, লক্ষ- 
পতির1 আসছে, আসছে বাজ! মহারাঙ্গারা। বর্ধমানের মহারাজাধিবাজের এৰ 
মেয়েকে দেখেছিলাম তাদের পরিবাবের তরফ থেকে এক বাগ্ডিল কাপডচোপড 
নিয়ে আসতে । সবাই ডাঃ রায়ের হাতে দানসামগ্রী তুলে দিতে ব্যগ্র। ভা:রায় 
সকালে এ জন্য কিছু সময় আলাদা কবে রেখেছিলেন । দেখতে দেখতে তার 
বাডির একতলা দানগামগ্রীতে ভরে গেল। পুরোনো কাপডচোপড নিয়েই 
আমর। সমস্যায় পড়েছিলাম বেশি । তাব মধো কতগুলি এতো! ময়লা যে 
কী বলবো, কিন্ত তবু তা নিতে হবে। যত তুচ্ছই হোক দানের জিনিস নেবো না 
বলে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। সন্ধ্যায় তার চিঠিপত্র যা আসতো! তা খুলতাম 
আমি। অন্য সময়ে যে পরিমাণ চিঠি আসতো-_এখন আসতে লাগলো 
তার কয়েকগুণ বেশি । এই সব চিঠি খুলে যা দেখলাম তাতে আমার চক্ষু- 
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স্থির। বহু লোক বা সমিতি দান পাঠিয়েছে চেকে। টাকার অঙ্ক নানা রকম । 
চার সংখ্যার অঙ্ক থেকে এক সংখার অঙ্ক পধন্ত আছে । সবনাশ ! এ সবের 
হিসাব রাখবে কে? যদি কোনোট! হারিয়ে যায় বা ব্যাঙ্কে দেওয়ার পর 
প্রাপ্ধিম্বীকার না! কর] হয় তাহলে আমাদের অবস্থা কী দাড়াবে? এক রাত্রে 
অভ্যাগতরা সব চলে গেলে আমি ওপরে মুখামন্ত্রীর কাছে গিয়ে চিঠিপত্রের 
রাশি দেখালাম_-তাতে চেক আছে আবার কাচা টাকার নোটও আছে। 
তিনি তখন তার রাতের খাবার সেরে নিচ্ছিলেন । বললেন, ভাবছে! কেন ? 
রীতিমত অফিদ বসছে। বন্তাত্রাণ কমিটিই ও-সবের ভার নেবে। , 

আমি তখন এক এক সময় অবাক হয়ে ভাবতাম, ডাঃ রায় কেন টাকার 
জন্য আবেদন জানালেই লোকেরা অমনি ব্াগ্র হয়ে সাডা দিতো, এটা হতো 
কোন্‌ যাতুতে ? এই সব দাতব্য টাকাকডি বা সামত্রীর বাপারে তার অমলিন 
সাধুতা ছিল বলে? নাকি, দেশবাসীর ছিল তার উপর অগাধ বিশ্বাস, সেইজন্য ? 


আদর্শ গ্রাম-পরিকল্প 


জাপান থেকে ফেরার ঠিক দশ পিন পরে ছুই লক্ষ পরিবারের ঘড-বাডি আবার 
গড়ে দেবার ,জন্য আদর্শ গ্রাম-প্রিকল্পের নল্মা-টঝ্। সব তার তৈরি হয়ে 
গেল। একদল কারিগরী বিদ্যায় নিপুণ ব্যক্তির সাহায্যে প্রস্থত মাপ, তালিক। 
পরিসংখ্যানসহ ২১ পষ্ঠাবাপী ছাপানো এই পরিকল্পের পুস্িকা সাংবাদিকদের 
হাতে দেওয়া হলো । প্রতোক আদর্শ গ্রামে থাকবে একাট করে সমাজকেন্ত্র 
স্থল, বাজার, সমবায় বিপণি, শিল্পকেন্্র 9 ইটতৈরির মাঠ । জল সরবরাহ, সেচ, 
উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা ও অন্যান্য দরকারী সুযোগ স্ত্বিধা সবই থাকবে । 
বাড়িগুলি তৈরি হবে ইটের | প্রত্যেকটি গ্রামে থাকবে ৩০ ফুট চওড়া রাস্তা, 
এই রাস্থার সঙ্গে সংযোগ থাকবে জেল। সদরের । আদ্শ গ্রামের জন্য যে যায়গা! 
বাছা হবে তার প্রায় শতকরা ৭* ভাগ রাখ! হবে বাঁঁউঘর তৈরি করার জন্য, 
বাকি অংশে থাকবে রাস্তা, পার্ক আর খেলার মাঠ । গোচর জমিও থাকবে, 
আর থাকবে গাছপালা ঘা থেকে জালাণী কাঠ পাওয়া যাবে । প্রত্যেক গ্রামে 
থাকনে শন্যবীজ আর সারের গুদাম-ঘর। এগুলি পরিচালিত হবে সম্বায়ের 
ভিতিতে । 'আদশ গ্রামের এই ধারণাটা*ছিল তার নিজের, আর সেটাই বেরিয়ে 
এলো তার পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে। 
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যাই হোক, বাংলার এই প্রলয়ংকরী বন্যার ধ্বংসলীল! দেখবার জন্য নেহেরুকে 
আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি দমদমে বিশ্ষে বিমান থেকে নেমে মুখ্যমন্ত্রীর 
সঙ্গে উঠলেন একটা হেলিকপ্টারে । এই হেপিকগ্টারেব পিছনে পিছনে 
চললেন কয়েকজন মন্ত্রী একটি ডাকোট।| বিমানে । বিমানে কণেকট। আসন 
খালি বয়েছে দেখে আমিও উঠে পড়লাম। মন্ত্রী বিমলচন্্র নি'হের অনুমতি 
নিয়ে তার পাশের আপনে বসে পডলাম । শদ্যা জেলাব নবদ্বীপে পৌছে 
আমরা দেখতে পেলাম, একতল। বাড়িগুলে। সব জলেব তলাম। এখানে ওখানে 
কয়েকটিব ছাদ শুধু জেগে 'আাছে, আর সবই জল শুধু জল। অবাক 
হয়ে ভাবছিলাম মানুষগুলো কোথায় গেল ? স্ত্রী-পুরুষ-ছেলেমেয়ে আব 
তাদেব গকবাছুব ? তার! কি বেঁচে আছে? কে দেবে উত্তব? নিচে যা 
দেখছি তাতে প্রানেব কোনে। চিহ্ন নেই কোশ্গানে । আমাব খুব 
ভয় হালা ওপব থেকে ধন্যাকবলিত জনপদ দেখার অভিজ্ঞতা সেই 
আমাব প্রথম | 


সআট হেইলে সেলাসি ও চৌ এন লাই-এর আগমন 


বাঙ্গা সবকারে একটা, প্রধান কাজ হচ্ছে ধিদেশ .থেকে যে সব 
মান্ত অতিখিবা আপেনু ভাদেব প্রতি যোগা অভার্থনা জ্ঞাপন । নভেম্বর- 
ডিলেম্বরেই অভিবিদের চাপট! পডে সাধাবণত বেশি | প্রথম এবার যিনি 
এুলন তিনি মাল এটলি, তাৰ পবে এলেন ইথিওপিযাব সম্মুট 
ভেইলে সেলাপি। মার্শাল টিটোকে যেমন হাওড়া ষ্টেশনে কার্পেট 
বিছিয়ে জাকজমকের সঙ্গে অভার্থনা জানানো হয়েছিল বছবখানেক 
আগে, একেও তাই জ্ঞানানে। হলো । মার্শাল টিটোর সময় যত লোক 
হয়েছিল, এব সময়ও তাই হলো । সমাট বন্যাজনিত বাংলার ক্ষয়ক্ষতির 
কথা শুনেছিলেন, তাই মুখামন্ত্রীৰ বন্যাত্রাণ তহবিলে বেশ মোটা অঙ্কই 
দান করলেন । এর পরে এলেন চীনেব প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই । দমদম বিমান 
বন্দব ছু'লেন তিনি ভূতীম বারের মতো, আৰ নগব শ্রমণে এলেন দ্বিতীষ 
বারের জন্ত । বিমান-বন্দরে তাকে বিপুল অভ্যরথন। জানানো হলো। দমদম 
থেকে বাজতবন পর্যন্ত পথেব ছুধাবে জড়ো হওয়া লোকেব স'খ্যাও কম ছিল না। 
চৌ বললেন, কলকাতাব অভার্থনা মনে রাখবার মতো 


৯ 


ডাঃ রায় উত্তর দিলেন, হ্যা, সম্পূর্ণ হ্বতংস্ফূর্ত । লোকেরা আঁপনাকে 
ভালোবাসে, তাই শান্তির দূত হিসাবে আপনাকে অভার্থনা জানাচ্ছে সার৷ 
অন্তরের শুভেচ্ছ। দিয়ে । 


১৯৫৭র সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে বামপন্থীদের আয়োজন 


১৯৫২র সাধারণ নির্বাচনে যে রকম দেখা গিয়েছিল, ১৯৫৬র শেষে আসন্ 
নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন বামপন্থী শিবিরে তেমনি পাবম্পরিক সমঝোতা নিয়ে 
কর্মতৎ্পরতা৷ লক্ষ্য করা গেল। কম্যুনিষ্ট পার্টিকে দেখা গেল প্রজা সোশ্যালিষ্ 
পার্টির সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আসতে তীর! আগ্রহী, অথব1 তা যদি না হয় তাহলে এবার 
যে কোনো রকম সমঝোতায় আসতে তারা আরও বেশি ব্যগ্র হয়েছেন। ৬ই 
নভেম্বর একটি প্রেস বিবৃতির মারফত জানা গেল, তাদের ছুই দলের মধ্যে একট! 
রফ। হয়েছে। ১৯৫২-এর নির্বাচনে ছিল ৭০জন কম্যুনিষ্ট প্রার্থী । এবার সংখ্যা 
বৈড়ে হয়েছে ১০১ । পি এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক, ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্কসিষ্ট) ও বিপ্লবী 
সমাজতন্ত্রী পার্টিসহ কমিউনিষ্ট দলের সঙ্গে সঝোতায় এসে প্রার্থী দিলেন ৭০, 
ফরোয়ার্ড ব্রক ২৬, ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্সিই) ১০। কম্যুনিষ্ট প্রার্থীদের নামের 
তালিকা সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দেওয়া হলো! যেখানে মৈত্রীবন্ধন হয়েছে 
সেখানে ঠিক হলো__এডক অপরের প্রার্থীকে দলগতভাবে মদত দেবেন। দলের 
নেতারা যুক্তভাবে প্রচার অভিযান চালাবেন, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে এটাও ঠিক হলো, 
পি. এস পি প্রা্ধার! কমুযনি্ শিবিরের কোনে! সক্রিয় সমর্থন আশা করবেন ন|। 
এ সত্বেও বলবো, কংগ্রেস শিবিরের বিরুদ্ধে কংগ্রেস বিরোধীরা এঁকাবন্ধনের 
ক্ষেত্রে ১৯৫২-৫৩তে যা হয়েছিল, তার থেকে এক ধাপ এগিয়ে গেলেন । 

প্রশ্ন উঠতে পারে, কংগ্রেস এ সময় কী করছিল? কংগ্রেসের পক্ষে অন্থকুল 
আবহাওয়া স্ষ্টি করবার জন্য কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা ডাঃ নি সি রায় 
নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতার বেলিয়াঘাটায় গর্বভারতীয় কংগ্রেস 
কমিটির একটি অধিবেশন আহ্বান করলেন। যদিও বৈঠকে বেশি সময়ই 
আলোচনা! হলো স্থয়েজ খালে ইংরেজ ফরাসীর আক্রমণ নিয়ে _'আলোচন। হলে 
দিল্লীতে কলম্বো! পাওয়ার্স কনফারেন্স হবার পরই চেকোক্লোভাকিয়ার ওপর 
রাশিয়ার আক্রমণ নিম্নে, তবু পশ্চিমব1ংলার মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্তর1! এই বৈঠকের 
ফলশ্রুতিম্বপ আসন্ন নির্বাচনের ভিত্তি গ্রস্তত করতে বার্থ হন নি বলা যায়। 


৫২ 


১৯৫২র নির্বাচনের সময় যে রকম হয়েছিল এবারেও মুখামন্ত্রীর বাড়িতে দিনে 
রাতে পশ্চিমবঙ্গ সংসদীয় বোর্ডের বৈঠক বনতে লাগলো । কিন্তু এবার বেশির 
ভাগ সভ্যই পুর্মনোনয়ন পাচ্ছেন বলে নতুন প্রার্থীদের ভীড তেমন দেখ! যাচ্ছিল 
না। সর্বভাবতীয় কংগ্রেদ কমিটির রাজ্য ক'গ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষ 
জানালেন, ২১শে ডিসেম্বর তারিখে বিগত নির্বাচনের মতো এবারও 
অভিযানের স্চনা কব! হবে স্থির হয়েছে বিগ্রেড প্যাবেড গ্রাউণ্ডের নির্বাচনী 
জনমভায়, পণ্ডিত নেহেরুব ভাষণ দিয়ে । 

বেলেঘাটার কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হয়েছিল ৯ই নভেম্বর । বিশিষ্ট 
একজন স্বাতিথিও দেখতে এসেছিলেন এই বৈঠক । তিনি হচ্ছেন ইন্দোনেশিয়া 
প্রধানমন্ত্রী শ্ান্ত্রমানজালু। কংগ্রেস অধিবেশন হচ্ছে দলগত ব্যাপার, এখানে 
কোন বাজ্যপালকে কখনো যোগ দিতে দেখি নি। তাই পশ্চিমবঙ্গের রাজাপাল 
যিনি ৮ই নভেম্বর শপথ নিয়েছেন তিনি এ অধিবেশনে আসায় আমি খুব অবাক 
হয়েছিলাম । অধিবেশনে জনগণ ও সাংব।দিকের দৃষ্টি যথারীতি বেশি আকর্ষণ 
করেছিলেন নেহেরু, বিধান রায় এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী | 

যাই হোক, কংগ্রেসের এই অধিবেশন ডাঃ রায় তথা পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের 
পক্ষে ছিল বিশেষ লাভেব বিমুয় এব* আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে, তাদের আত্ম- 
বিশ্বাসও কম ছিল না। নিবাচন শুঞ্ক হচ্ছে পরবতী বছবেব প্রথম দিকেই । 


(১৪) 
(১৯৫৭) 

২রা জানুয়ারি সকালবেল1 আমাব অফিস ঘবের সামনে দাড়িয়ে আছি। 
হঠাৎ দেখি সিডি থেকে উঠে আমাবই দিকে এগিষে আমছেন একজন চেনা 
মাছষ_-ইনি হচ্ছেন স্বুমাব সেন, ভাবতের প্রথম মুখ্য নিবাচন-কমিশনাব । 
পৃথিবীর সব থেঁকৈ বঙ্ গণতান্ত্রিক দেশের নিবাচনপর্ব দক্ষতার সঙ্গে পবিচালিত 
কবে পরে ইনি আন্তজাতিক খ্যাতি অ্জন করেছিলেন । সুদান স্বকার তাদের 
দেশে নিবাচন স*গঠন এবং নির্বাচন বাবস্থা গডে তোলবার জন্ত আমন্ত্রণ করে 
নিয়ে গিয়েছিল। আর মে কাজট1 তিনি এতো সু্টুাবে&সম্পন্ন করেছিলেন 
যে, রুতজ্ঞতা-স্ববপ সে দেশের লোক, তার নামে একটি রাস্তারই নামকবণ 
করেছিল। 


২৫৩ 


স্থকুমার সেনকে ধারা জানতেন তারা নিরপেক্ষ প্রশাসক হিলান্বে তাকে 
সবাই শ্রদ্ধা করতেন। মুখামন্ত্রী ডাঃ রায়কে মুখ্যলচিব হিসাবে তিনি যে সব 
নোট দিতেন তা অনেক সময়ই ভার মত অনুযায়ী হতে! না। কিন্ত তা সন্বেও 
দুজনের প্রতি দুজনের শ্রদ্ধা ছিল সমান। আমি এর একট! উদ্দাহরণও দিতে 
পারি। ১৯৪৯ সালের কথা । মুখ্যসচিব হিসাবে স্থকুমার সেন এবং স্বরাষ্ট্র 
বিভাগের কয়েকঙ্জন অফিপার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলির এক বৈঠকে যোগ 
দিতে শিলং গিয়েছিলেন, সঙ্গে আমিও ছিলাম। উদ্বান্তদের পুনর্বাসনই ছিল এই 
বৈঠকের আলোচা বিষয়। পশ্চিমবঙ্গের দল স্থান নিয়েছিল ডাঃ রায়ের রায় 
ভিলায়। একদিন মধ্যা্ু ভোঙ্গনের শেষে ডাঃ রায়ের সামনে স্বকুমার ৫সণ একটা 
সিগারেট ধরালেন। ডাঃ রায় তার দিকে একটু ক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপরে 
বললেন, সুকুমার, দিনে তুমি অনেক বেশি সিগারেট খাও দেখছি । ডাক্তার 
হিসাবে আমি তোমাকে বলছি, তুমি তোমার হ্হদ্যন্ত্রের বিশেষ ক্ষতি করছে । 

সুকুমার দেন খুব লঙ্কা পেলেন, কিন্তু সিগাবেটট। ফেলে৪ দিলেন না। 
আমাকে তিনি চুপিচুপি বললেন, ওঁর মতো! অমন নামজাদা ডাক্রারের 
নিষেধ ত ফেলতে পারি না, তাই চেষ্টা করবো প্রতিদিনের সিগারেটের মংখা। 
ছয়ে কমিয়ে আনতে । 

১৯৫০-এরই কোনো সময় হবে সেট। প্রধানমন্ত্রী নেতেরু ডাঃ রায়ের 
সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন এই মর্ধে যে, ভাবতের মুখা নির্বাচন-কমিশনাধ পদে 
কাকে নিয়োগ করা যায়। এই বিষয়ে তার কাছ থেকে একুটি চিঠি এসেছিল, 
াঃ রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিয়েছিলেন । স্তকুমার সেনের সঙ্গে কথ। বলে তারই 
নাম পাঠিয়ে দিয়েছিলেন প্রস্তাব করে । আর এই ভাবেই পশ্চিমবঙ্গের 
মুখ্যসচিব হয়েছিলেন ভারতের মুখ্য কমিশনার । তার পরে মুখাসচিন হলেন 
সত্যেন্দ্রনাথ রায় । 

যাই হোক স্কুমার সেন তাঁর প্রাক্তন জুনিয়ারু সহযে।গী মুগাস্ষৌলী 
বন্থু আই সি এস-এর ঘরে ঢুকলেন। শ্রবন্থ তখন ছিলেন স্বরাষ্্ী সচিব আর 
ছিলেন স্বরাষ্ট্র (সংবিধান ও নির্বাচন ) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত, পশ্চিমবঙ্গের 
নির্বাচনের তারিখগুলে নির্ধারিত করার ভার ছিল সেজন্য এরই ওপর । 
দুজনের কথাবার্তার পর মুখ্য নির্বাচন-কমিশনার ঘোষণ। করলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের 
সাধ।রণ নির্বাচন শুরু হবে ১লা মার্চ, শেষ হবে ১৪ই মার্চ। পরে শবশ্ত এই 
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তারিখট। ববাডিয়ে কর! হয়েছিল ৩১শে মার্চ। কিন্তু কলকাতায় নির্বাচন কবে 
হবে, সেই তারিখ সম্পর্কে রহস্তজনকভাবে কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করলেন 
না। তখনকঞ্ধর দিনে কিছু কিছু নির্বাচনী এলাকার ফলাফল ঘোষণা করে 
দেওয়া হতো 'মন্যান্য নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন হবার আগেই । এতে 
বিশেষ কোনে দলের স্থবিধা হতো বেশি। কংগ্রেস ছিল সব থেকে বডো 
দল, আর প্রত্যেক নিরাচনী এলাকা থেকেই দাডাঁতে। তাদের প্রার্থী, সেছন্ত 
এই বাবস্থায় তাদেরই লাভ হতো । 

পাঁচদিনের কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে ডাঃ রায় ইন্দোর রওনা 
হলেন ওর! জান্নয়ারি। আগেকার মতো জি ডি বিলার ব্যক্তিগত 
বিমানখান। এসে দাডালো দযদম বিমান বন্দরে ডাঃ রায়কে ইন্দোর নিবে 
যাবাব জন্য। আমরা তার আগেই ট্রেনে করে দিল্লী রওনা হয়েছিলাম 
ইন্দোব যাবার পখ। ডাঃ রায়ের একদিন আগেই ইন্দোর পৌছলাম। 
শামাদের ইন্দোর স্টেশশ থেকে নিষে যাওয়। হল একজন লক্ষপতি খেঠের 
প্রাসার্দে। দোতলাট] চাঃ বায় ও তার পরিবাববর্গের জন্য রাখা হয়েছে, আর 
তখনকার কেন্দ্রীঘ রেলমন্ত্রী জগজীবন রামের জন্থা রাগ! হয়েছে । বাড়ির মধোই 
ছিল ভি আই পিদের জন্য আলাদা আলাদ। রান্নার ব্যবস্থা, আর শিবির- 
বামীদের জন্য শিবিবের কাছেই রান্ন। তো । প্রাসাদের মালিক হচ্ছেন জৈন, 
সেজন্য অতিথিদের জন্য তৈরি হতো নিরামিষ খাবার । 

পরের দিন মামরা বিমান বন্দরে গেলাম ডাঃ রাষ ও তার পরিবারের লোক- 
জনদেব আনতে । বিমান থেকে নেমে ডাঃ রায় অপেক্ষমান জনতার দিকে" 
এগিষে গেলেন, তার মণ্যে তার গৃহন্ব মীও ছিলেন। ওঁকে মাল। পরালেন তারা । 
সন্ব্ধনার পালা শেষ ভলে ডাঃ রায় মামাকে মালপত্রগুলি সব দেখেশুনে নিয়ে 
পিছনে পিছনে আনতে বললেন। বিমানের ভিতরে দেখি সুটুকেশ পোটলা- 
পুটলি মহিল বাগ এসবঞ্হডানো রয়েছে এখানে ওখানে । এই সব মালপত্রের 
ব্যাপারে আমি বরাবরই পুরোনো বেয়ারা কান্তিকের সাহায্য পেষে থাকি। 
বিমান থেকে নামতে নামতে আমি ওকে জিজ্ঞানা করলাম, কলকাতায় প্লেনে 
প্ঠবার সময় যতগুলি মালপত্র গুণে নিয়েছিলি এখন তার সঙ্গে সব মিলিয়ে 
পেয়েছিল তো? 

আজে ই] । 


ব্যস নিশ্চিন্ত । আমর! খুশি মনেই সেই প্রাসাদের অভিষুখে রওনা হলাম 
জিনিসপত্র নিয়ে। বিমানবন্দর থেকে শহরে যেতে যেতে ছুপাশের কালো 
মাটির চেহারা দেখছিলাম অবাক হয়ে। কালো মার্টির উধাণ্ মাঠ, তাতে 
তুলো বোনা হয়েছে শুধু। আমর গ্রামের মাঠে ধান দেখতে অভান্ত, কিন্ত 
মধ্যপ্রদেশে ধানের বদলে তুলো বোন! হয়। ওখানে সপ্তাহথানেক থাকাকালীন 
সময়ে গ্রামাঞ্চলে বেড়িয়েছি। দেখোছ, উধাও তুলো! বোনা মাঠের এখানে 
ওখানে কারখানার লঙ্ব। লম্বা! চিমনি দীড়িয়ে ধূমোদগীরণ করছে, আর তার 
পাশে পাশে শোভা পাচ্ছে ক্ষুদে ক্ষুদে তৃলোর গাছ। 

যাইহোক, বাড়ি ফিরে মালপত্রগুলি দোতলায় পাঠিয়ে দিসে নিশ্চিন্তে 
তাবুর ভিতরে একটু বসেছি, অমনি তলব হলো! । ডাঃ: রায়ের মুখ কালো, 
বললেন, ছুটো বড়ো স্থটকেশ পাওয়া যাচ্ছে না । 

তারপরেই পাশে দ্লাডানে। লক্ষপতি গুহম্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 
চক্রবর্তী আজ একটু টিলেমি দিয়েছে দেখছি। 

এরপরে আমার দিকে ফিরে বললেন, গেল কোথায় সুটকেশ ছুটো? 
ওদের পাখা নেই যে বিশেষ প্লেন থেকে উড়ে যাবে। খুজে আনো। 
কাতিককে সঙ্গে নাও। 

আমি ত হতবাক। দমদমে ওঠবার সময় মালপত্র কতো ছিল, আমি 
তা! জানবে কী করে, আর আমি তা হারানোর জন্য দারীই বা হবো! কেমন করে ? 
আমার একটু রাগও হলো। তার সঙ্গে আসা অতো মহিলা আর ছেলে- 
পিলেদেরই দোষী করলাম মনে মনে। ইন্দোর কংগ্রেসে তার এসে কী 
করবে? আর যদি আসতেই হয়, তাহলে অতো মালপত্রই বা সঙ্গে আন 
কেন? 

কী আর করা যাবে, বিমানবন্দরের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ একটি কথা 
মনে হলো । বিমানের পাইলট বা চালকের কেবিনে তো উকি দিয়ে দেখি নি' 
যেই ভাবা সেই কাজ। বন্দরে পৌছে তাড়াতাড়ি চালকের কুট্ুরিতে ঢুকে 
দেখি, দুটি সুটকেশ দিব্যি সাজানো রয়েছে, ওগুলি সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে এনে 
গাড়িতে তোলবার বাবস্থা করলাম । বাড়ি পৌছে ডাঃ রায়কে সমস্ত ব্ললাম। 
কাউকে যদি মনে কষ্ট বা আঘাত দিয়ে থাকেন, তাহলে তাদের মনের অবস্থা 
কী হতে পারে এটা বোঝার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল ডাঃ রায়ের। তিনি 
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ডাঃ লিধানচন্ত্র বায়েব সঞ্জে চীনেব প্রধনমন্ত্রী চে" এন লাই 


আবার বাথা কঁলিয়ে দেবার প্রক্রিয়াও জানতেন ভালো রকম । দোষট। যে 
আমার নয়, কাতিকের, এটা বুঝতে তার দেরি ২য় নি। শাশ্থ গলায় আমাকে 
বললেন, বুঝতত পেরেছি কাতিকের দোষ হয়েছে | কিন্তু তুমিও ত আনাচে 
কানাচে উকি দিয়ে দেখবে কোনো কিছু জিনিস টিনিস কোঁখাও পড়ে রইল 
কিনা? দেখেছে ত, আমাব দলে যে সব ছেলেপিলে বা মেয়েরা থাকে তাব 
অগোছালো! হবে । 

৩বা জান্ষাবি চুপুরবেল! সবভাৰতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসবে 
ঠিক ছিল। বাড়ির সামনে তার মাব জগজীবনবামেব জন্য তটি গাডি অপেক্ষা 
করছিল । ডাঃ বায় যখাসমযে ওপর থেকে নেমে এসে জগজীবন বাবুব ঘরের 
সামনে এসে দাড়িয়ে দরজাষফ আস্তে আগ্জে টোকা দিতে লাগলেন। কোন 
সাড1 লা পেয়ে বলে উঠলেন, কী হে জগজীবন, তৈরি হওনি? যাবে না? 
ততক্ষণে জগর্জাবনধাবুর জামাকাপভ পর। হয়ে গিয়েছিল । তিনি ঘরের বাইরে 
আসতেই ডাঃ বায় ভাসতে হাসতে বা*লায় বলে উঠলেন, ছগু যাবে ত চলো, 
“কসঙ্গে যাই । 

জগজীবনবাবু উন্তব কবলেন, 'নশ্চযই একসঙ্গে যাবো । চলুন। 

দুজনে একই গাড়িত উঠে রন হয়ে গেলেন । আমরা গেলাম পিছনে 
পিছনে “ছাট গাডিটায। যে কিন হন্দোরে ছিলাম, 'ঢাঃ বাধ রোজই এসে 
জগজীবনবাবুব দবঞ্জায় টাকা দিতেন, তারপরে একসঙ্গে বেরিয়ে যেতেন দুজনে । 

ঠাপ্তা স্বভাবে মাম জগজীবনরাম বয়সে, বাজনীতিতে, দলগত প্রবণতায় 
ডাঃ রায়ের ছোট ছিলেন, কিন্ধ দুজনেব মধ্যে স্সেহ প্রীতি ও অদ্ধাব বন্ধন ছিল 
অটুট । ১৯৫এ জগজীবনবাবু ষখন কলকাতায় আসতেন, তখন উঠতেন এসে 
ডাঃ রায়ের ওষেলিংটন গ্রিটের বাড়িতে । একবার এরকম হলে! যে উনি 
এলেন দ্ধ একদিনেব জন্য থাকতে, অণচ ডাঃ রায় তখন শহবে নেই । ভি. 
আই. পিদের দেখাশেম্া করার ভার ছিল আমার ওপরে । কলকাতা হচ্ছে 
সর্বাত্মক রেশনিং এলাক1, ভাল চাল পাওয়া খুবই দুর | তাই ওর খাবার 
টেবিলে যখন সক বাসমতী চালের ভাত দেওয়। হলো, উনি আমার দিকে মুপ 
ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, রেশনেব দোকানে কি এ চাল পাওয়৷ যায়? 

আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম, ন! $কল্ত দিল্লীর চাল কেবল দিল্লীর নেতাদের 
জন্ত কিছু আমাদের কাছে রাখা আছে । এ বাড়ি হচ্ছে বিরাট এক ডাক্তারের 


২৫৭ 


৯৭ 


বাড়ি, সে জন্য ডাক্তার চান নাযে তার অতিথির এখানে এসে পেট: 
খারাপে ভৃগুন। 
জগজীবনবাবু খুবই উপভোগ করেছিলেন এই সকৌতুক মন্তব)। 


তুলসীচরণ গোস্বামীর স্বত্যু 

কিন্ধ ঘ| নলছিলাম । উইন্দোর কংগ্রেস থেকে ডাঃ রায় যে দিন ফিরবেন 
সেদিনই খবর পেলেন যে তাপ বন্ধ তুলপীচধণ গোম্বামী মার! গেছেন । 
বহুদিন খবে “বাগে ভূগছিলেন তিনি । তুলসাঁ গোস্বামী বাংলাৰ পঞ্চবৃহৎ এখ 
একজন ছিলেন । তিনি, বিধান রায়, শব বপ্, নিখলচন্দ চন্দ্র আর নপিনীরঞচন 
সরকাব । বাংলাব রাজনীতিব প্রতিটি ছা নই জানে, এই মৈত্রীপক্কন হয়েছিল 
কংগ্রেসের কর্তৃত্ব দখল কববাব জন্য যতীন্দ্রমোহন সেন গুপের বিকছে। বিশ ও 
তিবিশের দশকে ছাঙ। « খুব সম্প্পাথেব কাছে তলশীবাবু ছিলেন আদশ শ্ববপ 
তাব সাধারণ বাগ্মিতা ন্বা। এব িশ্ষে স্ববণ দেগা গিয়েছিল তখন, যদন 
তিনি মতিলাল ৫নহেকব নেতজাখানে কেন্দ্রীয় সঙদ সঠ্ায স্ববাজা পাটিব মুখ 
সচেতক ছিলেন । আভিভাতা ৪ বোমান্টিক পরনের জাবন যাপনের ভশ্য? 
তার প্রসিদ্ধিছিল' কি এ5 তুললা গোম্বামীহ ঘন চলিশ দশকেবু গোডাব 
দিকে নাজিমুদ্দিন-মন্ত্িকি ভা গোগ !দয়ে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী ভলেন, তন তার 
পুরানে। ছ্িনের মভিমাব জ্যোতি ভিন ভাবিষে কেলেহিলেন। কোথায় গেল 
তার সেভ অসামান্য নাখিতা » ১৯৩৭৭ শবহণাবুৰ পাকে লিবোধা পক্ষে যগন 
তিনি ব্সতিন, তন ভার বন্ততা শনে মু হাতিন আোতাবা। কাদায় গেল 
সেই ক্ষরধার ব9তাব মেজ্জা আব স্বব॥ ছাঃ পাথ আভঙ্র শ্ান্াব ভিসাবে 
বুঝেছিলেন, চার পন্ধুব পিন ঘলিযে এসেছে । তাই ভাব মুতাতে তিনি শোক 

পেলেন শপ্রভ্যাশিত খবব খিনাবে পিচলিত হন নি। 
৯৩৬এর লক্ষে খেকে কংগ্রেম অধিবেশন দেখে লাসছি : (১৯২০-এর 
কলকাত। কংগ্রেসের ক »|]লে। মনে নেই, তখন আমি খুব ছোট, স্বলের 
নীচ ক্লাসে পড়ি।) কিছ হন্দোর কণগ্রেসের মতো! এমন নাস অধিবেশন 
কখনে! দেখি নি। আন্মর্জাতিক নিষয় শিয়ে ডাঃ রাষ একটি প্রস্তাব তুললেন, 
মোরারজী দেশাই তা সমর্থন কবলেন। বহু বছরের মধো এই প্রথম ঘটলো-_- 
আম্ষর্জাতিক বিনয় নিয়ে প্রস্তাব তোলা হল, অথচ সে বিষয়ে নেহেরু কিছু 
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বললেন নীঁ। ডাঃ রায় খুবই উত্সাহেব সঙ্গে প্রস্তাবটি তুলেছিলেন সন্দেহ নেই । 
মিশবে বাষ্রসঘ যে ব্যবস্থ। নিয়েছে তাব তাবিফ কবলেন। এ আশাও 
প্রকাশ করঞ্শেন যে, হাঙ্গেী থেকে সোভিয়ট সৈন্য শীগগিরহ তুলে 
নেওয়া হভবে। 

ইগ্রেস অধিবেশন শেষ হায় গেলে ডাঃ বায় বক্তৃতা-মঞ্জ থেকে নেমে 
এলেন । কলকাত। থেক নোহ্‌ব পঁবিবারেব শন্ত তিনি একটিন মিষ্টি 
এনেছিলেন, সেই টিনট। তাব গাড়ি থেকে নিয়ে আসতে বললেন । টিনটা হাতে 
এস পৌছলে সেটা শিয়ে তিনি ভিড ঠাল সামনে এগোতে লাগলেন । আমি 
আব হাবঞ্বক্ষীবা ছু দিক গেকে লোক সখিয়ে তাব পথ কবে দিতে লাগলাম । 
রাস্ত'র একটা পাকের নুখে তিনি দাডালন। এখান দিয়ে নেহেঞ্চব গাড়ি 
যাবে। আন্ধা? তখন পায় হয গেছ, চাবিধিকে অন্ধকাব নেমে এসেছে। 
তাৰ ওপর ভিডেব চাপ ঞমশউ বাড়ছে, তারা জানও ন। যে তাদের সামন 
পাড়িয়ে ৰষচ্ছেন আব কেউ নষ পশ্চিমবঙ্গের মুখামন্ত্রী স্বষ" । লোক গুলে! সাধাবণ 
কষিজীবী মাঞ্ষ, নেহেককে দেখখ'ব জন্য ঠপাগলি করছে ভিডেব হাত 
থেক তাকে নাচাবার জন আম মাব বক্ষীব। বুথাউ চেষ্ট। কবলাম। প্রা 
১৫ মিনিট পা “দথশাম বিগ্লাট একখানা লিমোসিন গাণ্ডি ভিডের মধ্য 
দিয়ে এাগষে আসছে, সমনত জনত। উল্লাসে চিৎক।ব কন্বে উঠাছ। গাদিখান। 
যত কাছে আপাচ জন৩। ততই আয হায় উঠত লাগনলা। একট" বিবাট 
ধাঞ্কীয় ডাঃ বাথ পাঙ যান আব কী কিন্তু ততক্ষণে তাকে আডাল কব 
আমব। দাডাতে পোবছিলাম তাই কোণ] ছুঘটনা ঘণ্ট নি নোহক তা 
দীঘতদহী খদুকে পূব থোক দেখে চিনতে পেবেছিলেন, তাই তাৰ গাডিব 
গতি অতি ধার হয়ে গেল। ডাঃ বাব হাঁতেব টিনটা নেহেরুব দিকে ছুড়ে 
পিলেন। নোহকণ সঙ্গে সঙ্গ লুফে নিলন সেটা। নিয়ে পাশে তার যোয় 
উন্বিবার তাতে দিয় দিষ্টলন। প্রধানমন্ত্রীব গাড়িব দেহবক্ষীবা অমনি চকিত 
হয়ে উঠলো, কেউ কিছু ছুঁডে দিল না প্রধানমন্ত্রীব দ্রকে? কিন্ত ফিনি 
ছুঁডলেন আর যিনি নিলেন দুজনের মুখে হাসি । তার নিশ্চিন্ত হল। গাডিট। 
যতক্ষণ দেখ! গেল উভয়ে উভয়ের দিকে হাত পাডতে লাগলেন । পরে যখন 
বাড়ি ফিরলাম তখন শুনলাম ডাঃ ব্লায় হাটুতে একটা চোট পেয়েছেন । 
যাইহোক, তার পরের দিন অর্থাৎ ৭ই জান্ুয়াবি আমরা ইন্দোবকে বিদায় 
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জানিয়ে সেই বিশেষ বিমানে কলকাতা ফিরে এলাম। বিমান যর্থন দমদমে 
পৌছলো। তখন রাত প্রায় ৭ট]। 


ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস 


কলকাতায় ডাঃ রায়ের জন্ত বহু কাজকর্ম অপেক্ষা করছিল। তার মধ্যে 
বিশেষ জরুরী চিল পার্ট সংগঠনের ' কাজ । পার্টিকে তৈরি করতে হবে 
সাধারণ নির্বাচনের জন্য, মাস কয়েক মাত্র সমগ্র আর হাতে রয়েছে । সাধারণ 
মানুষের কাছে নেহেকর জনপ্রিয়তা ছিল অতুলনীয় । ডাঃ রায় বাংলায় তার 
কর্মস্চি সাজালেন অনেক বাছাবাছি করে। সেই স্ুচিতে সরকরী কাজও 
ছিল, দলের কাজও ছিল। ১৯৫২-এর মতো! এবারেও তাকে নিয়ে শুরু 
হয়েছিল নির্বাচনী প্রচার অভিযান । 

১৪ই' জান্রয়ারি নেহেরু কলকাতায় এলেন ভারতীষ বিজ্ঞান কংগ্রেসের 
৪৪তম অধিবেশনের উদ্বোধন করতে । বিজ্ঞান কংগ্রেমেব সাধারণ সভাপতি 
ছিলেন ডাঃ রাম । বাইরের কয়েকটি দেশের বৈজ্ঞানিকদের আমন্ত্রণ জানানো 
হয়েছিল এবং তাদের বেশ বডেো। একটা দল ভারতে এসেছিলেন অধিবেশনে 
যোগ দিতে আর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ দেশ কতট! উন্নতি করেছে, সে সব 
কথাও জানতে । নেহেরু তার ভাষণে বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, 
আপনার! শুধু নিজেদের জগতেই বাস করবেশ না, শিজেদেব কৃষ্টির ফল 
যেখানে ফলছে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গজদন্থ মিনার-এ লাস করা মোটেই 
উচিত নয়। বিজ্ঞান যদি নীতি ৪ আদশের ক্ষেত্র থেকে পুরোপুরি সরে 
দাড়ায়, তাহলে এর য1 শক্তি তা বাবহার কর! হবে অকল্যাণের জন্য । 
এরপরে সভাপতিব আলখাল্লা পরিহিত ডাঃ রায় ভাষণ দিতে উঠলেন। তার 
ভাষণ তিনি তিনবার আমাকে ডিক্টেশন দিয়ে তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন । 
আর ডিকটেশন দেবার সময় প্রায়ই বই দেখে নিতেন, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের 
৪পরে বই । তার ভাষণের নিদয়বস্থ ছিল যতদূর মনে পড়ে কেমোথেরাপি, 
প্রাণীজগতে বিশেষ করে মানুষের শরীরে এর প্রতিক্রিষ।। তার স্তাবণের 
শেষের দ্রকে তিনি য। বললেন তা দার্শনিকের বক্তব্য নলে মনে হলো। 
বিজ্ঞানীদের তিনি বললেন, মঙ্কষ্য সমাক্ের উদ্নতির জন্য আপনাদেরও অনেক 
কিছু করার আছে। এমন সমাজ তৈরি করতে হবে যেখানে মানুষ শান্তিতে 
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বাস করছে পারে, প্রতি এব* প্রতিবেশী মানষেব সঙ্গে মিলেমিশে স্চ্ছন্দে 
বাস কবতে পারে । 

বিজ্ঞান ক'গ্রেস পর্দের জন পুর্ব কলকাতায় একটি বাড়ি তৈরির ব্যবস্থাও 
ষটাব ছিল। দুদিন পবে বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগদানকাবী সভ্য ৪ অতিথিদের 
সামনে তিনি তাব ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কবলেন । 

এই সঙ্গে ময়দানেব বিশাল জনসভায় ১০ মিনিট পবে পণ্ডিত নেহেক যে 
ভাঁষণ দিয়েছিলেন, সে কথাও উল্েখ কবা দরকাব। হাব বকুবো প্রাধান্য 
পেয়েছিল কাশ্মীর এবং “দশেব উন্নতিব কথা । তিনি বললেন, গত দ« বছরে 
ভাবত যতগানি উন্নতি সাধন করেছে অন্য কোন দেশ তা পারে নি। 

তখনকাব দ্রিনে কংগ্রেসের প্রধান প্রতিদ্বন্বী ছিল কম্যুনিস্ট পার্টি । তাদের 
উ/দ্দশ কবে তিনি বল/লন, মাপনারা ৭ কথা ভুলে যান ণ্য, যে নীতি 
আপনাবা মন্গুবণ বৰছেন তা একাশা। বছরেব পুবোনো এব মধো পথিবী 
অনেক বদলে গেছে । আমি এ কথাত জোব দিয়ে বলতে চাই, আমাদের পার্টি 
ভাবতে কমানিস, পার্টি বা প্রজা সোশ্যালিস, পার্টি থেকে সমাজতত্ত্রের পক্ষে 
্ব“বশি কাজ করেছে। বাশিয়া নে অন্য একটি সমাক্তন্ত্রী দেশ হাঙ্গেরীব 
ওপব হামলা কবেছে সে কথা উল্লেখ কবে নেহেরু বললেন, এই ঘটনা 
কমুানিস্দের ভতবুদ্ধি কৰে ফেলেছে * 

তাব মতে ক'গ্রেস ও কম্ানি”? ভাবধাবাব আসল তফাৎ হচ্ছে, কমানিস্টরা 
বোঝে বিপ্রন মানেই হি"সাত্মক কাযকলাপ, আব সব কিছুই ভেছে ফেলে 
নতুন কবে গডাব পবিবেশ তৈরি কবা। কিন্তু কগ্রেসেব চিন্তাধাবা গডে 
উঠেছে এই থেকে যে” ফবাসী ৭ বাশিষাব বিপ্রবেব সময় যে পরিস্থিতি ছিল, 
তা এখন বদলে গেছে । তিনি বলশেন, এই কথাট] বুঝনাব মতে! কমুনিস্ট 
ভাইদের বুদ্ধি নেই দেখা যাচ্ছে । 

নে'হরুব এই নির্বাচ্জী সভায় পাহার' দেওযার কাজ আনক জোবদার করা 
হয়েছিল। আব এ কাজেব বাবস্থা কবেছিলেন প্রদেশ কণগ্রেসেব সভাপতি 
অতুলা ঘোষ তাব সাঙ্গপাঙ্গদেব নিয়ে। ক'গেস সমথকদেব লরী বোঝাই 
কবে এনে প্রথম দ্িককাব সারিগুলিতে বসানো হয়েছিল । অনেকে লাঠির 
মাথায় কংগ্রেসের ফযাগ বেঁধে নিয়ে, এসেছিলেন বিবাধী পক্ষবা গোলমাল 
বাধাবাব উপরুম করলে এই লাঠি বাবহার কর! চলবে, এই ভেবে । কেউ 
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কেউ আবার লাঠির বদলে লোহার ভাগ্াও নিয়ে এসেছিলেন । চেম্বার অব 
কমার্শ আধা ছুটি ঘোষণা করেছিলেন, যার ফলে খেটে খাওয়া মানুষ আর 
বাবুরাও জনসভায় যোগ দিতে পারে । সভায় কতো! লোক হয়েছিল এই 
নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অবধি ছিল না। কদিন ধবে টামে বাসে শুধু এ এক 
কথা, ময়দানের সভায় ক লক্ষ লোক হয়েছিল বলো তো? 

কংগ্রেস ভাবাপন্ন কগজগুলি সংখ্যা দিয়েছিল দশ লক্ষ । কিন্তু অকংগ্রেসী 
কাগজগুলি তা মানতে রাজী নয়। তারা বললে, চার পাচ লক্ষের বেশি নয় । 


কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের বাড়ি 


কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালযের বহুতলাবিশিষ্ট নতুন বাড়িব ভিন্তিপ্রপ্তর স্থাপন 
করলেন ডাঃ রাষ ১৮ই জান্রয়ারি। ১৮৭৩ সালে তৈরি বিখ্যাত স্নেট হাউস 
ভেঙে এটি তৈরি হবে। এর পরে উদ্বোধন কবলেন ইউনিভারসিটি কলেজ 
অব মেডিসিন-এর। এব* এই কাজ দিয়েই বিশ্ববিদ্যালপষের শতবাধিকীব 
গচনা করা হলো । পুরানো এসনেট হাউসটিব জগ্ত অনেকে আক্ষেপ করতে 
লাগলেন । কিন্ত ডাঃ রায় বললেন, প্রয়োজন গন্তসারে বিশ্ববিচ্থাালয়কে চলতে 
হবে। সময়ের সঙ্গে তাল বেখে চলতে হবে । আবও যায্গার প্রয়োজন । 
আধুনিক ব্যবস্থা সবই থাক! চাই । এজন্য নতুনকে যায়গা দিষে পুরাতনকে 
সরে যেতেই হয়, আক্ষেপ করলে চলবে কেন? 


কলকাতার জন্য নির্বাচনী তারিখ 


পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় এবং পরিষদীঘ্র উভয় নির্বাচনেরই তারিখ টারিক 
দিয়ে ভোটগ্রহণের বিস্তৃত কর্মন্চীর কথা নির্বাচনী কমিশন ঘোষণা করলেন 
২৩শে জানয়ারি। ১লা মাচ শুরু হয়ে ভোট গ্রহণ চলবে ৩১শে মাচ পধস্ত । 
কলকাতার ২৬টি নির্বাচনী এলাকার ভোট গ্রহণ করা £বে ১৪ই মাচ। আর 
ভোট গণন। কর! ভবে স্থির হলে ১৭ই মার্চ তারিখে । 


পথের পাচ।লী ছবি 


সত্যজিৎ রায় তখন দিনেমা জগতে ,একেবারেই অপরিচিত। তিনি তার 
জীবনের প্রথম ছবি তুলেছেন বিভ্ভতিভূষণ বন্দোপাধ্যাযের পথের পাচালী | 
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কিন্ধ অর্থেব অণডাব ছবিটা শেষ কখতে পারছেন পা। সে জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে 
দেখ| কব তাব সাহাধা চাই/লন। এ হচ্ছ ১৯৫9 সার কোনো একটা 
সময়েব কথা ডা, রায় যথন জদাবাগে আন্ত অবস্থা অন্বন্থ হয়ে পডেছিলেন। 
মুখামন্্ীৰ শবীব ৩খনও বাভব “বণরাবাব 71 প্রস্থ হায় গঠেনি বলে তাৰ 
বাডিবহ নিচ শর ৯লশঘণ্ব বব শে। খাবার ব/শাবস্ত কব। হলো 
তাঞাতাটি। বিকেলব ধকে দীঘক ৭ “ক ্বক ণম ডপস্কথিত ভন্লন পবনে 
ধুঙ এব" লঙ্গ|! পাঞ্জাণা সঙ্গ ৬ বদনবশ «৮ € 2াভনাথ জাশ্ষপত্র 1 বল। 
বাঙলা ঠনিহ সতঙ্ষি বাশ ঢা াণক শি ঠাব কহ বে সম “লগগছিল 
ভবিট। € 7, দানার সমণ প্রচাব বি শাশেব কষেক জন হারবিকাবিকও 
উপস্থিত “ছিলন তাণ্দব খাপা নাটাকাৰ মন্মথ বদরব নামটা মনন পডছ | 
যি ছিল গ্রাম পালার জীবন বিবত তমন কোত্না পশাদাব শিল্পী পাল 
গ'শ নেননি ১ হবে এ পাবার কঙ্িতত «ণকাতব অভিনব ৩: ব খব 
দখদটি পিল £*শিবি[টিবভব্গি দে ত ”লন তাৰ মানস চন্কষ আব 
যিনি এটি “৩বি কাব ভন ঠাব € প্রতি। আছ ৫১1 বুঝতেও তা সেদিন 
ঙুল তয় নি। তিনি স্নাজিস্বাবুক *াহাযা কবব প্রতিশ্রুতি দিলেন পবের দিন 
তিনি প্রচাব অধিক* শ্বামাখুবপক তকে পাগালেন, আলোচনাও কবলেন কিনব 
তা সব্বে৪ বিএাশটি [ক আশি হেল. “হ মাপন্তি গুন কবেই ডাঃ বায় 
এ অসম্পর্ণ ছবিটি বাজ্যণবকাবে পক্ষ খেকে নি “নয়েছিলেন এব একেই বলে 
সত্যিকাব গুণগ্রাহিত' ৪ দৃষ্টি । পরবর্তীকালে বু পেতে ছবিটি ধেখিয়ে সবকার 
অর্থ ও ডলার পেগ্ছিলেন পরব । আব “ই ছবিটির জন্য প্বিচাপক পতাডিছ 
বায় বিশ্ববিধাত তত পাবতেন না যদি শা ভাঃ বায় প্রাথমিক স হান্যাব জন্য 
তার দক্ষিণ হস্ত বাডিয়োপধতেন | ২৭7 জাগুয়াখি ববীন্দ্রনাথেব বা দিব মঝ্চে 
মুখ্যমন্ত্রী পথেব পাগালীব পরিচালক ও শিল্পীদেব নি”জব হাতে মঙেল প্রতি 
পুবস্কাব দিলেন্ট। এতে “্য তিনি কী এশি হয়েছিলেন তা বলাব নয় 

পরেব দিন যু বিধানসায় ভাষণ ধিলেন বাজ্যপাল নিবাচনের আশে । 
যুক্ত বিখানসশাব এই হ ছিল শেষ অধ্বিবশন | বিহাব থেকে যে এলাকা 
পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল, সেই এনাক। বেক "আটটি প$ন মুখ দেখা গেল বিধান 
সভায় | তিনজন বসেছিনলন ক"? গুস পক্ষে চাবজন বিবোধী পাক্ষ, আর এক 
জন 'নির্দল। 
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এর পরের দিন দমদম বিমানবন্দরে এসে ন।মলেন চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ 
এন লাই । তাকে স্বাগত জানালেন মুখামন্ত্রী । চৌ বিশ্বভারতী যাচ্ছিলেন 
দেশিকোতম উপাধি গ্রহণ করতে ৷ শ্রাস্থতিনিকেতনে এই উপান্ি গ্রহণ করার 
সময চৌ বলেছিলেন, তার কোনো বিশ্ববিগ্যালয়েব শিক্ষা নেই, আব জনগণের 
প্রতি হার সেবা তখন পধন্ত খবই নগণা, সে জন্য এই যে সম্মান তাকে দেওয়। 
হচ্ছে, এর তিনি উপযুক্ত নন | যাই হাক, কলকাতায় ফিরে চৌ মুখ্যমন্ত্রীব 
হাতে তার বন্যাত্রাণ তহবিলের জন্য সন্বর হাজার টাক! দান করলেন। 


১৯৫৭-র সাধারণ নির্বাচন 


ভোট গ্রহণের ৩০ দ্রিন আগেই কলকাতা আর পশ্চিমবঙ্গের জেলা অঞ্চল- 
গুলি উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল । এই উদ্দীপ্ণার উত্তাপ কিছুট। অনুভব 
করলাম যখন মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী অফিসে ও বাড়িতে ক"গ্রেস কমীব। «লে দলে 
এসে ভিড করতে লাগলেন । ১৯৫২-ব নিবাচনের সময়েব মত] এবারে ৪ 
তার নিবাচনী অফিস তার বাড়ির প্রাঙ্গণ সংলগ্ন তাবই পবিব।রস্থ এক অফিস 
ভবনে স্থাপিত হয়েছিল । একদ্নি সন্ধ্যাবেলা চারটি ছেলে এসে আমারই 
অফিল ঘরে ঢুকে পড়ে বললো, ডাঃ রাষের নিবাচনী অফিস পরটা কোথায় 
বলতে পারেন ? ৃ 

তারা জানালে! তাবা কংহগসের নবগঠিত ছবরসবিমদেব ছেলে । তাদের 
একট! অ** মুখামন্ত্রীর নিবাচনী এলাকায় কাজ করবে। 

তার পূর্বস্রীদেব যতো ডাঃ রায়েব কোনে। রাজনৈতিক লি বা একান্ত 
সচিব ছিল না, যাবা তার অফিস দেখবেন এব" বান্ডিতে যারা আসবেন 
তাদের দেখাশোনা করবেন। তার কারণ রাজনৈতিক বা।পারে কোনো সচিবের 
কোনো উপদেশ ন! সাহাযেব তার দরকার হিল না। সেজন্য তার ঘরে 
যাবার অনুমতি পাবার আগে মণ অভাগতরাহ ্রমাব ঈফিসঘরে এসে 
ভিড করতেন। এট চাবটে ছেলের সঙ্গে কথ। বলে আমাৰ খুব ভালে। 
লেগেছিল। আমি ডা. রায়ের প্রধান নিপাচনী ম্যানেজাবকে এদের সম্বন্ধে 
বলেওছিলাম। এরাই ছিল ছাত্রপরিষদ-এর প্রথম দলের প্রতিষ্ঠাতা-সভা। এবাই 
এদের দলবল নিয়ে ১৯৫৭ সালে সেই প্রথম রাস্তার মোছে মোডে পথসভা করে 
বেড়াতে লাগলে। যা নাকি ছিল এতকাল বামপন্থীদের একচেটিয়া। এদের 
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কাজকর্ম শীগ্গিরই স'বাদপত্র ও জনসাধাবণের চোখে পড়ে গেল। আর 
এদেরই ওপব গাব দেওয়া হলে! বৌবাঙজারেব মতো কঠিন নির্বাচনী 
এলাকাব, যেখানে কম্যুনিশদেবই প্রভাব ছিল সর্বাধিক । জনসাধাবণেব সঙ্গে 
পেখা কবা, সাবাদিন তাদের সঙ্গে মিলেমিশে থেকে তাদের দুঃখকষ্টেব ভার 
যতট| সম্ভব লাঘন কথার চেষ্টা কব1, এসবই ছিল তাদের কাজ। আব 
এ কাজ তাব। করেছিল খুবই রুতিত্বের সঙ্গে, যে কথা পবে৪ও আমাকে 
বলতে হবে। 

মহানগরীর কেন্দ্রে অবস্থিত এহ বৌবাজাব অর্গাৎ মুখ্যমন্থীর নির্বাচনী 
এলাকার ৫বশিষ্ট্য ভচ্ছে, এখান নানাজাতিব লোকেব বাস। ১৩,২২৯ ভোটের 
মধো প্রায় ১৯,০০৭ ই হচ্ছে মুসলিম ভাট | এই এলাকায় আ'হ ইংরেজ, 
ফবাসী, বেশ কিছু সখ্যাক় চীনেব।, পৃথিবীৰ আরও অনেক দেশৰ লোকও 
বয়েছে । এহপব মত জাতিব োটদাতাদেব ম'ধা কাজ করতে হলে দক্ষ 
কমাব দখকাব, যাবা এদেব ভাম! জানে, এদেব সঙ্গে মিএতে পাবে । 

২ব। যেকয়াবি তারিখে সাব। কলকাতাব শিবাচনী এলাকা জন্য মনোনয়ন 
পত্র দাখিল হযে গেল বৌবাজাব এলাকার জন্য শাঃ রায় ছাড়া আবও 
চাবকন মনোনয়ন পত্র দাখিল কবলেন, চাদের মর্ধো একজন ছিলেন মুসলমান 
প্রার্থী মহম্মদ ইসমাই৭ একজন দ্বিতী৪ ব। *তীয শশ্রণাব £নতা। বাব কাজকর্মের 
প্রণান গণ্ডী ছিল টে উউনিবন ক্ষেত্রে, যেখানে প্রচাবেব কোনা আধিকা ছিল 
না। ইনি ছাডা ছিলন একজন শ্নিমভাসভা ৪ ছুজন নিদল প্রাথী পবদিন 
মুখামন্ত্রী যখন ভাব গারিতে উঠতে যাচ্ছিলেন তখন একতলাব হলঘবখার্শ' 
শরে গিয়েছিল দলীষ কমীতে এপেব গনেকেহ তাৰ জন্ত কাজ কবেছিল 
১৯৫১ এব শিবাচান। তাদেব খন্িব অন্থ ছিল না, কাবণ মুখ্যমন্ত্রীর বিকছে। 
যে প্রার্থীকে দ।ড কবানো হয়েছে, তাকে ৮নে কে? £কেবাবে অজ্ঞাত বশলেই 
তয়, বোধহয় উচ্ছা ক্তবহ এট| কব! হয়েছ। বিবোদী পক্ষবা ভেবেছে 
বৌবাঙ্জাবে আমব| হেরে যাবোহ, স্রতরা" যাকে হোক একজনাক ৭ব ওখানে 
দাড করিষে দাও 

কর্মীদেব মধো উত্সাহী এক যুনক মুখ্যমন্ত্রীব কাছে গিয়ে বললে, স্যাব এই 
ইসমাইল লোকটি কে? আমবা ত কৃখনে! এব নাম শুনি শি? আপনাৰ কি 
মনে হচ্ছে না, আমাদের কাজ এবাব খন সহজ হবে? 
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ডাঃ রায় উত্তর দিলেন, আমিও খুব একটা শুনিনি লোকটি বিষয়্ে। 
দেখা যাক। 

নিবাচন-তদারককারীদের এই আত্মতুষ্টির মনোভাব যে" প্রায় সবনাশ 
ডেকে এনেছিল, এটা পরের ঘটনাগুলি খেকেই বোঝ! যাবে । ভার নির্বাচনী 
কাজকর্ম কংগ্রেস সংগঠন থেকে কব! হতে] ন।। যারা করতো তাদের মধ্যে 
কংচগ্রসীও ছিল, নিদল লোকও [ছল ॥ তাদেব অনেকে তাকে ভালবাসতে। 
৪ শ্রন্ধা করতো লে কংগ্রেসের আওতাব পাইবে খেকে উব ভগ্ঠ আন্তরিক- 
ভাবে কাজ করে যেতে! । 

প্রাথীদের শাম ঘোমণ। করাব দমন £খকেই নিবাচনী গতিবেগ নুডে গেল। 
নিদিষ্ট তারিখের মাসখানেক আগে থেকেই স্বেচ্ছামেবকবা দে৪যালে দেণযালে 
পোস্টার এটে প্রাথার নাম আব প্রতীক'চচ্চ শ্রচাৰ করতে লাগলো । এবাব 
পরিস্থিতি ১৯৫২-ব মতো! নয়। ১৯৫৭ তে একা স্থাপিত হযেছে সি পি 
আই) পি এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক এব" করোধা্ড ব্লক (মাক সিস )এর 
মধো। এই গোঙ্গা কলকাতার সমস্থ নবাচনী এলাকাতেই প্রাথী দাড 
করিয়েছে, লোকসভা এবং বিধানলডা উভধেব জন্যহ । 'গাডার দিকে 
ডাঃ রায় নিজের নিবাচনা এলাক। নিঘে একদম মাথ। ঘামান.শ। ৮ 
ফেব্রুয়ারি অতুলা ঘোষকে শিবে বিশ্বে রিঘানে উত্তরবঙ্গে বগনা হয়ে গেলেন। 
এইসব ক্ষেত্র তিনি ছোট একটি স্রাুকেশে টাকা ভর্তি করে নিয়ে যেতেন। 
ক"গ্রেন প্রাখীর। প্রচার পুস্তিকা, জাপ গাি আব টাক! ক'গ্রেস ফিস থেকেই 
€পততো। তার উপরে এট। ছিল কংগ্রেপ নেত। হিসাবে ভার বিশেষ বাবস্থা । 
খুরে থুরে সব দেখেশুনে কোনে। প্রাধীব দরকার বুঝলে 'তাকে বগানেই সঙ্গে 
সঙ্গে স্থাট্কেণ থেকে টাকা বার করে দিযে দিতেন তিশি। তাদের এলাকাছ 
মুখামন্ত্রীর জনসভ( ৪ অর্থলাহায্া প্রার্থীকে ক্লতজ্ঞতা পাশে 'মাবদ্ধ করে 
ফেলতো!। তার প্রতি তাদের মান্ধগতা কেন যে শিখিল হষখনি, এটাই তার 
সব থেকে বডো কারণ। 

তিনটি সাধারণ নির্বাচনী প্রচার পবিচালনাব সমধ আমব। দেখেছি, প্রাঃ রায় 
নিষ্ঠার সঙ্গেই রাজ্য সরকার ও নির্বাচনী কমিশনের নিদেশ পালন করে গেছেন, 
যাতে ছিল মঞ্যম্বলে গেলে সরকারী গাড়ি বাবহার কর। চলবে না। ১২ই 
ফেক্ুয়ারি মন্ত্রিপভার বৈঠকে তিনি তার সহযোগী মন্ত্রীদেরও নির্দেশ 
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দিয়েছিলেন, যখন শির্বাচনী প্রচাবে বেরুবেন তখন যেন নিজেদেরকে তারা 
সাধাবণ নাগবিক হিসানেই মনে কবেন। মুখ্যসচিবও সবকাবী কর্মচারীদের 
প্রতি বাব পাব নিদেশ জাবি কবেছিলন, প্রার্ধীদেব বাপাবে তাবা যেন 
কঠোরগাবে নিবপেক্ষতা অবলম্বন কবেন । মামবা আপও দেখেছি, তিনি এবং 
অতুল/য ঘোণ দ্ুজপে মিলে যেখানেই শিবাচনা সঙ কাবছেন, সেখানেই বিরাট 
ভিড হয়েছে। সব জায়গাতেই ডাঃণ্বারেব ভাষণের মুল বিষয় ছিল প্রথম 
পঞ্চবাণিক পবিকল্পনাকাদণ যে সব কুতন্গপ্ূণ কাছকর্ধ হকেছে তাৰ বিন্বণ। 

এই প্রসঙ্গে খবহ চিন্তাকমক হবে ৭ সেভ সমযকাব এব্যমূলোব কথা তুলে 
দুটি খতি প্রথোজনীয় জিশিসেব দাম কী ছিল সে কখ। বলি। বেশন দোকান 
থকে মআটঢ। বিঘি' হতে] সাদ হর আনা কবে সেরে । আব সবসের .জলেব দখ 
ছিল আডাই টাক। করে । আৰ এখন নিজেরাই ৬লন। কবে দেখুন । 


সিদ্ধার্থশস্কর রায়ের আবির্ভাব 

শামি “কটা বা বশত বমানুম ফাল গিষেছিলাম কোনো «ব 
ববিবাবেৰ বিকেলবেলা মুখ মন্ত্রী হাব একঙলাব গফিসঘবে বসে কাজ 
করছিলেন, আব আমব] কযষেকজন ছিলাম পাশের ধাব। «মন সময় দেখল'ম 
অপ স্ন্দব এক দীঘ ধতা যুখাপুরুস» পরনে খপাবব ধুচ্চি পাঞ্চাঁবী আব পা" 
কালে! চখল, মুখামন্ত্রীব  বাডিব পুবদিকেব ঞটক পোবষে স্প্রিং দবজা ঠেলে 
হলঘরে ঢুকছেশ। আমি মাসন ছেড়ে উঠতে পা উঠতেই দেখি তিনি 
হলঘবেব মানামাঝি একস দাডিয়েছেশ। আমাব চিনতে কষ্ট হলে। না? 
দেশবন্ধু চিবগুন, যিনি ডাঃ বায়কে বাজনীতিতে নিষে এসেছিলেন, হনি 
তাবই দৌহিত্র সিদ্ধার্থশঞ্ছব বায়। াকে দেখেই বুঝলাম তাব এই আঙগাব 
কাবণ কী হতে পাবে। ভাকে তাডাতাড়ি বসতে বললাম। তার মুখে 
তাব অন্যন্য মধুব হাজিট্রকু াট উঠাল। তিনি বসে পডলেন। আ'ম টুকবো' 
কাগজে তাব নাম লিখে মুখামন্্রীব ঘবে গিয়ে তাকে দিলাম মুখামন্ত্রী 
সেট। দেখে মাথ। নাডলেন, আব সঙ্গে সঙ্গেই আমি বেবিযে এসে গুকে ভিত-ব 
যেতে বললাম । গত দশব্ছবে সিদ্ধার্থবাবুকে একব।বও এ বাড়িতে আসতে 
দেখেছি বলে স্মবণ কবতে পারলাম না। বেশ খানিকক্ষণ সময কাটাবাধ 
পর দিদ্ধার্থবাবু বেবিষে এলেন খুব চিপ্তিত মুখে। আমি তাকে ফটক পযন্ছ 
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এগিয়ে দিলাম, কিন্তু ভূলেও জিজ্ঞাসা করলাম না যে, তিনি নির্বাচনে দক্ষিণ 
কলকাতা থেকে কগ্রেন প্রার্থী হিসাবে দ্রাডাতে বাজী হয়েছেন কিন।। 

ই্যা, ডাঃ বায়েবই জয় হযেছিল, সিদ্ধার্থবাবু রাজী হয়েছেন কংগ্রেস মনোনয়ন 
নিয়ে প্রাথী হিসাবে প্রতিদবন্দিতা করতে । ১৯৫১ সালের নিবাচনেব সমন 
ডঃ শ্ামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাকে জনস-ঘেব প্রার্থী হিসাবে দা করাতে 
চেয়েছিলেন, কিন্ব তিনি তাতে রাজী হননি। ব্যস্ত তরুণ ব্যবহাবজীবীকে 
রাজনীতিব কঠিন পথে টেনে আনা সহজ ছিল না। 

ওদিকে প্রজ| সোস্তালিস্? পার্টিব সভাপতি ডঃ প্রফুল্রচন্্র ঘোষ, ১৯৪৭ 
সালে পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এব" কংগ্রেম স*সদীয় পরিষদে নেডা হিসাবে 
মনোনীত হবার আগে গাম্ধীজী তাকে হিন্দীতে যে চাঞ্চল্যকর চিঠিখানা 
লিখেছিলেন, সেটি কাগজে বার কবে দিষেছিলেন। চিঠিখানা ছিল এই £ 

সর্দাৰ একটা বকুবা লিখে পাঠিয়েছেন যে, আপনার মন্ত্রিসভায় ণকজন 
মারোয়াডী থাক। উচিত, বদিদাস গোয়েস্কা অথবা দ্রেবীপ্রসাদ গৈতান 
আমাব ষ। মনে হয়, এটা কব যুক্তিযুক্ত হবে, ন। করা তবে অযৌক্তিক । 

কংগ্রেস-প্রচারে প্রবোচিত হযেই সম্ভবতঃ ডঃ ঘোষ চিঠিখান! ছাপতে 
দিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল €দখানে। যে তাকে পদত্যাগ কবতে হয়েছিল বহৎ 
বণিকবা তার প্রতি গাঞ্গ। হয়েছিলেন নলে । পরেব দিন অতুপলা ঘোন উড, 
ঘোেব তীব্র সমালোচনা কবলেন এই চিঠি প্রকাশ করার জন্ত । বিশেষ করে 
গান্ধীজী যে চিঠি প্রত্যাহাব কৰে নিয়েছিলেন, সে চিঠি বাব কব তাৰ মোটেই 
উ-চত হয়নি, এই ছিল অতুল্যবাবুর অভিমত । 

পয়ল| মাচ পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে শু হলো নির্বাচন । নির্বাচিত 
হবেন ২৫১ জন বিধানসভা সদশ্য এবং ৩৬ জন লোকসভা সদস্য । (ভাটদাতাদের 
স"খা। আন্রমানিক ১৫১ মিলিয়ন । বিধানসভাব জন্য প্রাগ' ছিলেন ৯৪৩ জন, 
লোকসভাব ভন্য ৯৯ জন । 

কলকাতায় কম্যনিস্টরাত ছিলেন ক*গ্রেসেব প্রধান প্রতিদ্বদ্দী ৷ তারা পাক 
গলিতে নির্বাচনী সভা কবাব ব্যাপাবট। একেবাবে একচেটিয়া করে ফেলেছিলেন । 
এবার তাদের শ্লোগান ছিল, বিকর সরকাব। নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেস ভীদের 
সর্বভারতীয় নেতাদের প্রভাব প্ুণভাবে কাজে লাগিয়েছিল বল! যেতে পারে। 
নেহেককে দিয়ে তা শুর | তারপরে ছিলেন কণগ্রেস সভাপতি ধেবর, গোবিন্দ 
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বল্পভ প্থ, মোরারজী দেশাই, বকমী গোলাম মহম্মদ, কগজীবন বাম এবং শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী। প্রথম দিনের ভোটগ্রহণের পৰে কম্ানিস্ট দল দাবি তুললেন, 
পশ্চিমবঙ্গে আব।ব নির্বাচন কবতে হবে, কাবণ ভোটেব বাক্সগ্ুলে। নাকি সিল 
না ভিওেও খোলা যাচ্ছে । তাদেব এ দাবি অবশ্য নিবাচনী কমিশন নাকচ কবে 
দিয়েছিলেন । 

জেলাগুলির নিবাচণী ফলাফল যতই আসতে লাগলো, তই বোঝা 
যেতে লাগলো, কণগ্রেন তার সখ্যাধিকা ঠিক নৃজাথ বেখেছে, আর তাব 
প্রশাব অবশ্যই পডবে কণকাতাৰ (শাটদাতাঁদেব ওপব। ১০ মাচ জান|!গল, 
যে প্রফুল্পস্্রু সেন (বাজোব খাগ্যমন্ত্রী ) আগের নিবাচান নিদল প্রার্থী গলির 
আরামবাগেব ডঃ রাধাকৃষ্জ পালেব কাছে হেরে গিয়েছিলেন (ডঃ পাল পরে 
কণগ্রেসে যোগ দ্িযেছিলেন ), সেই তিনি এবাৰ জিতে গেছেন ৩২,৮৫৪ 
ভোটেব সশখ্যাধকে)। 

ইতিমধো ডাঃ রায়ের নিবাচনী এলাকায় যাব। তাব প্রতিনিধি, তারা তাব 
-নজেব এলাকার জন্য কিছু সময দেবাব কথ! বাববাব বলছিল । তাব। বলছিল 
'ভার। খুবই বিবোধিতাব সম্মুশীন হচ্ছে । আমি তিনটি সাধাব" নির্বাচনেই 
দখেছি এক শ্রেণীর লোক আছে যারা নিজেদেবকে স্থানীয় নেতা বলে প্রচার 
করে, আর দানি কবে যে, তাদেব এলাকা থেকে নঙ স্ত্রী*পুরুষ ভোটদাতাদের 
দলে টানতে পাববে। এই খরনেব লোণকবাই াঃ রায়ের চারপাশে ভিড 
করতে। সকাল সন্ধ্যা, আব বলতে।, কিস্ছু ভাববেন না স্ব ঠিক আছে, আপনার 
এলাকার জন্য কোনা চিন্তা নেই। অখচ ছাত্রপবিষদেব নিষ্ঠাবান তকণ 
কর্মীব। সন্ধ্যাবেলা আমার ঘবে এসে বলতো অন্যবকষ কখ'। তারা বলতো, 
এখনে। সমন আছে ডাঃ রায়েব উচিত তাব নিবাচনী এলাকায় একটু ঘোরা । 
নইলে পরে অনেক দেবি হয়ে যাবে। তাব উপস্থিতি কম্ীঁদেব উৎসাহ দেব, 
[ভাটদাতাদেব খুশি করক্তব । 

ঢা: রায় তার নির্বাচনী এলাকায় পায়ে হেটে খুরতে লাগলেন । প্রতোক 
বস্তিতে তিনি গেছেন, ছোট ছোট বাবসায়ী মাব দোকানপাবণ্দব সঙ্গে দেখ। 
করেছেন, বিশ্ষে কবে মুনলমানদেব সঙ্গে, যাবা সংখ্যা দিক থেকে ভাবসাম্য 
বক্ষ। করছিল। ভোটের ছু দিন আগে তিনি মুসলমান-প্রপ্ধান এলাকাধ 
অবস্থিত নাখোদা মসজিদে গিয়েছিলেন । ইমাম তাকে অভ্যর্থনা কবে ওপরে 
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নিয়ে গেলেন। কিন্ দুর্ভাগোর ব্ষয় তার সঙ্গে তখন যারা'গিয়েছিল 
তাদের মধ্যে এমন লোক ছিল যারা গত কলকাতার সাম্প্রধায়িক দাঙ্গার সময় 
অশেষ কুখাতি অর্জন করেছিল। এই লোকটির মসজিদ প্রবেণন কৌশলগত 
ভূল ছাডা আর কিছুই শয়। এর ফলে ভ্রার পক্ষে মুনলিখ ভে।ট কমে 
গিয়েছিল, আর তা স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল তভোট গণনার সময় । যাইহোক, 
মুখামস্ত্রীর এই সব পায়ে-হ।ট1 সফরের ণমষ তীর কাছাকাছি থাকবার আগ্রহে 
আমার একটা ব্যক্তগত ক্ষতি হয়েছিল। আনার মনিব্যাগটি চুরি গিষেছিল। 
তাতে এমন বেশি কিছু হিল না, ছিল কয়েক আনা পয়স। মাত্র । কিন্ত 
এ কথাটা কে ডাঃ রায়ের কানে তুলেছিল জ্গাশি না, তিনি এ রাত্রেই 
আমাকে একটি নতুন মনিব্যাগ কিনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । 

১৪ই মার্চ শাস্থিপুর্নভাবেই কলকাতার ভোটপৰ শুরু হলো । এব মাগেব 
রাত্রে সমন্তক্ষণই আমাতদর থাকতে হয়েছিল, অফিসে বহু লোক আমছিল, 
শেম মুভতে তাদের কী কব্ণীৰ তা জানতে । নিবাচনী প্রচারকদের মধে। 
আমার বেশ কিছু বন্ধু ভিল যারা কখনো সথনো মুখামন্্ীকে মুখ দেখাতে 
কিন্ত তাদ্রে কাক্ত তারা করে যেতো নীরবে এবং একনিষ্টভাবে। এর! 
আমাকে 'মফিস ছেডে যেতে দেয় নি। ভোটদান পর্ব শুর জলো সক।ল 
আটটাথ। সারা দিন পরে টেলিফোন 'আমছিল নিবাচন কেন্দ্র “থকে, 
ভোনদাতাদ্ের কাছ থেকে, জনপাধারণের কাছ থেকে । কেউ চাইছিলেন 
গাঁড়ি, কেউ খাবার প্যাকেট পাঠাতে নলছিলেন, কেউ অর্5িযোগ কবছিলেন 
ওপক্ষে জাল ভোটারর। ভোট দিচ্১ে। কলকাত। পুলিশের এক রন সাঙ্জেন্টের 
কথা শোনা গেল সে নাকি করব্যরত অবস্থায় প্রকাশে ভোটদাতাদের 
প্ররোচিত করছিল কমুানিস্ট পার্টিব স্বপক্ষে ভোট দিতে । সঙ্গে সঙ্গে খবরটা 
পুলিশ কমিশনারের গোচরে আনা হলে। | এ সার্জেন্টকে ধরে তার ইউনিফন 
কেডে নিয়ে তাকে আটক করে রাখা হলো জিজ্ঞানাবারদর ভচ্কা | 

তপুরের খাওয়াদ[ ৪য়! ঢুকলে পর ডাঃ রায় ক'গ্েস অফিসে ফোন করে 
কয়েকজন ক্তপনর্গ স্বেস্জাসেবক চাইলেন তার সঙ্গে বেরোবার জন্য । তিনি 
তাদের নিয়ে কয়েকটি জাগা থুরপেন। যথারীতি তারা! এলো আর উনিও 
বেরোলেন। ফিরে এলেন ঘণ্টাখানেক পরে । শোনা গেল ঠাকে টিটকারি 
দেওয়া! হয়েছে, গালাগালি দেও হয়েছে এবং মারমুখী বিক্ষোভের সামনেও 
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তাকে পডতে হয়েছিল! চেঠাপা দেখেই বুঝতে পাবলাম তিনি খুব ধাকু। 
খেয়েছেশ। তিনি বুঝতে পেবেছেন হাব নির্বাচনী কর্মীণ্ল ঠিকমতো? 
সংগঠিত হয় নি, কোনে। বিশেষ সম্প্রদারদুক্ত তাব কিছ কমী তাব প্রতি 
বিলক্ষণ বিশ্বাসঘাতক তাঁও কবেছে | 

ভোঢগ্রহণেব কাজ শেষ ভয়ে যাবাব পৰ আমব] ধাইবে কানে তালা 
লাগবাব মতো আয় হন্ডে শুনতে পেলাম। বাইরে এসে দেখি তীর 
প্রত্িদন্দী প্রাথীকে নিব বিবাচ এক বিজম মিছিল চলেছে তাৰ বাড়িৰ 
সামনে দিয়ে । আনি ত ততভঙ্গ। ভোট গোণ। হলে। শা, এব মধ্যে বিজয়- 
মিছিল বাঞহযে গেল। 

কিছুক্ষণেব মধোই সুখাসচিব এস এন বাধ এলেন । তীব সঙ্গে এলেন 
পুলিশ কমিশনাব হবিসাধন থোষ চৌধুবী মুখাসচিব তাকে বল্লেন, ওখানে 
যে মিছিলকাবীখ।৬ «৭ £ ন| কেন, সবিষে দেবেন। 

তাই কবা হলো । কিছুক্ষণের মধ্ো ডাঃ ধাষ আবাব যেখানে গিয়েছিলেন 
সেখান থেকে মিবে তালন ত্াতক্ষণে তাৰ বাটিব উঠোনে তাব কমী যাবা 
বিভিন্ন নির্বাচনী কেছ্ছে কাঙ্গ কবছিল তাবা ফিবে ণল্সচছ । “দেব অনেককেই 
খুন উদ্দিত দেগাঠিল | শাদের মাখ। দাণ্ডাঘ ডাঃ বায় বলালন, নিবাশ 
হয়ে। না। মামি যদি হবেও যাউ, কগ্রেস জীবিত থাকনে। 

এবপব এলো! সেল সম্কমখ পিন ১৭হ মাচ ববিবার | বোজকাব মতে' 
বোগী দেখে কয়েকুছন অঙ।গত ও কমীদের সঙ্গে কথা বলে তান সাড়ে 
আটটঢ। নাগ মহ।কবণে চাল গেলেন। মহাকবণেব বাবান্দায় দেখতে 
দেখতে উতন্েজন। ছগিযে পড়তে লাগলো! । তিনি বোজ্কাব ফাইল দেখলেন, 
কিছ চিঠিব িকটেশন পিলেন প্রা বাবোটাব সময্ব তাব ভাইপো স্ত্রী 
শ্রীমতী অঢনা বায় « ভাব ১1ট ছ্েলেদুময়েবা এলেন তাৰ ছুপুবেব খাবাবটা 
সঙ্গে নিয়ে। তখন কেন! সাক্ষাৎ্কাবী ছিলেন নাঁ। ঠিক বাবোটাব সময় 
১৮টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোঢ গোণ। হয়ে গেছে বলে সে সবগুলিব ফলাফলে 
খবর এসে পডলো। ডাঃ রায়েব থেকে ইসমাইল এগিয়ে আছে ১২০৭ ভোটে । 

তাই নাকি? খববট। শুনে তিনি অল্প একটু হাসলেন, বললেন, এতোটা 
তফাৎ? বলে তিনি আসন ছেডে লাউগ্জে গেলেন খেতে । সেখানে তাৰ 
আত্মীয়ের! অপেক্ষা কবছিলেন। সাধারণতঃ তার খাওয়ার সময় তার পরি- 
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বারেব লোকজন তাঁর অফিসে উপস্থিত থাকতেন না। কিন্ত এবার হয়েছিল 
বাতিক্রম। দিনটিব গুরুত্ব বুঝে তারা তার কাছে থাকতে চেয়েছিলেন । 

এইখানে একটা কথা! বলে রাখি । অমন কর্মব্যস্ত জীবনেও তিনি সময় 
করে মাঝে মাঝে তাস নিয়ে বলতেন মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্য । সারা দিনের 
কর্মব্যস্ততার পর অথবা যখন কলকাতা কোনো কারণে বিশেষভাবে তোলপাড 
তখন তিনি অল্প কিছুক্ষণের জন্তা হলেও বিছানায় বসে তাস নিয়ে একটু 
পেসেন্স খেলে নিতেন । 

যাই তোক, খাবার পর শুনলাম বেশ ভালো একটু খুমিয়েও নিয়েছেন । 
তিনি প্রায় আডাইটার সময় লাউঞ্জ থেকে উঠে তার অফিসর্থরে এলেন । 
আরও ৩২টি কেন্দ্রের ফল ইসমাইলেব অগ্রগতি স*খ্য। কমিয়ে ৫**তে এনে 
দাড করিয়েছে । উত্তেজনা আরও বাডতে খাকলো। পরের ১০টি কেনের 
ফলাফল ডা: বায়কে এগিয়ে দিলে! ১০০ ভোটে । তার এই অগ্রগামিতা। 
আপ্তে আন্ডে বেডে দাডালে। ৩১৪ ভোটে | তখন বিকেল হয়ে গেছে । সময় 
মতো? চভান্ত ফলাফল যতো! এগোচ্ছিল ঘোষণার দিকে, পবিস্থিতি হয়ে উঠেছিল 
ততই ঘোরালো। টেবিলেব চাবটি ফোন ঞমাগত বেজে চলেছিল। একই' 
প্রশ্ন, খবর কী? উনি এগিয়ে আছেন ত? 

যাই হোক, পেষের কয়েকটি বান্স ডাঃ রায়কে এগিষে দিলো ৪৩০ 
ভোটে । ডাকযোগে আসা ভাটগুল । পোস্টাল ব্যালট ) গোণবার পর এই 
সংখা! আর বেডে দাডালো ৫৪০ ভোট । সাডে পাচট। পষন্ত আমরা রুদ্ধ 
শ্বাসে অপেক্ষা করছিলাম । এ সময়ই চডান্ঠ ধ্লাফল ঘোষণা কর! হলো । 
কিন্তু সাছে চাবটা থেকেই মহাকরণে লোক আলছিল মাল! নিয়ে, ফুল নিয়ে, 
কেউ বা শুধু হাতে । 

এই সময় খুব স্বন্দর চেহারাব একটি শিখ যুবক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিল। কোনো একটি ইংরেজী ভাষাভাষী ইউপদ্রায়নের সেঞ্টোরি বলে 
নিজের পরিচয় দিয়েছিল সে। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের দরজা একেবারে 
খুলে দেওয়। হলো, পাহারাদারীর কাঙ্গটা€ অনেক শিথিল করে দেওয়া হলে । 
এমন সময় গুর বাড়ি থেকে এলো টেলিফোন । জানা গেল &ঁর বাডির সামনে 
লোকে লোকারণ্য এবং তার ওপর আনছে ক্রমাগত আরও লোক । খবরট! 
ডাঃ রায়কে জানাতেই তিনি উঠে পডলেন-_নিচে নেমে একেবারে গাড়ির 


৭৯ 


ভিতরে ঢুকে গেলেন । আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, সেই শিখ যুবকটি তার 
পশে গিষে বলেছে । তীর গাড়ি রাগ্ক। দিযে যাচ্ছে, আর যতই বাড়ির 
কাছাকাছি হচ্ছে, ততই জনত। যেন উল্লাসে ফেটে পড়ছে । প্রবল জয়ধ্বনি 
উঠতে লাগলে। জণতার মপ্া থেকে, ডঃ রায় কি জয়? ওড়িস্বাবাসীদের দল 
শঝ বাজাতে লাগলো, তার সঙ্গে আবার দোল । 

৬: বাব সোক্ছা «পরে উঠে বাবান্দাষ গিসে দাডালেন, যাতে লোকে ভাকে 
শ্ার দেখতে পান | এই কম বাব কনেক ভাকে বারান্পায গিয়ে দাড়াতে 
হলে। জনতার আহ্বানে । ভার এঠ ভঘ কিছ কামউনিষ্ট দলকে বেশ ঘা 
দিয়েছিল ।* যেখানে ভোটগণনা হুচ্ভিল, সেটা! হচ্জে চৌরঙ্গী। এখন 
যেখানে জি্ুলজিক?ল সার্ভে অব ইচ্ছিযাব "ফিস, তাবা /সখাঁলে একটি 
বাগুপাটি তৈরি করে রেখেছিল কিছ ব্ক্গানো আর ভলো না, শুকনে।| 
থে বাগু গাটি ফিনে গেল | হসধিন কাগেস মাব বিরোধীদের মধো সংঘনে 
৭5 চান পে।ক আাহহ হযেছি ল। চার বাহের জয় সবহই বিশেষ আদত হলো। 
এমন কি পাঠ বামপপ্াদের মপো একক্ন নাম করা বামপন্গী তাকে টেলিফোনে 
আশননন জানলেন বললেন, ৮2 বাছ, এন বোঝা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে কত গ্রস 
£5্ মা;বু, আর « বা-ঙগা আপুনি গাও কাতগ্স প্রশালনকে নেতৃত্ব দেবে কে' 

এ পনর দ্ুপিন পরে ছাত্র পবিনাপের একজন নেতা আমাকে গোপনে 
শন।লেন, নশিনাগন দাকণ সাম্পাঘিক গোলমালেব দিকে মোড নিচ্ছিণ, তা 
জানেন! মহ্ৰ তই বাপ ঘপি নিণাচিত হতেন, তাহলে তিনি হতেন মুখ শন্ত্রী 
এব তিনি বদি মুদ্মন্্ী হতেন) তাভলে কলকাতা চলে যেতে! পাকিস্থানে, যেমন 
চল গেছে কাশীরের মর্ধেকান ৫৪ ছিল বদনা । গোপন পুলিশ রিপোর্টে 
ভান! গেশ, মুখামন্ত্ীৰ নিবাচনী এলাকায় পাকিস্তানী দালালরা সক্রিয় ছিল, বিদেশী 
টাকার খুবই ছঙাহডি শুষছিল তাকে ভাবিযে দেবার দন্য। এই তথ্য 
সুখামন্ত্রী বিধানসহায়ও ভিষেভিলেন মাচের ১৮ তারিখে । 

যাই হোক, ১৯৫৭ সালেব সাশ্ারণ নিবাচন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসক্েই ক্ষমতায় 
বসালো। বিধানসভার ২৫২টি নিবাচনযোগ্য আসনের মধ্যে পুরুলিয়ার ১১টি 
আসনসহ কংগ্রেস দখল করেছিল ১৫২টি আসন, সংখ্যাধিকা ছিল ৫৪) 
১৯৫২-এর নিবাচনের যে সংখ্যা ছিল ৬” . বিবোধীদের সংখা! ৫৭ থেকে বেডে 


এবার হয়েছিল ৮০ । 
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দিল্লী খুব অবাক হযেছিল, যখন আকাশবাণীব মাবধৎ তাব। শুনলেন, ডাঃ 
বায় মাত্র ৫৪০ ভোটে জিতেছেন । প্রধানমন্ত্রী 9 অন্য কষেকজন কেন্দ্রীষ মন্ত্রী 
তাকে ফোনে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন অবশ্থা । ১১হ মাচ যখন জেলাব ফলাঞ্ল 
কিছু কিছু ম্বাসতে লাগলো, তন ছাঃ বায নেহেককে একখানি খব চিন্তাকবক 
চিঠি লিখেছিলেন । চিঠিব বযান হলো এই : 
প্রি জওহর, 

তিনটিব ফলাফল এখন বেবিয়েছে আব এগুলি ৭৩ দ্বকাবী যে তোমাক 
জানানো কতবা বলে আমি মনে কবি । প্রথমটি হচ্ছে প্ষল্লচ* মেনেব হলি 
একজন ফবোয়ার্ড বক প্রার্থী আম্ণ ছিনিয়ে নিয়েছেশ , ১২০০ প্দোটে তাকে 
পবাজিত কবেছেন | শাব প্রতিষোগা পিকপতি, একজন উকিলেব মুভবী মাত্র । 
একটি স*রক্ষিত আসনে একজন সি পি অই প্রাথাব আসনও কেছে নিয়েছেন 
শিসেন ৫৫০০ ভোট পেয়ে আব & পিপি আহ গ্রাণ*টি পাষছেন মাধ 
২৭০০০ ভোট । 

অন্য সব খ্লাফল কম চিন্াকসক নয় । একটি হিনগ্রপান অঞ্চল, সেখানে 
মুসলমানের সংখা| মাত্র ১৮ তাত, আব গতবাবে ফেণালন একজন হিন্দু 
মহাসভা প্রাগী নির্বাচিত হদেছিলেশ, সেখানে অনব। «কজন মুললমান প1 
আন্ভল লান্তাবকে দাড় করি'য়্ছিলাম |" মানণস সান্তাব পেয়েছেন পার ৩১০ %৭ 
(ভোট আর হিন্দ মহাসশাব প্রাণ তাবাপণ বন্দ্যোপাপাষ (পিষেনছন। ১০০৮০, 
এব* সি পি আই প্র।% পেষেছেন ১৩০০০ শান কোচবিহার নিবাচনা 
এলাকায় যেখানে মুসলমানের স'খা। ৩৩ শতাতশ, চসঙ্ান একটি সানাবণ 
আসনে একজন মুনলমান পাঞ্চ ৬০০০ বেশি ভোগ গেনেহেন «কছন কবোযাড 
এক প্রার্থাব থেকে | ফলাফল গ্রলেো চিন্তাৰঃক নখ কা? 

1 ভামার স্েেব 
বিধান 


ংগ্রেসের সংসদীয় দলের নেত। হিসাবে ডাঃ রায়ের পুননির্মচিন 


র। এপ্রিল নব নির্বাচিত কণগ্রেস সংসদীয় দল কলকাতায় এক বৈঠকে 
বসলেন তাদের নেতা এবং কার্ধকবী লমিতির সভ্য নিবাচিত করবার জন্য । 
প্রফুল্ল সেন নেতা হিসাবে ডাঃ রায়ের নাম প্রস্তাব কখলেন। বলা বাহুল্য 
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তিনি পুনশ্িবাচিত হলেন সর্বসম্মতিএমে । আব নেত। হিসাবে ঠাব ওপব 
ক্ষমত। বও।লে। অগা সদশ্ঞাদের বেছে নেবাধ। এখানে আব যে সব আলোচন। 
হয়েছিল তাব মধ্যে সগঠনেব কিছু কিছু ছুবলতাব কথাঈ প্রাধান্য পেয়েছিল 
বেশি। তিনি বলেছিলেন, কর্থীব সখ্য! বাঙাতে তবে, তাদের জহ্য শিক্ষা 
শিবিব খুলতে হবে, পুর্ণ সময়েব কমীদেব কিড় কিছু করে নিদ্ণিত টাকা ৭ দিতে 
হবে, কানা কোনো বামপন্থী দল যেমন €দয়। 

এব কিছু ধিন পবে একদ্নন সকালবেল| ছাঃ বায় তাব নাডিতে ভাব ঘবে 
আমাকে ডেকে পাঠালেন । হাব ভাতে, দু একখান। সাদ। কাগজ, তাতে কয়েকটি 
নাম শিনিঞপখে বেখেছেন “দখপান। ১৯৫২ব নিবাচনও ঠিক এই ধক 
ইখেছিল। ণ কাগজে মক্গিলভায় খাদে [নি নিচ্ছেন তাদেব নাম ছিল। 
এই নামগ্ুলি তিনি শপাবিশ কাব শাগাতজন কণপুগ্রস লভাপতিব কাছে ভাব 
মগগমোদ/নব জগ্ত । আমাকে ডিকটেশন দিয়ে চিঠিব মাকাবে তিনি নামের 
“[লিক।টি তৈব কবলেন, বলালন, গববণাব এট। যেন গোপন থকে । 

বপাবাঙুল্য আমি সচে ঠন ক্লিন । মামি জাণতাষ, একটু গবব যদি কোন 
বকমে খাস হন তাহলে “ব পক্ষে সেটা হবে খুব অন্বস্থতিকব, আব দলের মনেও 
দেখ। দেবে আস্থা | ভাগের এন" পবেব নিবাঁচনক।লে য| হযেছিল। ১৯৫২ 
এব" ১৯৮১ এব নিবাচনেৰ কথা বলেছিশ এই সমঘটা ছিল*মামাক পক্ষে বিাট 
প্বাঙ্গাব কাল। মগ্িসঙায় কে “ক আসছেন এই নিম কাগজগ্লোতে 
জগাণ। কমনাব অন্ত থাকে পা। আব কতণুুলো নাম তাদেব আন্াাক্তমতে। 
সঠ্য৪ ভে যাধ। কিন্তকোন কাগজই পুনবাপুবি সনা নামপ্তলোব তালিকা 
নাব কবতে পাবে নি দেখে আমিও স্বপ্তিব 'নঃশ্বাস ফেলেছিলাম । কোন 
কোনো সগ্াবা মন্ত্রী, পাতিমগ্ধী, উপমন্ধী আমাীব কাছে থেকে এবব জানতে চেষ্ট। 
কবতেন, আমি৭ কোন বকমে তাদেখ এডি যেতাম । 


রাজ্যপাল এবং মন্ত্রীদের আচরণবিধি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী 
এপ্রিলের ততীয সপ্তাে মুগামন্ত্রী একটি চিঠি পেলেন প্রধানমন্ত্রীব কাছ 
খেকে । এটি সমস্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বাজ্যেব মুখামন্ত্রীদেৰ কাছে পানে 
হযেছিল। এতে নেহেরু লিখেছেন : আমি দেখছি, কী রাজ্যে কী কেন্দ্রে মন্ত্রীবা 
ধমশঃই এমন দিকে যাচ্ছেন যা তাদের বাস্তবিকতাব দিক দিয়ে ও মনস্তাত্বিক 
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দিক দিয়ে জনসাধাবণেব কাছ থেকে দুবে সরিয়ে দিচ্ছে । গণতান্ত্রিক সবকারেব 
জনসংযোগেব বিশেষ প্রয়োদন আছে। এ দিক দিয়ে যদি বোনো বাধা 
আসে তাহলে তা বিশেষ ক্ষতিকর হবে। অবশ্ট তাদেব কাজে খব বেশি বাস্ত 
থাকতে হয় বলে স্বাভাবিকভাবেই মন্ত্রীদে পক্ষে জনস'যোগেব ব্যাপবে 
বেশি সময ব সুযোগ পাওয়া কঠিন হযে পে! কিন্তু তবু আমাৰ মনে 
হয় অফিসে যাবা সঙক্ষণ কাজ কবে তাণ্বব মধে। এক খবনেব বিচ্ছিন্নতাবাধ 
গডে উঠতে পা ব, কিন্থ সেট। যাতে ন। হয সোবষযে কোনে। ব।বগ্া নেওয়া 
উচিত। আমি বলতে চাহ না যে গামাদেব মঞ্ীব। জনগণের কাছ থেকে 
তাদেব বিচ্ছি্ন কবে নিষেঠেন, কিন্কু সেদিকে যে “কট। প্রবণত। গ্রে] দিয়েছে 
সেটা অস্বীকাৰ কব। যাষ ন|, আব সেজন্বা সে শাবাটাকে বোধ ববাও 
দবকর | 

যাৰ ওপব জোব দিতে চাই সেও হচ্ছে কাজেব জাধশয শাকমক 
আব আগগানক ব্যাপাব গুলোকে আমার »ষূত পবিহাব কব। উচিত 
কাজেব ব্যাপাবে আমাদের সাধাৰণ নাগবিকাদব মতো চনত ঠব। আব 
সঞ্ব কবে যখন যাবো, তখন ঘঙণ্ৰ সম্ভন এ সন গাকভমক পবিশাব কবস্বা । 
অনাবশ্ক সজসরএানও বাদ দিতে হবে| “বিটি শামলে উট মহলে যয সব 
কেতাছুবস্থ ভাণবব আ্শিষ্া ছিল ত াএবা ব্চাশবে বাণ পিখেি, কথ 
তনু এখনে। কিছু পৰে গেছে 

লখস্বর মণ মন্ত্রীদেব আনক সমন খর কব কাভ করাত ভা, ব্ঠক 
করাত হয। এ সন কবাব জ্গ্থা তাদ্ব হযোগ এ্ণিধা খাক। দ্বকাৰ “ব 
7যাজন মতে। তাবা সেলুন ৪ ববভাব কৰাত পাাবন কিছু প্রাবালন নাহলে 
সেলুন ব্যব্হাব বখাপগব পা করাত ভানে।। আম বিশেষ কবে বলবা, 
মন্ত্রীদের সঙ্গে 'য সব চ।পবাণী বান্ন তাৰ কথা। প্রঝোজন হাল তাদেৰ 
নিষে যাণ্য়া তাক, কিন ত। ন! হলে এদের পবিহণব করাই ভালো । এই 
লালকৌোট পবা চাপবাশীব দল মন্ত্রীবা যেখানে যাবেন চাদের সাঙ্গ খাবে, ণ্টা 
তচ্ছে পুরানো কিতাব «“কঢ। আঙ্গবিশেষ, মতট। শোভার জন্য, ততটা আব 
কিছুর জন্য নয়। 

আমার পবাধর্শ ভচ্ছে, বাজাপালদের পথন্ত এই ব্যাপাবট। ভেবে দেখা 
উচিত এব* তাদের উচিত যতোট! সম্ভব কেতাছুরস্ত ভাব ও গাকজমক 
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কমিযে দেওয়া । রাজোর প্রধানের পর্গে একট। সন্বম ও আনুষ্ঠানিক ভাব 
থাকা উচিত, কিশ্ব এ সব দিক বাছিয়ে চলবারও একটা প্রবণত। আমি লক্ষ্য 
করছি-_য। ব্রিষ্তিশ আমলে শোভা পেতো, কিন্ধ এখন পায় না। 


জে শেহেক 
১৪৯. ৪. ৫৭ 


১৫শে এপ্রিল সকালবেল। ১৮ ম।সনেব একটি ডাকোটা বিমান দমদম 
বিমাণ বন্দব থেকে আকাশে উজ্লে। £ রায় এব" ২০ জন কংগেস এম এল 
একে শিষে । অন্য ছজন আগেই বাওনা হযে গিধেছলেন। গন্থবাস্থল 
দাঞঠিলি" | তখনো কিন্ধ কাউকেই তিনি আশ্বাস দিতে পাবলেন না ধে তাকে 
মন্্বিমভাব 'নন্যা হবে, কাবণ দিপীব অগ্রমোদন তখনো এসে পৌছয় নি। 
বা" সবাই ছিলেশ একট অনিশ্চিত অনস্থাথ। যাই হোক, দিলীব অন্তমোদন 
ণসে গেল, যখন ধপটি গিখে দানি” 'পৌক্কলো | ১৬নে এপ্রিল সকালবেল| 
৮: বামেব নেইত্বে পশ্চিমবঙ্গের ঠতীয মন্ধিমভী গঠিত হলো দাঙ্গিলিওে' 
মন্রিসতায ছিলেন মুখামন্ত্রীকে নিয়ে ১৩ জন পৃণমশী--প্রঘল সেন, অজয় 
মুখপাধা ব, ঈশ্ববদাস জালান, খগেন্দনাথ দাশগ্ুপ্ু, ঢাঃ আব আমেদ, হেমচন্ত্র 
নক্কব, খ্রামাপ্রসাদ বর্মন, পতি মনুমদ্মব, বিমণচন্দ্র সিংহ, সিদ্ধার্থশঙ্গব বায়, 
এবং আবদুস সাদার প্রত্তিমশ্বী ভিলেন তিনজন -পুববী সুণ্োপাধ্যায়। তকণ- 
কান্তি ঘোষ, ও ডা, অনাথবন্ধ বায় । ১২ জন উপমধ্ীব মধ্যে একজন ছি?প্ন 
তঞ্চী -মাষা বন্দ্যোপাধাধ। 

মিবাচনেব পবে ম্বে দুটি জিনিস ডাঃ রায়ের মনোযোগ বিশেষভাবে 
আকর্ষণ করছিল, তার মধ্যে একটি হচ্ছে কলকাতাব বস্তিগুলি। এইসব 
বস্তিতে শোচনীয় ভাবে বাস কবে পাচ লক্ষ লোক, আর এই সব লোকরাই 
নির্বাচনের সমস ক"গ্রেস-ঘিবোধীদেব স*খা। বাডিয়ে দিযেছিল। বিবোধীদেব 
খগ্পব থেকে এদের সরিষে আননার জন্য এঃবেব কলঙ্স্বকপ এই সব বস্তির 
সংশ্বাথ কর! দরকার বলে তিনি মনে কবেছিলেন। অন্ত জিনিসটি হলো তার 
প্রিষ আদর্শ, গ্রাম পরিকল্প অনুসারে পল্লী পুনর্শ ঠন। 

মুখামন্ত্রী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী টি টি কৃষ্ণমাচাবীকে কলকাতায় আমন্ত্রণ 
জ।নিষেছিলেন, আব ৫সেই মতো! তিনি কলকাতায় এলেন ১৯শে মে। বস্তি 
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সকার নিয়ে গভীরভাবে আলোচন! হলো কঞ্ণমাচাবীর সঙ্গে, আমোচন। হলো 
এ-কাজের জন্য কেন্দ্রীয় আথিক সহায়তা কতটা পাণ্য। যাবে তাই নিষে। 
মুখামন্ত্রী কষ্ণমাচারীকে সকালবেল! গাড়িতে করে বধমান জেলাৰ একটি গ্রামে 
নিয়ে গিয়েছিলেন । ১৯৫৬র বন্তার পরে তিনি যে নিজের বাড়ি নিজে করো] 
পরিকল্পের প্রবর্তন করেছিলেন, সেইমতো এ গ্রামটি একটি আদর্শ গ্রাম 
হিসাবে তৈরি করা ইযেছিল। কেক্রীর অর্থমন্ত্রী একটি সমাজকেন্ধের ভি 
স্থাপন করলেন, আর ঘুরে ঘরে দেখলেন, শারণও অনেক বাড়ি তৈরি হণে 
গেছে এর মধ । লক্ষা করবার মতো, গ্রামের লোক নিজেরাই নিগেদের 
বাড়ি করবার জন্য প্রায় ৪.৭ মিপিষন ইট তৈরি করেছিল, £ই সে 
প্রধানমন্ত্রীকে ডাঃ রাষ একখানা চিঠি লিখেছিলেন ২শে মে তারিখে । 
সেই চিঠিতে কুষ্*মাচারাকে নিয়ে তিনি যে কাশনা গিয়েহিলেন ৫ম কথা লিগে 
প্রসঙ্গত বলেছিলেন £ 

তুমি জানো, গত বন্ধ প্রা হুলক্ষ ঘর এথাশে "ভে পড়েছিল হারের 
বলা হযেছিল যদি কোনে। লোক ভাব নিছের না'ড কবার জন ই পুণিয়ে 
তৈরি করদত চাষ, তাহলে তাকে করলা দেওয়া হবে । মানার যেই নাি 
হয়ে থাবে তন ছাদ তৈরি করার চন্য তাকে করোগেটেড টিন ধেওন। হবে। 
আমরা কষ্খখাচারীকে নিয়ে গিক্সেছিলাম সেই জাবগায যেখানে দলাকের। 
নিজের। ৬৫টি ঘর *& ঠাবে নরি কর| শেষ কবণেছে অথব| করনে যাচ্ছে । 
নিজেদেৰ কাছ শিজেনা যে করতে পেবেহে এতে পোকেব। কম আগ্মগমাদ 
' অগ্নভব করে নি। নালাধ লোকেব! নিঞ্চেদের চেষ্টায় তিন মাসের মধে। 
১০ কাটি হট ঠতরি করে পুডিয়ে নিযেছে। এতে মামাদেব মনেকেবহ 
চোখ খলে গেছে | বালা আমর। মোট ইট টতরি করে থাকি ১০৯ কোটি 
আর তার বেশির ভাগটাউ করে থাকে পেশাদার উট বানিষের।। হগের 
১০ শতা"শ তৈরি করে লোকেরা নিজেবাই। নারার্! নিষে একগাশা ঘরের 
দাম পদে প্রায় ৩০০ গাক।। এই পখে লোকেরা যে কী ভাবে শ্বাবলদ্থা 
হযেছে তা দেখে সতি)ঈ আনন্দ ভর । 

মামি কষ্ণমাচারীকে এ বিসয়ে সাহাধ্য করতে বলেছি । 

বিকেলবেল। ছুটি জরুরী সমস্যা নিয়ে অ।মরা আলোচনা করলাম। একটি 
হচ্ছে উদ্বান্ত পুনর্দাসন, অন্যটি হচ্ছে কলকাত। শহরের বস্তি-সংস্কার | তুমি 
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জানো, গতর নির্বাচনে শহব এব* শিপ এলাকায় আমব। ভীষণভাবে ভেবে 
গিয়েছিলাম প্রধানত: ছুটি কারণে -একটি হচ্ছে, যেখানে উদ্বাস্তবা জে 
হাথে তাদের, অস্থায়ী শিখিবলোতে, “দগানে ভাদেব অবস্থা তাব। যে 
খুশি ন। গেট। দখাতে সবকাবেব নিক ভোও পিয়ছে। আব দ্বিতীয়টি 
হচ্ছে, যেখ(ন গ্রামে মামব। বেশ খাশিকট। কাত +1বছি।/সথানে শঠবগুলোতে 
মমব।বঞত কব শ। কলক।ত। পুবানা গব কহ তব কল্কাতাই 
বদ গা নক হর পাদ শাবন 7 কলগা ও বেছে [বিল 
গপবিচ্ঞন্ন 11 
আশি, +৭* [ঢালী ৪5. 2 (ঝি ১৩শ ববিবাধ গপাকি ক খটিব 
লঠকেখ পক 5 শাব সর 1 করতে চাভ পবা ছে ছও নাজ) নদ 
তাখাব লপিবা 5৭ ৮* আমাক গানও 
হামার সব 
নিপান 


বিপানসনভায় ধজেট অপিবেশন 

১১ দেন “মম ব পা হরন পবানসন্ভাব ১ পণেশন শিক কবাশন 
গংচ জখম পুল 2 কই মাতা 508৮ সনলব* বাছেও গেশ 
কব পাবা না তত ৫ক)]1 সলিবত ভি ইত বা ৯ পন বিগন 
স»্1ব অণক্ষ পদে পতিদ্ধ তত বক ততস হানানীত এশবাপাস ক শশা বব 
কপ্ছ ভেবে শিলহিলেন শিহিব যব পাত ততিতি একটি বধতা প্র 
51 বল৮-* বত চবি তহশবপব ল্শর্াণ আভা নব গপঙ্গ টিনাপন হায় 
“এক । নিন মঙ্গসাবে «পি পাব আব বধ ন। বা কৰা চলে ন। এব 
উবে আশ্নৎন্বী ডিপ (নব বায শাব 5 5৮ হন দাত উন্ধাশন। 
সবকাখ পার্স কপ প বব গিষাতনি *শাবশ্ানের ১৯৫৭ এব সগ্োধলট 
প্রসঙ্গ তা দে খে রা যে র।ছুপাঁলব ভাষণে গ৪ণবেো বিতর্ক শক হাব 
মগে অগ্ঠ বিন্ণ নিরে 217 নাচন চলতে পাবে । শিদ্ধাথবাবু পবে বিধানসভায় 
একজন বিশিষ্ট বৃক্ত। ভিনাবে এবং সংসশীষ বিষ শ্রুদ ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে 
গণতগিত কবেছঃলন, প্রমে বািবাবীপাক্ষব একজন সভা হিসাবে, পৰে 
মুখামশ্বী ভিসাবে । 
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যাই হোক, আপাব হাউস বা বিধান-পরিষদের হাতে সময় ছিব্লা মাত্র ১০ 
মিনিট । এতে আব কতট্রকু কাজ কব যাবে? রাজ্যপালের ভাষণে ছিল 
খাগ্ঘমূল্য বৃদ্ধিব কথা, দিতীয় পঞ্চবাধিক পবিকল্পনাব কথা, তিনটি নতুন 
বিশ্ববিদ্যালয যথা উত্তরবঙ্গ, কল্যাণী এব" বর্ধমানেৰ কখ। আব ছিল বস্তি 
ংস্কাবেব কথা। 

পরেব দিন বিধানসভা অথমন্শী হিসাবে মুখামন্ত্রী ১৯৫৭-৫৮ ব বাজেট 
পেশ কবলেন রাজন্ব খাতে ৬১১৮৮)৮৭,০০ টাকা আব ব্যযববাদ 
হিলাবে দেখানে হয়েছিল ৭১,১৭১৫২,০০* টাক ঘাটাত ১১5 কোটি 
টাকাবও বেশি । কিক তবু নতুন 91" বসানোব প্রঙ্গাৰ খিল না কয়েকটি 
মূল সমস্যাব কথা খলতে গিযে জিনি পললেন, বাজে।ব ৪পব প্রচণ্ড চাপ পড়েছে 
নিধারুণ ঘনবসতিপুর্ণ লোকসণ্থাব । £চব সঙখ্যাষ বায়ছে উদ্বাস্ববা তাৰ 
৪প্ৰ পুব পাকিস্তান থেকে ধমাগত আবএও লোক এসে প্রশাসন ববস্থাকে 
আবও জটিলতার স্ম্মখন কবে তুলছে পথিবীৰ সব খেকে খনবসতিপন 
জায়গ। ভচ্চে কলকাও। আব গ্রা।মাধ্লে প্মি পখিবাধ লিপ ৭? * তান বও 
বেশি পবিবাব তাদের সম্বৎংসবেধ “গাবাকি উৎপন্ন কব শানে নস শিল্প 
এলাকায় বাজোব ললোকেপা দক্ষ অ+না আদ শ্রামক হিগাবেন কাজ পাধ না, 
/মখানে নাইন্বের লোদকব ডিচ এপ* প্রতিপত্তি বেশি 

তাৰ বাজেট বায় মুখ।মর্ী তথা আবমগ্ত। | কেশীঘ সবকার যে 
বাজাকে তাৰ দাবিণ ব্যয়ে উপেক্দ| কবছেন সে প্রচ তুলতে ছ্ধি। কবেন 
*ন। ট্যামস বসাশোব ক্মতার তাৰ ৩মে)র কথ।9 তিনি উল্লেগ কবলন। 
কমিজাত সম্পদের পব বাজ্া স্বকাখে ট্যাঞ্জ বসানোৰ ক্ষমতা দে দ্য। হা ণছে 
কিন্ধ শ্লিক্ষেত্রে ঢাব্স বলাতন ব অধিকাৰ কমান কেন্দেব, 'সখানে বাজ্য 
সবকাবেব কিছু কবনাব নে 


১ল। জুল।ই-এর অনুষ্ঠ। 
ডাঃ রাষেব জন্মদিন জাতীণ উত্সবে পবিণত হস্ছিল পল' চলে। সকাল 
থেকে দলে দলে লোক আমততে। তা বাডি মুন, ফল, মিষ্ট শিয়ে। আর এহ 
ফুল, ফল, মিষ্ট যে ভাসপাতালে রোগীদেব জন্য পাঠিযে দেওয়! হতে। সে কথা 
আগেই লিখেছি। যাবা আসতে! তাদের মাপা অকমুরনিস। দেও ইউনিয়ন 


ও) 1৯22 


ছি 


সংগঠনের*লোকেবাত ছিল বেশি । যে কেউ আসতে। একেবাবে ৪পরে চলে 
যেতে তাদের নেতাব কাছে। তবে এই সব ভিডের মধ্যে একট। জিনিস 
দেখে খব মজঠ লাগতো! | সেট ভচ্ছে, জনা কষেক সবকাবী কর্মচারীব মধ্যে 
পিযষোগিত। । তাব মণো একজন ডেপুটি সেঝ্টোবি আর একজন বিভাগীয় 
অধিকশ|| প্রতিযোগিত। ছিপ কে আগে ওব বাদি পৌছে “পের স্থবক ওব 
পায়েব কাছে বাখতে পাবে । 

মুখামন্থীব ব্/ক্িগত কমঠাবা মভলেব €ঢপুটি লে্েঠালি এপস জিজ্ঞাস 
কবুলন, কেউ একসিপ মামূ'ল আছে 

-না 

কা শুনে কাখত বব মাগে তিনিই «সে ও »খ।মন্বীকে জবাশিনের 
অরিনন্দন গৌন।ত5 পাকচেন, «তে ভার শিব আব আনধি বলো না 

কি ডাঃ »)০নব » বপন খণ পর্কল তেতত কী সারি কী মধিস কা 
কণতগেস ভবন যেগানেড এলি মান লোকির আদ অঙ্ক নত । পিকেলে 
ক্গেস শবানব মগ্রঙগান জন সবভাব শী নেত' মত গুহ কবলেন, একজন 
কেন্দ্রীঃ ণ্েমধী এ৮ ক পাতিল, অন্ধজন পরিকনননা মন্গ গলজ'বিল।ল নন্দা। 
“চ পৃহব বালা +গ্রেস পেকে তাব ভাতে এক লক্ষ টাকা দেনা তয। তিনি 
সেঃ সঙ্গে সঞ্জে কিবিখে দিখে বলেশ» এব আবেব খরচ কোক শা গ্রেস ভবন 
পুন।লমা7ত, মাব আপণ এবচ হাক উন্নধনমূলক কা? 

এাব বাঞ্চিগি বনগরা দেব শপবণ উ্রণিন হব ক।তজব চাপ প তত বলে 
ভাদেবও দেগয়া ১০ ০। উপপাব ভাতে বানা ধুতি কিল অশ্ব “ন দিনিল য? 
সেধিন লোকেবা এসেশপিবে যেগো শক ক উপহার হিসাব হা পেতেন 
কমতততানা। কাতক হাগাব শাকা ভাব পাতব। ভাগডারে হুমা হতো গবাীব 
ছাত্র এব* অভাবী! মাগন পব 5ন্যা, যাব মদে। বেশিব ভাগ দাকতে। উদ্বান্ত 


বিধানসভার বৈঠক ও অন্যান্য 
ভাব জন্মদিনের চারদিন পরে বিধানসভাব অধিবেশনে নবগঠিত বিধান- 
সভাম এই প্রথম বিবোধীপক্ষেৰ নেত। জো।তি বন্থ এবং শ্রজ। সোশ্কালিস্ট পাটির 
ডঃ প্রযুপ্ল ঘোষ সবকারেব সঙ্গে হাত মেলালেন একটি ব॥াপাবে। সেছি হচ্ছে 
ধামোদব উাালী কবপোরে* ন আক্ট-এব কতগুলি অসঙ্গতি “ব কবাব প্রস্্ । 


খে ৯ 


সঞীজ 


যাই হোক, আরও ছুটে। সমস্থা।ৰ পব পব সন্মুখীন ততে হয়েছিল টাকে । একটি 
হচ্ছে খাছা পরিস্থিতিব অবনতি, অপরটি তচ্ছে সেপ্টেম্বব মক্টোবধ মাসেব ব্যাঙ্ক 
ধর্মঘট । মিল মালিকরা প্রচুব পাঁধমীণে চাল তাদের কলে মজুঁত.কবে বাখলো 
কি সবকাবেব আইনগত কোনো শক্তি ছিল না (সেগুলি নিষে নেবাব । কেন্দ্রীয় 
খাগ্মন্ত্রী অভিত গ্রসাদ জনে ৭ ৪ ৮ সোপ্ঃশ্ব মুখামন্ত্রীব সঙ্গে বৈ১ঠক 
কবলেন ৭ শিয়ে। অতি প্রধোজনীয প্থাধিব মত আইন অগ্রসাবে বোধ 
কখার জন্য চাল কনগুলি থকে চাল 'নয়ে 'নতে পাববেন এই ক্ষমণ। বাছ। 
সবকাবুক দত পেদ্যা হলে।। এই বৈঠকে ডাঃ বাঝকে দক্দতাব সঙ্গে অহাযত। 
কবলেন মাহনমন্ত্রী সঙগ্গাশদব বাধ বাজা।নবকার কনকানায দ'শোিত 
বেশন বাপন্থ! চালু কবলেন- “যখান গল বিতি হতো সাড়ে ক তবে টাক হ৭ 
পব। খোলাবাজাবে চালের দব তগন হল »নিশ টাক। মণ শিইজন 
সুামন্্রী « খগ্যমন্থাকে নিবে “কটি লালাপিক বৈঠক দঢাকনেন | সদানে 
শন ঘোষণ! করলেন ম কেপ পশ্চিমবঙ্গাক পেতে শ শীম এব 
২০০০০ ঠন চাল মণ্লাব লাণাদব এখন ছিল ৯ আন এব, মাব 21 
৬ আনা প্রসঙ্গত বলে বাগি, ১৯৭৩ সালে চাতোব কাগলারতত বা দব ছিপ ৮৭ 
টাকা কিলো € আটার *ব ছু টাকাব বে | 

গদ্ধ পকিস্থিতিব, “মাকাবিল। করতৈ না পাত জবশারকে পচ 
স্বোব শযোগা [মপস্থী দলপ্ধান ভা এলো ন।। খাব) শুক কবলে। ঈ ন্দোসন। 
“ই সে্টেগব কণক হাব মাবপান পদকে শ্রালা খবশশশত চাখী শব 
ছলকর্দেন মণে। 9২৩ তল লোকে গ্রপ্।ণ করবা হব ১৪১ বাবা অমান্য করাও 
দণ্বা। এঠ মি্গলেব ডাক পিতছিছুেলল ১১টি বামপশ দের ফমনখে গঠি" 
ছুতিগ্ষ ও মৃলানঙ্গি প্রতিবোর কণ্নটি । মিল পবিচালশাৰ ছন্য গেপ্যাৰ বব" 
করবেন ছঃ বেশ বন্দে [পাপাষ। দেবেন তন, তভাতি পট ভিষন বন্ধ | ৫ শব 
সঙ্গে মাব9 কবেকজশপ ভিলেন নুগ)মন্তা তখন খ্রিলেন আ্ণসে। তিনি 
আন্দোলনের নেতাবা দেখ। কবতে চাইলে প্খো কবলেন না! পলে মিছিলেব 
যাত্রীর। বেগে গিয়ে গেপাব ববণ কবেশ। কিক মুখামন্তী এই পবিদ্যিতিব 
মোকাবিল। করলেন অন্তশাবে | মহুতদার (ধানকলম।লিক )৫েব পিকে ধ্যবস্থ। 
নিয়ে এব" কেন্ছের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে খাছ্যশস্য এনে স'শোপিত বেশন 
প্রন্ন করে তিনি বিরোধীদের আ কমণের ধাব শোত। কে দিলেন বলা ঈলে 


৮২ 


এ এন্ড এ আনি অখাউজাজি বনি ই উঠজলীগা 


এইঠ্বে খাণ্ঠসংকট মে।চন কবে মুখ্যমন্থী মক্টোবব মাসে ছুর্গাপুজার 
সময /কাথ।৭ গিষে বান্তিনে একটু ছুটি কাটাবেন মনস্থ কবেছিলেন। কিছ 
ভাগোর লীন্সা ছিল অন্য বকন । পবাাম্ব পোববা হাশ্দব ছিতায় বুহৎ 
ধর্মঘটেব দিকে ঝুকে পাডছিপ | প্থামল। “কব গ্ঠ কা পবণ্নভাতা। চাই 
মাসিক বেতনে ১৫ শশাশশরব সমান, "্যনতন শ্ণে মাসিল ২ ঢাক। 
আগেকাব পরঘাঃ সংঃন হওয়াব দঝন ভাবা “বাবলি 25 “ভী প্রঙাত কব, 
ম।ব চট্টোপাব)ায ৪ মগ্তানাপেক (নঠ1পতাপবদাণ * দূ কব * পাবনন 
ণলে (ভবে ব ছিন্ন খন ব। ফ্ ধণ7উব সম কন্পা। বকা সন্ধি 
ক» * বহা ৮ায়াতপন এ কণাও শাশে৬ বালতি ২ [লিল ক তাপ! থেকেই 
'গবেছিন . *বাণ তাহ ভাবল দা পাল ১খগাব (বঙাহন) ঘাষণ| 
কব। *পে] «বত টিখখ ও «কা টাভবশাতনব ১ সান বর 1 হলো এস উন্ধবের 
শফেবা দক 1 বাব” | (গহন মাচ তক নল ছিঃমাড কবাযায়কিত 
দ্বার জন্য কগ্ধ নার চঘ। হ।থ ভু | 
১৪০মাণ। 5৬ পাশা] লা লীল আজ উজ্জল 2প্ুল এক) অচল 
অবস্থ। ০প ৩ পাগণ7 দপশহ কা চাহ বাত ৫৮ স্বাগশগ নিলেন। ব)শ 
কমচাবীদেব 71 গ পাশ কব 2? শচল বস্থাব শবস ন বখাব ভন্তা ডা, বাব 
ঠায় * চাত/লল ৮০ ণ্ব্‌ ৫৭ ব“”্কটি নী চললে' মু্চ)মন্ত্রীব 
৮৬ কাবা ক. শনির বশ বাহ মতি করিব আবাল হালা ভান্ব “বা 
“রব সহ্প্যতাল প্র চেষ্টার শেপলঞ্ত “কা 2 ৩ শা শেল কনো। 
*র্মচাবা বধ ববাব দকল কান এ ৮ বল পা সবার তাতে 
বিকদ্ে বেমাইনীা দিন কবাব আিযোগ ঠ ল শোবন শ্যা্* মালিকপঙ্গ 
এচাবীনদব 'কমাস বেও/নব সমান অগ্রিম ঢাকা লিতে বজাঁভলেন শোনাবা 
মাঠাখুটি বাঞ্গা, কিখ সময় চাহলেন এক ০91, বাবণ মহাকবণ্বে কাছে 
বাল্মাব ৭পব দধর্মঘ্টাবাঞশীড কবে অপপক্ষ কবে মাছেন, তাদের সন্গাত নিতে 
হবে। ব্লাবাগুল্য «৯ এম্মতি দিতি শীবা দেবি কাবন শি? তখন চাব 
পাচজন নেতা একট। গাড়ি কবে মুখামন্ত্রীব বাড়িতে এতে হা।জব | মুখামন্কী 
তখন তাব বিচ্ছাশাষ শুয়ে “কঃ বিশ্রাম কবছিলেন। আম নেতাদেৰ আসাব 
কথা তাকে জানাতেই তিশি মুখাসচিবকে খবব দিতে বশলেন। তাৰ সঙ্গে 
যেন সংশ্লিষ্ট অফিসাববাও আসেন এ কথাও বললেন । সেইমতো!। খবব গেল, 


সত 


তার| এলে পবে মুখ্যমন্ত্রী নিচে নেমে নেতাদের সঙ্গে কথা বললেন" তারা 
রাজী হযেছেন শুনে একটি বিবৃতিব ডিকটেশন দিতে লাগলেন-_যাতে বলা 
হলো, ধর্মঘট শেষ হয়ে গেছে । এটা বেডিও থেকে যেন প্রচার কৰা হয়। 

বিস্তারিত বলে লাভ নেই । এইভাবে ব্যাঙ্কের সববৃহৎ দ্বিভীঘ ধর্মঘটের 
মীমাংসা হয়ে গেল । দিল্লী য। পারে শি, ডাঃ রায় তা পেরেছিলেন, কাবণ উভয 
পক্ষেই তাব প্রভাব ছিল গভীব' 


বৈদ্যুতিক রেলপথের উদ্বোধন 

পুৰ বেল য়ে বেলপথ ্রকাল্পব প্রথম আঅশশেব কাজ নেন কৰে রেনেছিল, 
হাওডা থেকে শেওডাফালি ২১ কিলোমিটাব পথ | এব উদ্বোধনের জঙ্ 
কাকে শাম, জানানো াধ। পতিত নেহেক ছাডা 2১৪৯ নভেগ্কব দিলী 
একে বিমানে এলেন তিনি, পঙ্গে বেলমথী ছগঙ্গীবন বাম, মামাপের বাজ।গাল 
এব" মুগখামন্্ী ঠাছ। আবও একজন মাননীয় পান্ি উপস্থিত ছিনেন প্রধাল 
মন্ত্রীকে সম্ভাষণ জানাতে তিনি হলেন বঙ্ধদেকেব প্রধানযখী | ছুই গণাশ 
মন্ত্রীকে বিমান বন্দব কে বাজভবনে নিষে য'ণ ব চন্য “কটি বিশেব খোল 
গাড়ির বাবস্থা কবা ভহ্ছিল 

সকালবেল নুখ।মন্্রী বাজভবনে গিয়ে পর্যানমন্ত্রী ও বেশমন্বীকে সঙ্গে 
নিবে ভান্দডা চেখনে গেনেন। আমিও আলাপাভাপব গুখানে গিয়েছি 
অনুষ্ঠ'ন দ্ণতে এব নুন ট্রেনটিতে একট চছতে | দেন সপ্াস্থলেব গল 
একটু দবেই দিয়েছি | কিছ কী চেগতে  কানাবে কাতাবে লোক, 
যেন জনলমুদ্র  এবছুন বঙ্গ করবনা জন্য রেল পে কর্মচারী গাব পুলিশ 
একেনাবে ভিমসিম রে মাচ্চিল। নাব পপর নেতাবা যখন এসে উপস্থিত 
হলেন, তন অবস্থ। উ/- 'চবমে । পাগসেব মতা লোকগুলে। বেলিং বেয়ে 
উঠে এলো, হাজাবে ঠাজাবে লোক এতে বগগুনা ভিটে পলো । টেনে যে 
“যথানে যেটুকু জায়গ! পেলো সটুকুত ধ* ল কবে বসলে! । প্রাঢক্ষর্ম'গেটের 
কাছে এমন ঠেসাগেসি গেলাঠেলি ভলে। “ম নিমন্্িতধাব। বিশেধ কবে বিদেশ 
কটনৈতিক অতিথিবর্গ, ট্রেন চলতে শুর করাণ আগে তাব! এসে পৌছুতেই 
পারলেন না। পায়ের তলায় পিষে মার। গেণ তিনটি অমূল্য জীবন, ১৫ জন 
হলে! আহত | নেতেন যপন উদ্বোধন অন্ষ্ঠান করছিলেন, তখন বেদনাদামক 


৩৮৪ 


ঘএঠনার কথা জানতে পাবেন নশি। তীাব "ছা ভাষণে «নহেক ণললেন, বেলে 
বিছাতাকবণ নতুন শষ, তবে ভাবতেব এই অশে পভল। পূথিলী এগিয়ে 
গেছে 'আধুশিক যুগে, কিন্ধ তাকে যেতে 5 বৈষ্যাতি ক যুগে মধ্য দিনে । 

প্রধাণমস্থী এব “বৰ মুখ্যমন্ত্রীকে শি এটামোসিফে 9৬ চেম্বার্স অব কমার্স 
নামক বণিক সভাব বাধিক সাধাধণ মধিবেশনে ভাম্ণাদতে গেলেন । হাব 
ভষণে কলকাতা সাম্প্রতিক আন্টোলনের প্ভমিকাধ গাচ্ছোব নিষযটাই 
প্রাধাগ্ত পেলো সবাব মাগে। কীকেন্দ কা বাল ভুত সবক বই কুষি উন্নধন ও 
নিশেষ খাছ্য উৎপাদনের দিকে গুকত পিচ্ছেন সন ডেকে লোন | 

৬ঠি আব9 বললেন, “বন কাবক বছৰ পল্ণ ল বে ০০ লক্ষ উন হা 
গ]মপানী কবতে হয « দেখে, এই অনাক কাছ নধ কাঁ। - চকে ঘিবে «কট 
এষ্ট চঞ্জ গডে উঠেছে । ছনগণ পান গাছ বা বকরের কাঙে। বাছা 
সথক।ব চাইছেন “কনপীয় সধবাণবব বাচ্ছ, আব “বন্দীয় সবকাব তাকাচ্ছেন 
পিনেব দ্রিকে আমদানী কবাব চন্য. * লাশবটা বণ্পাতেহ হলে। 

সমাজতগ্্রবাদ সম্পর্দে বলত” গিনে নয পল নন শব ভললা কব এব 
'াখ্যাকর। ভখ নি »মাজন্ৰধলাদের পাস বম দাবীণ বা গঠন আছে। 
এমি চাই াবন্তব « ত্যকদ্ছি মা্ুথ উন্নতিব জঙ্া সমান এণ্যগ পাক? পেযে 
তাবশবে উদ্ধতিব পব চডিষে [ক তেষ স্যগ্ উতপদন বাডাতেই ভবে 
শাব তাব বণ্টন হবে সমান সদান খাটি অশানতিক পটিভন্ষি থেকে 
সমল্াটিকে সবাবখদে 1 $চি ও 

“চগ্বাবেব সভাপতি মাইউদ্ল মাব সাভেব কাতিশি “প ব্ল পগবাধ দিন্নে 
এয, ঠাব মাগে সশ্'পতিদেব নতো। ব)ব্*যীদের ঈক্গশিধাব কণা না বলে 
সবকার "থ সণ প্রচেষ্টা! চালিবেছেন, তান তাৰ গশসা +বেছেন 

১৪ই ন৬গ্বব ববিবাব “েেতেক বখাব প্রধানমন্শীকে বাউবকেবাব ইস্পাত 
কাবখান। (দখাবাব জনতাকে সঙ্গে নিযে চললেন । "বমান ওঠবাব ঠিক আগ 
ডাঃ বাষেব কাছে সরে এলেন নেহেক, বনীলেন, সামনেব সপ্গাহেহ ।ফিবে আসছি 
কলকাত1। 

ডাঃ বায় বললেন, অবশ্যই এসো, কিন্ত অমন দৌডঝাপ কবে নয়। 
তোমাব সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা আমাৰ মতো! বুডো লোকের কর্ম নষ। 

সঙ্গে সঙ্গে হাসির একটা লহব উঠলে! । 


৮৫ 


বিধান সভার অধিবেশন 


বিধান সভার শীতকালান অধিবেশনে সরকার থেকে যে সব বিল আন হয় 
তার মধ্যে একটি বিল বিশেষ কৌ $হলের উদ্রেক করে, সেটি হচ্ছে বিখান সভা 
সদশ্য বেতন মংশোধনী বিল। এতে বাবস্থা! ছিল বিরোধিপক্ষের নেতাকে মাসিক 
বেতন ও ভাতা দেবার বাবস্থা-_সনশ্রদ্ধ ১২০০ টাকা । সব থেকে বড়ো পিবোধী 
দল সি পি আই-*ব নেতা এজ্ঞাতি বন্থকেই বিরোধিপক্ষেৰ নেতা হিসাণে গণা 
কবাহতো। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৭ এই পীঘ দশ বছব খরে বিরে।বিপক্ষের নেতা 
হিসাবে তর ভূমিকার পবচ্ষ বিধান সভা বিতর নখিপরে হতি হয়ে আছে 
এবং একক বদ হিলাবে ১*সদায বিতর্কে তব অনদান সম্ভবতঃ বালা পিধান 
সভাগুলতে অভ্লনীদ পলে শাহযাত হয়ে আছে । পশকদেব গ্যালাবা উপচে 
পডতো-ছা, বি পি বাধেব সরকারকে যে হাবে হিশি আণ্মণ কবতেন তা 
শোনপাব জন্য এব" তাং বি সি বায়ও আবার যে ভাবে তাকে চাখা চাখা কখায় 
উত্তর দিতেন, তা শুনতে লোকের সমান আগ্রহ হতো।। বু এই ুই নেগাকে 
কাছে “থকে দেখাব মৌশাগা ঠদেছে বাল একটা বিধণে আমি সব সময স্থিব 
নিশ্চয় ছেল।ম । আমি জানতাম, * দেব গুজনেব মনো অগ্ুবালে প্রবাহিত 
পারম্পরিক একট পাতি ও শ্র্ধাব ভাব হিল। ১৯৩১ বনিবাচনেব সয় আম 
স্বব* ছ'ঃ রাষেব কাহ থেকে শ্রুনতি) দুজনের মধো এই সমনোত। ছিল যে 
কেউ একে ম্মপবেব *নশাচনী এলাকা গগয়ে জনসভ। করবেন না ৭! প্রকা্টো 
ভোটের তদারকী কবপেন না ১৯৫২ র প্রথম সারাবণ নিবাচনের লমঘ ছাড 
মার কনো কেউ এ5 মিহি ত 9ল্তি ভাঙেন নি। ভা রায়ের বাডিতে বিবোধা 
পক্ষে নেতা যখন কাক বেছে কেতে £ল সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মমন্সাবলী নিথে 
আলোচন। করতেন, তৎন দুজনে একেবাবে অন্ত মাম । আমি এই ঘটন। 
নু বার দেখেছি । পেগেছি, কাশি মনে না গুজনে কথাবাত। বলেছেন। 
ন্মণচ & দুজনেবঈ আসার নিধান সায় ব| জনসদ দেগেছি অনা মতি। 
রাদনীতিকদেব ল'ল| কি দ্ুভে্ঘ। বিবোধিপক্ষের নেতাকে কিনব মামি ্থনে। 
দেখি নি মুশাষখীর কাছ দেকে কোনে। স্বিধা চাইতে কিন্বা এমন কাজ করতে 
মাতে ভার অণবা তাব দপের পক্ষে একটা আপসের মনোভাব প্রকাশ পায়। 
বিরোধিপক্ষের সদন্তদের সঙ্গে ব্যবহারে ডাঃ রায় অত্যন্থ স্রবিবেচক ছিলেন 
এবং ্ঠার পরবর্তা একজনের মতে। কণনো দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণ পথে পা 


২৮৩৬ 


ফেলেন শি। “কবাব কংগ্রেস ধপ্লব একজন সদশ্য ডাঃ রায়েব পাশে বসে 
আচ্েন বিধানসভায়, এমন সময় বিবোধিপক্ষেব একজন মহিলা এম এল এ 
এসে উদ্ভব গর্ব কলকাতার “কটি সবকাখী ফাট পাবাথ জগ্য অনরোব 
জানালেশ তাব কাছে ডাঃ বায় ভার কাছ থেকে দবখাস্থ নিলেন। তিনি 
চলে যেতেই সেই কশগ্রন এম পল এ খললেন, শাঁপনি শ্াব «ক হ্যাট 
দেবেন ন। | আমাদেব দলের অনেক লোক এ ধবনব হ্যাট পাবাব ভন্য ভন্টে 
হযে খুবাছ | 

ঠা: বাম উন্তব দিম্পন, মাপ /বখে।, আম বা*লার নুখামন্ত্রী। শুবু একজন 
পলীঘ পে! নত এহ পধবনেব বাপাবে আনি দলীয় পাক আব বিবোণি 
পান্সব (পাঃকধ চধে। কথনো পার্ক) কবি না। আমাব কাছে বা আাসে 
কাবণ মা নমুশামন্ত্রী। আব 477 ওধেব অধিকাবও আছ । 

“পল সম্পকে বলতে গিষে মুগামহী এই শ্বাবণাকে নাকচ করণে পন 
বিবোধী পঙগেব নিঠাবে বেশন পিপ্ভ তিনি সবকাবী কণচাবী ভয় যান 
তাৰ গখিল সবকাবা মধিস গসানে কখনহ গণ হব না। বিবোধী পক্ষে 
/পঠাব কাজকানণ 11 কবে মুখামন্ী বলেন, তিনি শুণ ভাৰ দচলেবই নেতা? 
নন,তনি পর **শর্থ টধানসশুব সমগ বিবোধী পাক্ষবভ গনিনিশিত্ব ববছেন 
কব (সহ ভা ক বত পা দি বিজন এ ভাত। পেওণাখবকাব। 

ণখানে বলে কাঠা ভাল্লা ৬৩ ১২» টাকাব বেতন এজ্াতি সঙ্গ এব 
সিদ্ধ্থশন্কব বাথ কিবাশী পাক্ষব নত খাকাকাণল কথন নেন লি 

[বখান ৩1 এশঙুধী কাব এক সপ্াভেব মলা চা, বা *খানমন্ত্রীৰ 
ফর *৩বি কৰে নাল” । প্র নমন্ত্রী বিশ্ব াবতীব নাবিক সমাবতন 
উত্সবে ভান দিত বাক্সিন্দকতানে গেছন সেখান 2েকে কলকাতাষ 
আসাণন। ডাঁঃ বাথ বন্ধক পিমান বন্দবে স্বাগত জানাবেন তাব সঙ্গে 
অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ গ্বন এই ছিপ ইচ্ছা। কিন্ত বিশীতাব ইচ্ছা ছিল 
অন্যবকম । অন্ন্থ হবে পডালন তিনি । জব হলে। দুর্বল হতে লাগলেন । তাৰ 
মতে নাম করা ডাওখব মনস্থস্থ হযে পদলে চিকিৎসা কববে কে 7 মনে পঙলে। 
পুবাণে। দিনে একট। কথা। ১৯৪৮ সালে তাব এ বকম জব হয়ে পঙলো তাৰ 
অর্থমন্ত্রী নলিনীবঞন সরকাব তাকে ঞবলেছলেন, আপনার অস্থথ হলে কে 
আপনাব চিকিৎসা করে ? 


২৭ 


_ডাঃ রায়_-উত্তর দিয়েছিলেন বিধান রায়,_-আয়নার দিকে তাকাই, আর 
অমশি সেই প্রতিচ্ছবি নি সি রায় আমার চিকিৎমা করে, আমিও ভালো 
হযে যাই । 

হাসির ধুম পড়ে গিয়েছিল। সময় সময় অড়ত অর্দত কৌতুকরসের 
অবতারণ। করতে পারতেন তিনি। একবার এক ইন্সিণর কোম্পানীর বোছের 
সভায় তিনি কৌতুক করে ভোমিওপ্যাথি ওমুধের ক্ষমতার কথা বলতে গিয়ে 
বলেছিলেন এক রোগী একবার একট! ছুরি গিলে েলেছিল ৷ কিছ অপারেশনের 
ভয়ে সার্জেনের কাছে না গিবে এক বিখ্যাত ভোমিপ্পাণের কাছে গেল। 
ছাক্তারটি ভাকে তার «ষুপের গ্রথম ডোজ দিলে! "মার 'মমনি পেটের ঘধো। 
ছুরির ফলার ধারটা ভোতা। হয়ে গেল। দ্বিতীয চোজে কী হলো জানেন * 
দ্বিতীয় ছোছে ছুরির ফলা কাঠের ভাতলের শাজে ঢুকে গেল তার গুপৰ 
ভতীষ চোটি যখন প্লে! তখন ন্দার কথ! নেই । ছুরিটি স্রসর করে পেটে 


থেকে বেরিষে এলো রোগীর কোনো গতি গতি শা কবে 


তাকে দেখতে ২৮নে টিসেলরে একটু ভালো হাদে উঠতেই তিনি বাধ 
পরিব্নেব জগত দীঘ! রওণা হলেন একটি বিত্ষে সেলনে ক্র হার 
শরীর “বারে ভেছে পড়া দেখান্ছিল | আমর। যারা হার সঙ্গে যাচ্ছিলাম 

| তিনি আপার হার "আগেকার স্বাস্থ্য ৪ শক্ছি 


রশ 


তাদের মন আশঙ্কা ভ?স্ছুল 
“রে পালেন কি ন।। 


খৈল 


€১৫) 
১৯৫৮ সা 


দীঘাষ ডাঃ রায় ছিলেন নাডাজোল বাজার প্রাসাদে । সমুদ্রের জল 
হাওযা একধিকে অন্যদিকে গৃহকতীাব সহধমিনী মথাৎ পাডাজোল রাঙ্গার স্ত্রী 
অঞ্জলি খানেব সধঃ নিবাচিত খাদ্যবস্বব এনে ডাঃ রায় শাগগিরই তাব শ্বাস্থা 
ফিরে পেলেন। আমার স্ত্রী ছিলেন সঙ্গে । ভহাকে নিয়ে সমুদ্র সৈকতের 
কাছে একটি একহল! বাছিতে আমি থাক-াম, আশা ছিল পন্দ কালের 
বিশ্রাম নিতে পাববে।। দাপার সৈকত সমুদদব চেউ এস প্রতিনিয়ত আছডে 
পডচে, আর পালুবেলার উপব দিযে খোটৰ গা চালিয়ে অনেকে স্ব অনুভব 
কখছেন। কেউ “কেউ মাঝে মাঝে শ্দে বমান মদ্বা ভেলিকপটাব কবে এসে 
নামতে! সৈকতাবাসের উপযুক্ত জায়গ। ভিসাপে এই দার আবার ডাঃ 
বায়েব একে সৈকনাবাস দিসাবে গতে ভলেছেনত তন । দাদা কশকাছার 
+1:৮ বেল খব »ঢাতাণ্ড জনর্প্রধ হষে উঠ্োছল । তাছাড। এব দশ 
সৈকতও শন্ততম আকগণ । কমষেক মাইল পরবে চলে “গছে এই ঠসকাতক্ম, 
শ্ববর্ণবেগ। সপ পোবিযে তরপবে ঈন্পশায চকে গেছে। 

গন্তযাবি মাসে শীতিব দিনে তভুলেদের দেশী 266 সমগ্রেব 'বপুল জলবাএশ 
পেবিষে চো-্ব সামনে অদৃশ্ঠ ভমে যেতেও মাছটাছ খে কবে মাসতো কালে 
কখনে। সপ্রাহখানেক পারে | হই সব গ্রামা ডেলেদেব সাহস দেখে অমবা 
বাক হঙে যেতাম 

[বাধইষ স্প্রাভগানেক কাটিযোছ আমবা দাঘাখ, £মন সম এমন একটা 
ঘটন। ঘটলো যে 'মআমাধেব সঙ্গে সঙ্গে দাঘা ছেডে ৮চলে আনতে ভলো। একদিন 
সকালবেলা মামাকে ডেকে পাগালেন চাঃ পাদ নূললেন, ওতে তুম গ্রথম যে 
ট্রেন পাও সেই দেনেই কলকাতা চলে যাও এ বাির এ এঝটাকে “নষে। 
৪কে রাত্তরবেল। একটা বাঙ্সার কুরে কামডেছে, বোধহয় পাগসা কুকুর | 
এখানে ত চিকিৎসা হবে না, ওকে নিয়ে গিয়ে কলক নাব ট্রপিকাল গলে 
দেখাতে হবে। 

অতএব হে মনোরম সৈকতম্যী* দীঘা, বিদায় তারপরে জান্তযারির 
মাঝামাঝি মুখামন্ত্রী ফিরে এলেন। এসে পরের মাসেব বাজেট অধিবেশনের ভন্য 
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প্রস্তুতি পর্ব শুরু করলেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮-৫৯এর জন্য বাজেট পেশ করলেন 
অর্থমন্ত্রী হিসাবে । রাজস্ব আদাষ ধর হলে! ৬৮.৮৭ কোটি. আর ব্যয়বরাদ 
ণ২.৬৯ কোটি, অথাৎ ঘাটতি ৩.৮২ কোটি টাকা । পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পঞ্চ- 
বাষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে ডা; রা বললেন, অর্থবরাদদ ছিল ১৫৩.৭ কোটি টাকা । 
এর মধ্যে দামোদর উপত্যকা করপোরেশনের জন্য বরাদ্দ ১৫.৬ কোটি টাকাও 
ছিল। কিন্তু বিহারের কিছু অংশ ৪ তার সংশ্লিষ্ট উন্নধন কর্মসুচি পশ্চিমবঙ্গে 
আপায় পরিকল্পনার মোট আধিক আয়তন দাড়িয়েছে ১৫৭ ৭ কোটি টাক।। 

পরের দিন দিল্লী থেকে টেলিফোন এলো, এ দিন সকালে তাব বন্ধ মৌলান! 
আবুল কালাম আজাদের পক্ষাঘাতস্চক স্টোক হযেছে, আর তব অবস্থা? 
আশঙ্কাজনক , অতএব তিনি যেন পরের বিমানেই দিল্লী চলে আসেন । ডাঃ রাষ 
তাই করলেন । বিকেল বেলার বিমান ধরে তিনি দিল্লী নেমে সোজ। মৌলানার 
বাড়ি চলে গেলেন। সেখানে পণ্ডিত নেহেরু ও অন্যান্তর। সাগ্রতে তার অপেক্ষা 
করছিলেন । ডাঃ রায়, চিকিৎসকদের যে দল দেখছিলেন, টাদ্দের সঙ্গে বসলেন । 
রোগীর অবস্থা পরীক্ষ।/ করে তার শ্বাসকষ্ট লাঘব করাব জন্য একটি 
অক্সিজেন তার ঘরের মধ্যে রাখা হলে।। নতুন কবে চিকিৎসার বন্দোব্‌প 
করে দিলেন তিনি । পরের দিন দ্বিতীয়, বার তাকে পরীশ্শা করে যখন 
বুঝলেন যে অবনভির ভার খানিকটা রোদ করা গেছে, তখন আর দেরি পা 
করে কলকাতা চলে এলেন, কারণ বিধান সভা রাজ্যপালের ভাষণের 
৪পর বিতর্ক চলছে, এ সময অথনন্ত্রী হিসাবে তার গরভা'জর থাকা চলে না। 

২শে কেবুয়ারি সকালবেলা দিল্লী থেকে আবার জরুরী ফোন ' এ সমণ 
ফোন করেছিলেন স্বয়ং নেহেক। তাকে এখখুনি আব।র দিল্লী যেতে হবে, 
রোগীর অবস্থা আবার খার।পের দিকে গেছে । 

একটা হতাশার স্বর শোন। গেল দঃ রাস্কের গলায় । ফোনট। রেখে দিয়ে 
বললেন, এর! ভুলে যায় যে মামার বয়স ৭৫। | 

তবু তিনি দ্বিধা করলেন না, সকালের একটা বিমানেই দিল্লী রওনা হয়ে 
গেলেন তক্ষুনি। রোগাকে পরীক্ষা করে তীর স্বাক্ষরিত একটি বুঝেটিন বার 
করলেন, আজ সকালে অবস্থার যে সামান্য উন্নতি লক্ষ্য করা গিক্সেছিল তা 
অব্যাহত ছিল বেল ১ট। পর্যস্ত, কিন্ধ,তারপর থেকে অবস্থার অব্নতি হয়েছে, 
আর তা খুবই আশঙ্কাঞ্জনক । 
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ভারতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের স্বাক্ষবিত বুলেটিন বার হবার পর লারা দেশ 
চবম ঘটনার জন্য প্রস্থত হতে লাগলে।। মৌলানা মাব। গেলেন ধ দিন রাত্রে 
দুটো! দশ মিনিটের সময ৷ গান্ধীজীর মৃত্যুব ঠিক দশ বছছব পবে। 

ধিলী থেকে "ডাঃ রায়েব ফেবাব দুটি দিন পরে অর্থাৎ ২৫শে ফেব্রুয়ারি 
বাজ্যপালের ভাষণের ওর বিতর্কের শেষের দিকে বিরোধী পক্ষের উৎসাহী 
সদশ্য যতীন চণবর্তী মুখ্যমন্ীর বিরুদ্ধে *্তর্নাতির অভিযোগ আনলেন । দক্ষিণ 
কলকাতার অভিজাত পল্লী বোল্যাণ্ড বোছেব গপর তিনি নাকি এক একব 
জমি কিনেছেন বর্ধমানের মহার।জাশিরাজ বাহাতবের কাছ থেকে । অভিযোগ 
"ছিল এইঞ্যে, ব্ধার বর্ণমানে মহাবাজার প্রাসাদ কিনেছেন মুখ্যমন্ত্রীর 
যোগদাজলে বেশি দাম দিষে, যাব ফলে এ বোল্যাণগড রোগের জমির জন্য তাকে 
“বশি দাম দিতে হয়নি ' * জমিতে তিনি বাস কববেন বলে বাঙি তৈরি 
করবেন, 

অপ্যক্ষ এই অভিযোগেব উত্তব দেবাধ দিন ধাম কবে দিলেন ২৫শে 
ফেরয়াবি। মুখামন্থী একবাশ দলিল ৪ কাগজপত্ত্েব সাহাযো প্রমাণ করে 
দিলেন যে জমিব জন্তা শঠাবাজকে তিনি কম দাম দেন নি। বর্ধমানের প্রাসাদ 
কেনাব ব্যাপারে সরশাব পক্ষ৪ বেশি দাম দেন নি। বর্ণমানের বিরাট 
বাজপ্রাগাদের যে উচিত মূল্য ধাম কধা হয়েছিল সবকার' বরং তার থেকে কম 
দামেই কিনেছিলেন, মাত্র ছুই লক্ষ টাকাষ । এবং কলকাতায় তার ক্ষমি তিনি 
কিনেছিলেন ১ লক্ ৪২ হাক্গাব টাকায়। এই টাকা তিনি দিষেছিলেন ০৮ক-এ, 
নগদে নয । এই টাক তিনি পেয়েছিলেন তাব ৩৬ নম্বর ওয়েলি'টন দ্টের 
বাডি বীধা রেখে | প্রসঙ্গ মে বলি, তিন বছর পৰে এ ক্ুমিতে তিনি ছৃতলা 
বাড়ি তুলেছিলেন জীবনেৰ বাকি কট দিন কাটাবেন বলে, কিন্তু ১৯৬২তে 
পরিকল্পিত গ্ুহ্প্রবেশেব একমাল আগেই মতা এসে তাকে ছিনিসে নিষে 
গিয়েছিল । গাই ভেগক, অভিযোগের য! প্রমাণপত্র ছিল তা দিয়ে তিনি 
বিধানসভাকে বিশ্বাস করাতে পেরেছিলেন যে, কোন অন্যায় পথ তিনি অবলম্বন 
করেননি । মহারাজাব সঙ্গে লেনদেনে তিনি তার "রকাবী পদের সুযোগও 
নেন নি। 

এ দিন কংগ্রেস পক্ষ থেকে একদল সভা বিরাট টাকাব তছরুপের অভিযোগ 
আনলেন বিধানসভার প্রাক্তন কমুানিস্ট সদশ্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঈনখাত 
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অন্থিক! চক্রবতীর নামে । কলকাতার কাছে উত্তর ২৪ পরগণায় 'উদ্বাস্তদের 
বাড়িঘর তরি করার জবা এ টাকা নাকি উদ্ধাপ্ত পুনবাসন বিভাগ থেকে তাকে 
অগ্রিম দেওয়। হযেছিল। হৈ হৈ পড়ে গেল বিধানসভায় । কমুনিস্ট সদশ্যর। 
মাদালতে গিয়ে এ অভিযোগ প্রমাণ করতে বললেন । 


রায়ে রায়ে ভাঙন 


১৯৫৮-এর বাজেট অধিবেশনে সব থেকে চাথল।কর ঘঢণা ঘটণপো। ৯ই মাচ 
তারিখে ষখন ডাঃ রাষের মন্ত্রিসভার ব্যবহারজীপী মন্গী সিদ্ধার্থ«*কর রায় 
আইন মন্ত্রী হিসাবে পদত্যাগ পত্র পাঠিযে দিলেন । মন্ধষিভ। থেকে,পধত)াগ' 
করার কারণ হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি লিখেছিলেন, জাতির জীবনে যে বহু'বধ 
বিষয় আসে প্রভাব বিস্তার করে, সেসব ব্যাপাবে ধগপৎ্ৎ কংগ্রেস এব" সরকার 
যে নীতি নিয়েছেন, তার অনেক দ্িকেবই আম সম্পূর্ণ এবং মূলতঃ বিবোধী । 
বাস্থবিকপক্ষে মামাদেব মতপার্থক্য এতে] ৫বডে গেছে যে এব মধে। সেতৃ- 
বন্ধনের সম্ভাবনা নিদ্বিধায় অসপ্তব বলে £কবাকো ফতোয়া দেওয়। চলে। 
আমি আপনাকে ছেডে যাচ্ছি তার মানে এই নয যে, আপনার প্রতি আমার 
অন্ধ| কমে গেছে । কিন্ধ মাগষের জাবনে এমন একট সময় জানে, যন 
বাক্তিগত আন্গতোনও গ৪পবে স্থান পাথ তাৰ আদশেব পতি নিষ্ঠা । 

'সগ্ধাথবাবুর পদত্যাগ পত্রেব কথা ডাঃ বায় গোপন “বগেছিলেন । এ দিন 
সন্ধ্যার সময় তিনি শিজ্তে ?গলেন সিদ্ঠার্ঘবাবুর পাডিতে ঠাব পদত্ণাগ গতর 
প্রত্যাতভার করিয়ে নিতে । কি তাকে তার সিদ্ধান্ত থেকে টলান গেল শা। 
ঢাঃ রায় বিধ্ল মনোবণ হরে ফিরে এলেন । 1কন্ধ খবহ ধাঞ্চী পেংয়ছিলেন 
তিনি এ ব্যাপারে, ভার মন্ধ্িস৬| থেকে «কউ কথনো দবরিষে আদেন শি 
বা ভাকে্ কাউকে ছাডিযে দিতে হঘ নি, একমাএ ১৯৪৮ এ +৩ 
মভ্রমদার ও হেম শঙ্গর ছাডা। হারা সে সময় ডঃ প্রতল্রচজ্ঞ থোষেব সঙ্গে হাত 
মিলিয়ে তাকেই নেতপদ থেকে সরাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন । কিছু এগানে এ 
দেখি, কয়েকমান পরে আবার তিনি এ দুজনকেই ভার মন্ত্রিসভায় ফিরিয়ে 
এনেছেন | সেইজন্যই সিদ্ধার্থবাবুর ব্যাপারে তার হলো নতুন এক অভিজ্ঞতা । 

এই ঘটনার ছুছ্িন পরে বিধানসভাষ প্রপ্নোত্তর কালে বিরোধাপক্ষের নেতা 
অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকধণ করে বললেন, আইপমন্ত্রী কোথায়? তিনি আসছেন পা 
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কেন” তীর নাম করে যেদব প্রশ্ন জমা হয়েছে তার উত্তরের তারিখ ক্রমশই 
দেখছি পিছিয়ে যার্চ্জে। বাপারখান। কী ? 

কমানিই *নতা জোতি বস্্র সরকারের কাছ থেকে আর জানতে চাইলেন 
যে, আইনমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন কিনা, আর করে থাকলে সেই কথা সরকার 
কবুল করবেন কিনা ? 

এর পরে সিদ্ধার্থবাবূর পদত্যাগেক কথা বাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো । 
শঙ্ষরদ[স বন্দ্যোপাপ্যায় ১৪০ে মা তারিণটি ঠিক কবে দিলেন, আইনমন্ত্রী 
এদিন ভার পদত্যাগ সম্পর্ক বিবুতি দেবেন বেলা ৩টের সময় । সভাকক্ষ 
সিন ক.নায় কানায় পূণ । সিদ্ধার্থবাবু প্রাষ সাড়ে তিন ঘণ্ট। সময় নিয়েছিলেন 
তার পিবতি দেবার ন্গ্তা। এই বিনুতি বিপানসভার নথিতে ছাপা তয়েছিল 
৩৩ পষ্ট। ! হার ভাষণ লোকে শ্নেছিল একাগ্র মনে, যদিও সামান্য ও ক্ষীণ 
বাধ। এসেঠিল কখ:ন। কগনো ক্রস পক্ষ থেকে । বিরোধী আসনের (কমুানিষ্ট 
নয়) এক “কোণে গিয়ে বসেছিলেন পিদ্ধার্থবাবু । উঠে দাড়িয়ে মাইকটা শল্ষু 
কর ধরে টাইপ করা বিবৃতি পাঠ করতে শুক করলেন 1 পদত্যাগের কারণ 
বাখা করতে গিয়ে তিনি পুরনো একখানা চিঠির কথা উল্লেখ করলেন। 
চিঠিখানা তিনি লিখেছিলেন মখামন্ত্রীকে ১৯৫৭র ২৬শে অক্টোবর তারিখে 
মন্ত্রীপদে বসবার ছমাস পরে। এতে তিনি ভটি প্রস্তাব দৈয়েছিলেন। প্রশাসন 
চালাতে গেলে জনগণের আস্থা অর্জন যদ একান্থ দরকারী বলে মনে হয়, তাহলে 
এই ছটি প্রস্তাব উ'র কাছে মনে হয়েছে অপরিশা্ এবং একে কাকরী করতেই 
হবে। প্রস্তাবগ্ুলি তার শিজেরই ভাষায় হলো 2- 

(১) একজন দপুরবিহীন মন্ত্রী নিয়োগ । তিনি সবসময় জেলাগুলিতে 
ঘুববেন আর দেখে বেডাবেন আমাদের প্রকল্প গুলি ঠিকমত রূপায়িত হচ্ছে 
কিনা । বিভিন্ন দ্চরের মধো সমন্বয় সাধন করার দায়িত্বও থাকবে তার। 
(আমার প্রথম প্প্রস্তাব চ্চিল প্রতি জেলায় একজ্ঞন করে মন্ত্রী থাকবেন। কিন্ত 
সেট] গৃহীত ন1 হুওয়ায় এ প্রস্তাব দিয়েছিলাম 1) 

(২) কেবল ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্যই একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হবেন। আমি 
বেশ দেখছিলাম প্রফুল্লচন্্র সেন এই দপ্তরের দিকে সম্ভবত তেমন মনোযোগ 
দিতে পারছেন না । প্রতির্দিন সকাল থেকে সন্ধা। তার কাছে কেবলি লোক 
আসছে আর যাচ্ছে । এই অবস্থায় সম্ভবত তিনি কাজ করতে পারছেন না। এই 
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বিরাট সমস্যার দিকে সম্ভবত তিনি মনও দিতে পারছেন ন।। সমন্থাট। এত 
বিপুল যে এর জন্ত দেশেব শ্রেষ্ট মান্তষ গুলিরই বোধ হয় মাথা ঘামানোর দরকার । 

(৩) খাছ্য ও রুষি বিভাগছুটিকে এক বিঙাগে পরিণত “করে একজন 
মন্ত্রীকে এই সংযুক্ত বিভাগের পুরোপুরি দায়িত্ব দিতে হবে। 

(৪) অর্থ বিভাগের জন্য একক্তন আলাদা অথমনস্ত্রীর নিয়োগ । ইনি শুধু 
অর্থবিভাগই দেখবেন, আর কিছু নয়। « 

(৫) স*গঠন বা কন্ষ্রীকশন বোডেব পুনগঠন অথবা আদপেই এব নিলোপ 
ঘটাতনা। 

(৬) আমাদের অপীনম্ক কমচাবাঁদেব চাকবির পিমুমকাগণের, অনিলে' 
অদলবদল করা। 

কিন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আমাব প্রস্তাব সবহ নাকচ করা হষেছিল। 

সিদ্ার্থবাবু ভাব ভাষণের শেষেব পিকে প্রযুপচন্ত্র (সন ও কালীপদ 
মুগোপাপ্যায়েব দিকে আঙুল দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন, কংগ্রেস কমীবাই আমাকে 
বলেছে, এটা কীবকম যে, কী কলকাতায় কী “জলাগুলিতে, যেখানেই আপনি 
যান ন| কেন, অমনি লোকেবা এসে বদনাম কববে, বিমলচন্্ সি*হ বা অন্থ 
কোন মন্ত্রীব নামে নয়, এ হুজন মন্্ীব শামে প্রফল্লচন্্র সেন মারু কাশীপদ 
মুখোপাধায়। (এইসময় কংগ্রেস পক্ষ থেকে ভৈ 2৮ চিৎকার কবে হাব ৬াসণে 
বাধা দেওয়া হয ) ৰা 

সিদ্ধার্থবাবুর ভাষণে প্রাসনের বাপক দ্রনীতিব বষয়ন্ন স্কান পায বেশি । 
'সন্ত্রিসভায় “যাগ দেবার ছৃমাসের মধে।ই (অর্থাৎ “ম গন মাসে)হনি মন্ি 
সগার বৈঠকে কাটা ভুলেছিলেন এব* মুখ্যমন্ত্রীৰ প্রচেষ্টা একটি সাব কমিটিও 
এজন্য গঠন কর] হয়েছিল । কিন্কু যে দুজন মন্ত্রীর পপরে ছুনীতি সন থেকে বেশি 
সেই ভুজনকে অর্থাৎ প্রফলচন্জ্র সেন ও কালাপদ মুখোপাধ্যায় কেই রাখ হযোছুল 
এ সাব কমিটিতে । পরে মই জুপাই তারিখের এমন্ত্রিসভাষ ইপঠকে ১২টি 
সরকারী বিভাগ সম্পর্কে তদন্ত এবং দুর্নীতি উচ্ছেদের ব্যবস্থা কাব সিদ্ধান্ত 
?নওয়া হয়। বিভাগঞ্জলর কিছু ছিল একজন মৃস্বীর অধানে, মার কিছু ছিল 
দুজন বা তিনজন মন্ত্রীর অধীনে । 

সিদ্ধার্থবাধু তার রাজনৈতিক জীবনে চিরকালই দুর্নীতি এবং ক্ষমতা- 
লোলুপতার বিরোধী । ছুর্শীতি উচ্ছেদ কমিটির কার্ঁফলাপ স্ম্পর্কে আস্থ। 
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হারিয়ে তিমি ছুর্নীতি সম্পর্কে একটি আইন করাব কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। 
২৫শে অক্টোবব (১৯৫৭) মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিত চিঠির সঙ্গে এ আইনের খসডার 
একটি কপিও এতনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । পশ্চিমবঙ্গের চাবটি অনিষ্টকব 
বিষষ সম্পর্কে ব্যবস্থ) ছিল এই আইনে । এগুলি হচ্ছে (১) সবকারী কর্মচাবীদেব 
মধ রীতি (২) জাল খাগছ্য বিক্রি (৩) খাগ্য ৪ প্রয়োজনীয জিনিসপত্র 
মুন কবে বাখা এবং (৪) শকল পঘুদধ বিন্। ঘুষ নেওয়াব ব্যাপাবট। 
গভশএতে প্রমাণ কব! কঠিন বলে তিনি ভদক্ষ আইন ব্যবসাথী সাবে এই 
আহ্নেব খনছায কতগুলি ব্যবস্থা রেখেছিলেন, যার মধো ছিল কোনে! কানো 
ভ৯রাবে শী] পনের মতা, এশাধীকেই প্রাণ করনে হবে যে সে নিদাপ। 
ম্খামন্্রী তাৰ সঙ্গে ম'লোচন! কবেছ্িলেন, বলেছিলেন প্রধানদন্গা ও কেন্দায় 
স্ববাধবমপ্থীব সঙ্গে আলোচনা করে পথবো। 

কন্ধ *রে জানা গেল, প্রশ্গাবিত আইন যে অত ফোযীকে নিজেকে 
শদোম পলে প্রমাণ কবতে হবে ধলা ভযেছে, এস সম্পর্ে কোক্দব আপি 
বায়ছে 

সিদ্দ বাবু মৃভিযোগ কবলেন, সতি।কাব পমাজ্ঙ [নক বাঙগা গঠে তোলার 
উদ্দো্টো প্রশাতশিক যগ্কে তন ঘে ভাবে পুনগঠিত কবতে চাইছিলেন, ক"/গ্রেসেব 
পাপা এব" মন্ত্রিলভাব ক্ষমতালোভীবা ষ্'ব সে চেষ্টাকে বানচাল কবে দিয়েছে । 

শাবেগমবিত কঠে তিনি তাৰ বপ্চবা শেষ কণলেন, যে প৭ আমি “নায়ন্ছ 
৩1 .য কণা পণ পথ হত) পখ, (স কা ভরি খই একদিন বলে “বে | ৬ যাব 
ঈশা মদনে যতক্ষণ পযন্থ না! পৌহতে পাবছি ততক্ষণ পযন্থ এই পথেই 
আমি হাটতে থাকবে! এবং এহ আদশেব জন্ত আম যে কোনো ত্যাগ স্বীকার 
কবতে গ্রস্ত । 

কথাগুলো ঠববাণ ব মতো, কাবণ গ”ব ১৯৭২ পালে তিনিই পশ্চিমবঙ্গ 
ক*চগ্রসেব সমাজত্ান্থিক "ঙ্গ্যমন্ত্রী হষেছিলেন। 

এরিকে বিবোধী পক্ষ এনেছিলেন মন্ত্রঘভাব বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব | 
'অধাক্ষ এব আলোচনার জন্য পিন স্থিব কবে দিলেন ২৭শ মা১। ২৭শে মাচ 
সিদ্ধার্থবাবু ভাষণ দিলেন, ২৭শে মাচ অনাস্থা বিষয়ে আলোচনা, সুতরাং 
মাঝখানে মাত্র ছুটে দিন, যার মধ্যে ডাঃ বায়কে মাল মশল। জোগাড কবতে 
হবে মস্ত্িসভাব সপক্ষে । 


ছু 


সিদ্ধার্থবাবুর ভাষণের পরের দিন, অর্থাৎ ২৫শে মাচ ডাঃ রাণ্ধ ৮৯ পষ্ঠা 
ব্যাপী টাইপ করা ভাষণের কপি চেয়ে নিলেন। যে" নব ধপ্ররের বিকদ্ধে 
অভিবোগ ছিল তাদের বলে দিলেন উত্তব পাঠাতে । উন্বর বশ সঙ্গে সঙ্গে 
এসে গেল। তিনি কযষেকটি শোটশীট কাগজ চেয়ে নিষে ঠাতে শিজের হাতে 
অভিযোগের উত্তরের খসডা কবতে লাগলেশ। প্রথম দিন তিনি লিখলেন ১০ 
পৃষ্ঠ।, গার পরেব দিন অর্থাৎ ২৬শে ফাচ লিখলেন ৬ পষ্ঠ1। কিখ এই পমস্ত। 
তার পরের অংশ আব লেখাই ভযূণি। ফাইলে যে সন কাগজপন ছিল তার 
মধো লক্ষণায় ছিশ চুণীতি উচ্ছেদ বিভাগের সচিব নবগোপাল দাস আই, সি. 
এস.-প্রচারিত একটি কার্ষবিবরণীব যথাধথ প্রতিলিপি, ফগোস্টাট'কপি । এট 
বিবরণীটির সঙ্গে মিঃ দাস ভূমি ৪ ভূম রাজস্ব পিভাগেব ছুনীতি সম্পর্কে মন্ত্িপভার 
সাব কমিটিতে নিবেচিত একটি খপড' প্রতিবেদন বা রিপোর্ট ৪ পাঠিযেছিলেন 
সভাপতিব অগমোদনের জগ: তত তার সই ছিল 51১৫৮ তারিগেব 
কার্যবিবরণীতে প্রফল্লচন্দ পন সই করেছিলেন ১২৫ নারিখে, ভাবপর 
সই ঠিল ক।লীপদ গুখোপাধায়েব ৫২:৫৮ তাবিথে। কিন্ত হাবপরে 
অদুত্ত কাণ্ড, এই ফাইল তার ঘব খেকে বেরোতে সময় শিষেছিল এক মাস ' 
তখন উ'ব সই হনেছিল ১৩৫৮ তারিপে । এদান ছেকে ফাইল গিষেছিল 
ভূমি বাজন্ব মন্ত্রীর কাছে ভাব সঈষেব ভাবিগ ডা ৫7 এখান থেকে 
ফাইল দ্ধত গেল বিচার বিভাগীব্ব মন্ীর কাণ্ডে, তিনি এ দিনই সই করলেন । 
বাইলেব এই চলা৮চলব সঙ্গে মৃখামন্ত্রীব কোনে। সসব ছিল নাঃ তানে তার 
কোনো সইহর নেই । 

পাঠকর। নিশ্চয়ই জানাতে চাইবেন, সিদ্ধার্থবাবু নে 'পশ্চিমণঙ্গ সম(জবিরোধা 
কানকলাপ শিরোধ নিল ১৯৫৭" নামে আইনের খসঢাটি ঢা, রাষের কাছে 
পাঠিঘ্নেছিলেন ১৯৫৭ৰ ১৫০ অক্টোবর, “স সম্পকে মুখামন্ত্রী কী কী বাবস্থা 
নিষেছিলেন। তিনি বিলটি পাঠিয়েছিলেন ভাব দ্বঈ* প্রধান অফিসারের কাছে । 
একজন নর্থ সচিব বিনয় দাখগুপ শন্থাগন স্ববাই ঘচিণ রঞ্চিত গপ্ূ। দাশপ্রপ্ু 
আবার নিলটি পাঠালেন তার ডেপুটি তিমাদ্রী বায়েব কাছে, খুটিয়ে দেখ! ও 
মন্থবা করার জন্। তিমাদ্রী রায় ১৩ 59৫৮ তারিখে » পষ্ঠ। ব্যাগী নোট 
দিলেন । সেই নোটের ১৭৭ অন্তচ্ছেদে তার মস্থবোর সারা'শ তিনি লিখলেন, 
বিলে গালোচিত বিচিন্ন ধরনের সমাক্গবিরোধী কামকলাপ সম্পকিত যে সব 


৯৬ 


ব্যবস্থা আছে, সেগুলির উন্নতি যদি কবতে ৩ণ, তাহলে সব থেকে ভালো কা 
হবে চলতি আইন য। আছে ত1 যথাযথ প্রচ্ধোগ করা । 

স্বরাঈ সর্ব 51১১।৫৭ তারিখে ৪ পরষ্ট। বাপী নোট লিখেছিলেন -বিলে 
প্রস্তাবিত তিনজন অবসবপ্র।প বিচারপতি নিয়ে গঠিত শর্ভিধোগের তদন্থ কমিটি 
যদ তৈরি হয়, তাহলে তদঞ্জের দিক দ্রিমে উন্নতি হবে কিন সন্দেহ আছে । 

মোটকথা বিলটি পরীক্ষা করেছিলেন » জন গফিসার, মান পিশেষজ্ঞ 
কেউ নয়। মনে তয় চাঃ রায় এক পরীক্ষাতেই সছটু হয়েছিলেন এ সম্পর্কে 
দিল্লীর মডিমতত কী ছিল ত। দেখবার মতে! কোনো রেকছ লা! নথিপত্র নই । 

০৭ মার্চ বিধান সভা বসলে। বেল। 'আডাহটার সময সাডে আট 
ঘণ্টারও বেশি সময় দরে অনাস্থা প্রস্থাব আলোচন। করবে বলে। সারা সা 
লোকে “গজ গজ করছে । পা, রাষ, সেকগার্থবাবু, “জাতি বল এদেব পরত" 
শেপার জঞ্। লোকে উদ্মাথ ভথে গাছে । হবে ভার মন্বেভার সপক্ষে ছি 
কী বলেন, সেই বিষধেই সনাব কৌতহল শিল সব খেকে বেশি । দাঃ রাছ ভার 
ভামশেব কোনে। ডিকটেশন দেন নি বিবোনী পক্ষ প্রধান কী কী বিষয় সভগ্য 
তুলনে ছা: রাষের তা জানা সেই, সেই জগ্গা উত্তর তাকে দিতে হবে মুখে মৃথে, 
লিগত ভাবে নব । দ্ধ সিঙ্গাথবাবুব তবিব্তর বাবর হার লেখ আমাতে। সে কদা 
আগেই বলেছি । লেখ। কাগজ্গ্ুলো বেয়ে তিনি সরকার প্গীয় অঙণেৰ সব থেকে 
পিছনের আসনে বসে ছিলেন । তীর পিতনেই ছিলেন ভাব প্রধান অন্িলারর। 
আর তার বাক্গিত কশ্চারীর % 'তন জন 'শর্থাং আমরা । খিতাকে কোন বিনয় 
উঠলেই :তনি আমাদের দিকে মুখ ফেরাতেন বা চিরকুট লেদততন, আর সঙ্গে 
সঙ্গে অফিসারদের দৌডাতে হতো। সংশ্লিষ্ট তথা আনবার জন্থা। -কন্তু বণনায় 
বাগুলা ন। এনে স্*ক্ষেপে শি, সবকার পশ থেকে কেউ বোবষে গেলেন ন।। 
কগ্রেস সদন্যার। সনাউ ছাদের নেতার পিছনে থেকে গেলেন । বিরোধী “ক্ষের 
নেতা ভ্যে।তি বন্ত অ্থাস্থা প্রস্তাব গানতে গিয়ে কঠোর সমালোচনায মুখর হয়ে 
উঠলেন। ভাষণ শন কবতে তার সময লেগেস্ল এক ঘণ্টাৰ বেশি । তার 
ভাষণের প্রথম ১৫ মিশিট কাল বার্| এসেছিল কংগ্রেস আনন থেকে । তার 
পরে বিরোধী পক্ষের সদশ্রা, অধিকাংশই কমিউাঁপস্ট, একে একে বলতে শুরু 
করলেন। সরকার পক্ষ থেকে বললেন মাত্র দুজন, প্রদেশ কংগ্রেস সেশ্ষ্টোরি 
বিজয় সিং নাহার্র আর মুখামন্ত্রী নিজে । কিন্তু বিজ্য়বাবুর ভাষণে বিচার 
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বিভাগে দ্বনীতি রয়েছে বলে মন্তবা করা মাত্র সিদ্ধার্থবাবু সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব 
দিলেন। বস্ত্রতঃ তার বিবৃতিতে এর কোন উল্লেখও ছিল না। তার আধ 
ঘণ্টা ব্যাপী ভাষণে সিদ্ধার্থবাবু সরকারের প্রতি যে চ্যালেঞ্জ জনিয়েছিলেন, 
এখানে আমি তার কয়েকটি কথা তুলে দিচ্ছি £ 

শেষের দিকে বিধানচন্ত্র রায় আমাকে বলেছিলেন, বিচার বিভাগীয় 
মন্ত্রীর জানা উচিত যে, বাংলার ৪৬ শতাংশ [লাক কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে । 
হযত তাই। কিগড গত 'নবাচনে ভবানীপুরে ১৩,০০" লোক ভোট দিয়েছিল 
মামাকে । আমার ভোটের সংগাধিক্যের পরিমাণ ছিল সাত হাজার। 
বিধান সভ থেকে পদত্যাগ করেই গামি ভবানীপুর “থকে আবাধ দাডাবে।' 
প্রার্থী হয়ে । সেই উপ-নিবাচনে ভবানীপুর থেকে আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা ষ 
নামতে বলবেন আপনারা, খাছমন্ত্রীকে । দামি দাত্র একটি বিষধ নিষেই 
ভোটে নামতে চাই সেটি হচ্ছে স্বকারেব খাগ্য নীতি দখা যাক না, 
“কীহয়। 

বলা পালা বামপন্থী দলগুলিব সশ্বিলিত সমনে তিনি বিপুল ভোট 
গাবার জিতে গিয়েছিলেন 

যাই হোক দসদ্ধার্থবাবুব সে্দনকার চালেঞ্জেব সমধ »লার চেঠণ গিয়ে 
পচছিল প্রনপরচন্ধ সেনের গপরে । লোকে ভাবলে এইবার প্রফল্লবাবু উঠবেন, 
ভার ই চালেঞের জবাব দিতে কিখ্। মথে শ্ুকনে। একটু হাসি ফুটিষে 
নি বসে বঈলেন, উঠলেন না। 
* ব 


ত নঢ।দশ মিনিটে মুখাদন্ত্রা উঠলেন *মালোচনার উন্ধব দিতে । বিরোধী 
প*ছ এবং স্দ্ধির্থবাবু যে সন অভিযে।গ এনেছিলেন, তাঁর পগ্রতে।কটি বিনঘ 
নিয়েই তিনি ভার বক্ষবা পেশ কবলেন, বললেন, যলব মৃত্বীর বিঞছে ভারা 
অভিযোগ এনেছেন আমি পুরোপুরি দাদদিহ নিচ্ছি তাদের হয়ে। 

প্রফুল্চন্ত্র দেন আর কালীপদ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে তিনি বললেন, বিপুল 
'বাঝার ভার ধারা নতন করেন, লোকে তাদের সমালোচনা করবেই । 

ংগ্রেস-প্রশাসন শিসপতিদের সঙ্গে সুক্ু, এই মভিযোগের পপর ডাঃ রায় 
বললেন, এই দেশে আমর! চেষ্টা করছি প্রতিষ্ঠা করতে এক ধরনের গণতান্ত্রিক 
এতিস্, একটি সমাজতাস্ত্রিক ধাচ। 

নিরোধী পক্ষ ?হসে উঠেছিল শেষ দুটি কথায়। ' 


সত 
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কিন্তু ছ্িিনি তাতে বিচলিত না হয়ে বলতে লাগলেন, সমাজতান্ত্রিক ধাচের 
সমাজ গঠনে গণতার্ধন্বক এতিহ্োর ভিন হচ্ছে চাপ নয়, বূলপ্রয়োগ নষ, ভিন্তি 
হচ্ছে এদেশে*গণতন্র বপছ্েে যা বোঝা সেই ধাবণাটি, যা আসে বিভিন্ন 
মতাবলম্বীদের মধে] আলোচন। থেকে, সমঝোতা থেকে, সমন্বয় থেকে । এবপবে 
তিনি কম্যুনিন্টদেব লক্গা কবে বললেন, “কবালা স্বকাব বিউলাধেব আমন্ত্রণ 
জানাঘনি সেখানে গিয়ে কিন গডে ভুলতে? এটা তারা কেন করেছে ? কাৰণ 
তাবা জানে ক্ল্িপতিদের কা থেকে এ ধবশেব সাভাধ্য না পেলে অনন্ত 
দেশ ঠিক মাতা উন্নয়ন লাভ কবতে পাবে না । 
». এই (দ] এল" «ক দলীব শালন সম্র্ভাত দেশেখ অর্থনৈতিক ধাবণ| 
সম্পর্কে মা করতে গিষে তিনি বললেন, দিন বশিধা থেকে আসা জনন 
কয়েক পষিজীবাঁব সঙ্গে আমাব দেখা হবেছিল। আমি জিজ্ঞাস! কবলাম, 
আপনারা “ক কী ক্রেন। একভন বললেশ তিনি দলে নন দেশেব একটি 
*ামার পবিালন। করেন খামার অর্থে, যৌথ খমাব, হাব এলাকা ৪ ০১০০০ 
একব। নিচ্জাস। করলাম, কত মাইনে পান ১» তিনি জানালেন ৩৫০০ রুবল 
পান। আমবা5চ্ঞাসাব শেন সেপা”নই ছিল শা, বললাম মাপনি আদ" কোন 
ক্ধি কাছ কবন কী, তিনি বললেন, না, আমি শুখু গামাব পবিচালন। 
ববি। প্রশ্ন কবপাম, যাবা পিঙেব,হাতে চামবাস করে তাবা”কতে। পাৰ + 
তিনি উ্ব দিলেন, ৩৫৬ কবল । এই ছে শ্রমক্সীবী সমাজের নমুন' । যে ফসল 
মলায় সে পায় ৩৫" কবল, আব মানেহাব পা ৩৫ ০ কবল । 

কমানি* পাটি ওপবে এহ কটাঙ্গ যে শো-ধাল আব চিত্কা টেচামেচিবত 
উত্দেক কবেছিল, তাধ কখ! বলাই বাঞুল। 

কথা প্রসঙ্গে মুহামন্ত্রী ছুর্নীতিব বিষখ (খালাখুলি স্বীকাখ কবে নিলেন 
তিনি বললেন, "মামি স্বীকাব বি যে সবকাবেব বিভিন্ন বিভাগে ছুনীতি 
বয়েছে। ১৯৫৪৭ ৪৮ জুলাই আমবা কাবিল, সাব কমিটি বলে একটি 
কমিটি তৈরি কবলাম, হার মধ্যে পাচ ভন সম্য বিশিন্ন দপ্তরে গিষে খোজ 
খবব নেবেন। আর দ্রেখবেন কী ভাবে দুর্নীতিব মুলোচ্ছেদ কৰা যায় 
আমাকে বলা হয়েছিল কিছুই হয় নি। কিন্তু কাগজপত্রে দেখছি নয়টি 
বৈঠক হয়েছিল । 

জ্যোতি বনু £ কিসেব কাগজপত্র ? 
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_মামাক বাধ| দেবেন না । কাবিন্টে সাব কমিটিব নটি বৈঠক হয়েছিল । 
এব ণকটি বৈঠক তব! দুনীতির বিশ্মাব এব* খাদ্য, ত্রাণ সবববাহ ণব* ভ্মি 
ও $মি বাজন্ব বিশাগ সম্পর্ক প্যালোচন। ক"ৰ অবস্থা ন্নত্কি জন্তা কী কা 
বাবস্থা ৫নওয়। উচিত /স সম্পর্ক পিদ্ধান্থও শিয়ছি্লন। ১৯শে সোপান্বব 
সিদ্ধান্গ্ুলি মন্থিসভীখ পাঠানাও হযেহিল। মামার মান হখ নস বেসিক 
সিদ্দাথ বায়ও ছি”লন। 

এখানে ডাঃ বায সিদ্ধার্থবাবু এব* কযেকজন বিবাপী সদ্য জালিয়াত ব 
'অভিন্ধাগ “নে হালন। ণস পম্পা্ষ নব দিচ্ছি্পন | 

এ কথা বলাব সাঙ্গ সন্্ষহ পিদ্গাথনান উঠ দাতালেন বললেন! কাবিস্নড 
সাণ কমিটির বিপোন্ 'শামাব সই চিন বিন। বন 

« কএাব উত্তব না দিণ্য দা বাষ হাব ভাল (বধ কবত যাচ্ছিলশ কিছ্ছ 
িদ্ধার্থবানু« ছাডাবন শা! লললেন, শোজ। বলুন হ। কিন্ত। লা এ 

হৈ ৮ চিকাব ও প্শ্রাবপ্ব মন্ধা মুখামন্বী 17ল ১ললন--মাজ 
বিলকালই আমাপের নল ভযা৮ আমবা জালিযাতিব প/ণ দাস আমার 
কাচ আসল কাগক্ুপর নেই মাম বলতে পাবাবান । 

স্ববাই ৪ দ্ুনতিবিতেধী বিভাগব সচিন /» টাতপ কব। কাগশপ ও 
দিয়েছিলন /নট। ণদচখ দে বলগ্িরলন মুখ্যমন্তী 

কমাগন চিৎকার সাব ?টণ্বল চ।প দানের মাপ। ক০স্বব ভুলে মুখামন্ত্ী 
পললেন, শামি বুঝণত পাবগ্ছি আানীক কণা বলতে ন। দেদ্দাই ৬চ্ছে মতলব 
ঠিক মন্ছ আরম বলানা না 

ব্লা+ তণ্য তিনি বসে পড়লেন 

'অধাক্ষ সভা মূলঙবী বাপলেন দ* মিনিন্টব জগ মদি আবহান্যাটা 
একট শান হযে আস এই দশগিশিটিব মাধা মপামন্ী আসল কাগজপত্র 
জ্জাগাড কর/ত পাবালন না। বিবাশ' পক্ষব'ও সন চলতে, লি'তি গববাজী | 
বাত তখন নক “গার বাজতে দশ খিনিট বাকি । এব পবেব পনেবে। 
মিনিট ধরে শুবু চলন্লা /টবিল চাপছান।, চিৎকার মার গঞ্জগাল। 
সরকাবের মুখ্য সচেতাকব «কটি প্রস্থান সভায় আনতে দিলেন 'অধাক্ষ, ধ্বনি 
ভোটে তা গৃহাতও হয়ে গেল । £বপার মুল অনাস্থা প্রশ্গাবটি এলো । জ্োতি 
বস্ত ডিভিসন চাইলেন, কিন্ক 'অধাক্গ ঘোষণা কবলেন, প্রশ্ঠাবটি ধ্বনি নোটে 
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নাকচ হয়ে গেল। এইগাবে রাত ১১টা ৫ মিনিটে ঝটিকাসংকুল অধিবেশনটি 
শেষ হধে গেল। মুখ্যমন্ত্রীর পিছনে পিছনে যেতে যেতে দেখলাম পাশেব পরে 
প্রপুপ্প সেন গপষ্ঠাপ বসে আছেন এক । মুখামত্ী তাৰ কাছে গিষে বললেন, 
প্রফুল্ল, ঘটনাব গতি" এ ভাবে মোড নেএয়াম় আমি ছুঃখিত। এযে হবে আম 
কখনোহ ভাবতে পারিনি । 

উত্তবেব অপেক্ষা শ|! করে ডাঃ বাএ “ববি গলেন। প্রদুন্নধাবুব ণুখে 
“সহ শুকনো! ভাসি । 

এভ নাটকব ওপব «বনিকাপাত 271 চা বায়কে লেখ। (১৬ মে 
তাবিখে ) প্রধানমন্ত্রী একটি চিঠিতে £ 
প্রা বিধান, 

শ[ সঞ্গ17বশ] পিছ্ধার্গ বাধ “সেছিল শাম।ব »ঙ্গ দেখা করত বধ 
সপ্রা পাব স দখ। কব চাভাছুল “৭ প্যক্ক মাম আট তাকে কিছু] 
সময় গিফছি । সবলহে বঙ্জেকউাবম। স আনার গাচলব হানতে চলছিল 
কন্ধ ণএকাল হতদতত করৰেটিল মতাতি  শিহ বলনা সেই বলছিল 
বশি গামি শধু দু একট প্রশ্ন উম্ম কবল ম হাব কা 

সবাব মাগ (স. এলশা শান হি ভীত তা বিষ ছুটি বিষয 
সবপাণবব সাঙ্গ |বহেল ভাবে যুক্ত কি প, বঙ্গ সববাবেব*ণ জগ্ত বৰেছে। ছুটি 
“শুন নন্বকক পরব ছটিব ঠিঙাব (কানে সত নভ, যাব লে বাণ্পাঝটা 
5775 শাতকাবক এব" পখানক বিশ্ব উতন  কপ্পীধ সবকাবে ৭ ছুটি 
এক মন্ত্র কব অধীন আছ) অগা ধক সাধাবণত* তাহ খাকে অশি! 
*/ক বলেছি য, মপশ্রাহ ছুটি 'বদ্য শবদাবব সঙ্গ খানষ্ঠহাবে যুক্ত আব 
সঞজন্য ছুটি গাশাদা মক হাল পবস্পম্ণব মতো গশভীব মলয় কা 
গবকাব। 

মবলনে এই সমন্ধ্ঞধ মশাব পশ্চিমবঙ্গ সবকণবব নানান দগ্তব সম্পর্কেই 
প্রজা ভতে পাবে। এই বলে কতগুলি উধাহব* সে দিলো । ত ব মধ্যে 
একট! হচ্ছে জলপাইগুটির কাছে একটা সেতু তৈবি »স্য়ছে, কিগ্ড তাব সঙ্গে 
স'লব বাস্তা তৈবি হয় নি। আবও য। সে বল”লা তা হচ্ছে কেন্্র থেকে প্রঠুব 
টাক। পশ্চিমবঙ্গ মরকাবকে দেওয়া £য়েছে, কিন্ত অল্প ক্ষেত্রেই তা ফলপ্রন্ম 
ংযেছে। তরুণ জেলা শাসকর। উত্সাহ নিষে কাজ আরম্ভ করেন, কিন্তু পৰে 
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আস্তে আন্তে হতাশ হয়ে পড়েন। মজুরী ণপতে তাদেব দেরি হয়, ইতাদি । 
তাছাডা তাদের কাজে হস্তক্ষেপ কবেন মণ্ডল কংগ্রেসের সভাপতিরা এব* 
আরও অনেক বাক্তি। এব পবে সে তুললো জাতীয় কর্মসংস্থান এব সমগ্নি 
উন্নয়ন প্রকল্পের কথা । তাব মতে সবটাই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, ওপব 
থেকে পরিচালিত হয়। ফলে জনগণের কোনো সহযোগিতা এব" উৎসাহ 
এতে নেই । | 

সে আব বললে কযেকটি স্কুলে গিয়ে আধ পেটা খাওয়া ছেলেদের দেখেছে 
সে। এক জাষগাঘ একজন শিক্ষক তাকে বলেছিলেন বেশ কয়েকটি ছেলে 
ক্ষিদেব জালায় সত্যি সত্যি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল । দেখা যাচ্ছে টকা যখাঁষণ 
খরচ হচ্ছে না, এমন কি ভাবত সবকার “থকে আমা টাকাও না। কনিপার যে 
অদ্ভুত ভাবে বিলি কবা হয় সে সম্পর্কেও সে বললো। এগুলি চলে যায় 
কালোবাজাবে, কখনে। মাদ্রাজ পর্যন্ত চলে যায়, কাবণ ওখানে এব প্রচব চাকিদ। 
বলে চড। দাম পাণ্রষা যায। ত্রাণের টাকা তথাকর্পত অর্থগরদানকাকীদেব 
মাধামে দে এয়া হয়, কখনোই ক্ষতগ্রন্ত মাগ্রন তা পাম না। সব জিনিসটশ্ 
দুর্নীতিতে ভবপুব। ভাব মতে, ঢ্নীতি পশ্চিমবঙ্গে এমন ভীম" বাপকতায় 
পৌছে যে ত' চট কবে বিশ্বাস কবাযাম প1। কোনো! মযাদ [সম্পন্ন মান্টিষই 
এব সংম্রবে থাকতে "বে না একথা ঘখনই সে বলতে গেছে তখনি তাকে 
হাশ্যাম্পদ কবা হয়েছে । সবার শেষে সে বললো লাইসেন্স দেওয়ার রীতি খুবই 
*াবাপ এব" এদকেও দুনতি কমশ, বাডছে। বিলেতেব হতো! এখানেও কেন 
'লাইসে্স এ পারযিটেৰ জন্য) লাইসেন্স প্রদানকারী নিবপেক্ধ বিচারক 
গাকালে ন।। 

"শামি এ সব বিষর নিঘে তাব সঙ্গে কোনো আলোচনা করি শি, শুধু শুনে 
গেছি। সরকার" কার্দ “মে সমনয় সাশন সম্পর্কে কিছু বলেছি, আর বলেছি 
ভারত সধকারের 'অস*খা দপুব ও কাজকর্মে সময় সপন করগাব জগ্ত আমব। 
কী ভাবে চেষ্টা করেছি 

সিদ্ধার্থ রায় আমাকে একটা আইন বা বিলের খসও। দিয়েছে, যেটা নাকি 
তার নিজের তৈরি | এব নাম পশ্চিমবঙ্গ সমাজবিরোধাী কার্কলাপ প্রতিরোধ 
বিল ১৯৫৭। এর মূলকথা হলে! এই যে, সারা বাজা জুডে অভিযোগ কমিটি 
থাকবে, তাদের হাতে কিছু ক্ষমতাও থাকবে। আমি জানিনা এই ধরণের 
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কোনো কছু করলে তাতে কোনো কাজ হবে কি না, তবে দুর্নীতি সম্পর্কে 
আমি চিন্তাপ্থিত, গার এর মোকাবিলা করার জন্য মামাদের মে সামর্থ্য আছে 
তাও খব পর্থাপ্ত নয়। আমি 'এটা লিখলাম তোমাকে শ্ুপু জানাতে যে সে 
আমাঁকে কী কী'বলেছে। 
তোমার ন্সেতের 
জওহর 


মার্চ থেকে জুন এই তিন মাসে ডা; রাষকে তিনটি আক্রমণ ঠেকাতে 
ইয়েছিলঘ অনাস্থ। প্রত্ঠাৰ ছিল তার মধো একটা । এপ পবে এলে। উদ্বাস্থদের 
বিরাট আন্দোলন আর গাগ্য আন্দোলন। গে মানসিক শক্তি দিষে এসব তিনি 
ঠেকিযেছিলেন সে সম্পর্কে তিনি নিজেই একবার বিধানসভায বলেছিলেন _- 
রাজনীতিকের কাছে জয় ব| পরাজর বুড়া কথা নয | স্ব থেকে বড যে গণ 
তার থ।কা দরকার, €স হচ্ছে শবচ্ছ দি আর ধৈঘ। দুটি প্রতিছন্দী সংস্থা, একটি 
ডঃ প্রফুল্চন্দ্র ঘোম ও স্বরেশ বন্দোপাধ্যায়েব প্রজ। মোসালিষ্ট পার্টি, আর একটি 
ইচ্জে কমানিস: নিঘন্ত্রিত ইউ. সি আব. সি. এর। পুববন্দের উদ্বান্তদের নিয়ে 
'আান্দোলনে নামবার জগ পবস্পরের মধো প্রতিযোগিত। কবছিল। 

১০ই এপ্রিল উদ্বান্ত দমন প্রতিবাদ দিবস বলে ঘোবিত হয়েছিল | 
বিবিরবাঁপী উদ্ধা দের বেশ বডে। একটা অংশ বাজা সরকাবের সাহাষা নিয়েছিল 
অন্য রাজো প্রনব।সন পাব বলে অন্যান্য পাজো এদের পুনবাসনের জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকার থেকে নানা রকম পবিকল্প হযেছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল 
তার! বাইরে যেতে এখন নারাজ এবং শিবির ছেডে দিতেই ইচ্ছক নয়। 
শিবিরবাসী উদ্বাস্রা জীবনধারণের জন্য তোল, অর্থসাহাযা ও অন্যান্য সুবিধা 
পাচ্ছিল, আর এটা তাদের পাবাব কথ! যতদিন সা তারা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
সরকারের সম্মিলিত কিবিপ ধরণের পরিকল্প অন্ুলারে কৃষিজমি পাচ্ছে, কিংবা 
অন্য কোন কাজকে নিযুক্ত ভচ্ছে । ৮ই এপ্রিল উদ্বানস্ত পুনর্বাসন উপদেষ্টা পর্যদ- 
এর সভাদের কাছে (এদের মধো বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা ও ছিলেন) ডাঃ 
রায় খোলাখুলি বলেছিলেন, যে সব উদ্ধান্তররা বাইরে যেতে রাজী হয়েছে বলে 
সরকারী স্থযোগ স্থবিধা নিয়েছে, তদের বিষয়ে সরকার পুনবিবেচনা করবেন 
না। এই সঙ্গে তিনি অবশ্টা এ আশ্বাসও দিলেন যে, যাদের ভোল বন্ধ হয়েছে 
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তাদের ব্যবস্থা তিনি করবেন। আর জোর কবে কাউকে বাইরে পাঠানোও 
হবে না। আন্দোলনের সংগঠকরা দাবি করলেন যে, প্রায় আডাই হাজার 
উদ্ধান্ত্কে গ্রেপার কর হযেছিল, যদিও পরে সবাইকে ছেডে পে দয়া ভয়েছে, 
নেতাদের ছাড়া । অধ্যাপক নির্মল ট্টাচাষ এম. এল, 'সি. এবং অগ্যান্থয 
উদ্ধাস্ক নেতাদের তিনি লিখেছিপেন-_-ব শিবিরগুলে!। চিরকাল চপতে 
পারেনা 

আন্গোলনট। চলছিল পঞ্চাশ হাঙ্গার উদ্বাস্ত্ব শ্বিরবাসীদের মধো, যাদের 
জন্য সরকার খরচ করেছিলেন বছরে দ”“ কোটি টাকা । এই আন্দোলন সম্পর্ক 
কেন্দ্রীঘ পুনবাসন মন্ত্রী মেহেরচাদ খানা বাজাসভায় বললেন যে, প্রা ১৯ 
মি“লয়ন বা ২৯ লক্ষ লাককে মাংশিক পুনবাসিত কর। হয়েছে । কিন্ত ভাব 
মতে, পুনবাননের এই সব র্লুবিধা মনিদিষ্টকালেব চন্য চলত পাবে ন।। 

যাইহোক মুখামন্ত্রী যথন বলদেন 'আনিষ্কক উদ্বাস্থদের পনবাসনের জন্াজোর 
করে পশ্চিমবন্ত্ের বাইরে পাগানে। হবে না এব প্লাজোব বাইরে যেতে অরাজ্জা 
হওযায় যে “ডাল তাদের বন্ধ হয়ে গেছে 21 ৫ হয়া তবে, আব সঙ্গে সঙ্গে যাদের 
'াটক কর। হয়েছিল তাদেবও ছেডে দেয়া ভবে তন ১২৪শে এপ্রিল নেতার। 
আন্দোলন উঠিয়ে শিলেন। ৃ 

পরের মাসে মখাদন্ত্রাকে প্রত্যক্ষ গ্রাম এর মুখোমুখি হতে হলো এ 
আন্দোলনের ডাক পেয়েছিলেন 'দ্রব্যমূলা বুদি দুভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি । এবও 
পুবোভাগে ছিলেন ঠরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্কুমার বস ও বিরোধাদলের 
কন্ানিস্ট নেতাব। ' এদের প্রতিনিধিবা ৮ই জন রনিবার বেপা সাঢে পাচটাধ 
ডা বাহের বাডিতত সেতার হাতে প্াবকলিপি হলে দিলেন । খাছমন্ত্রাকেও 
এউ সমদম হাজির একে নুঙাদন্ত্রীর ৮হকারিতা করতে পলা হয়েছিল । পরেশ 
বন্দোপাধ্যাদ এলেন পণ্য বারো ছনলকে সঙ্গে নিয়ে। তাদেব দাবি ঠিল, সানডে 
সতেরো! টাক। মণ দরে সশোধিত রেশনেব “দাকান খুদে ভালো চাল দিতে 
ভবে। আট! আথব। গম দিতে হবে পনেবো টাকা দরে, সংশোধিত রেশন 
এলাকাকে বািয়ে সন পরিবার শুলিকেই এব আগুত'ঘ "মানতে হুধে, সেই 
সব পরিবারের যাই আয় থাকুক ন। কেন। এ দাবি পুরণ ন! 5ওয়। পধন্ত ঠারা 
প্রতাক্ষ সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন ১৩ই ভন থেকে । ১০ই জুন নেতাদের সঙ্গে 
'আর একট। বৈঠক হবে ঠিক হলো। আর এ বৈঠকের পরেই নেতারা তাদের 
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প্রতান্ম সংগ্রাম স্থগিত বাখলেন, সরকাখ কঙকগুলে। ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য । 
এগুলি হলো টেস্ট*বিলিখ ৪ অগ্যান্ত হাণ ব।বস্থা, কষি ও ফসল সংক্রান্ত খণ 
দাশ, সশোশ্ত বেশন বাবস্থাব সম্প্রপাবণ তিন হাজাব কৰক লাল ঝা! 
নিবে ল্টে এসে জডে। হযেছিল দাঃ বায়েব বাটিব সামনেকার এয়েলিংটন বা 
বঙওমান স্থবোধ মলিক স্কোম্াবে। স্বাধীনতা আন্দোলনেধ সমব এই পার্কে 
একদিন কতে। তিহাপিক জনসভাত ন। হল্য গগছে। -াশ্চন কাণ্ড, এখানকার 
মাভকেব আওয়াজে মামাদেণ অফিসে্ব কাজকর্মে াঘাত হয়েছে, কিন্ত 
শগ।নশ্তরা তাব শোবার ঘবে ধিশ্যি অকাতাবে নি গেছেন, ভাব “কান অন্তবিবা 
৭:৭1 টাহ হোক, ঘ্ কষকব। পাপের নেতা হবেকফ ক1ডাবেব ভাষণে 
স্রনলেন যে, সভাগ্রহ তবে না, মান্পেসন উঠিষে নেওয়া হয়েছে, কেননা 
সবকাব তাদের দাবিব অণনকটাভ /মাটামুটি মেন নিয়েছেন 


টাইন্স পত্রিকায় কলকাতার কুৎস! 

উক্ত ৪খেলি'উন গ্বাসাবে কণা গ্রস পলেব এক অপিবে*নে ডাঃ বায় টাইম্‌স 
পাএকাব একটি স"গা। হাতে নিয়ে প্রবেশ কবাগন | ভাবিখটা হচ্ছে ৩"শে 
শন 0ঁউমস এ একটি নিবন্ধ বেবিষেছে, তাতে কলকাতাকে দুর্গন্ধযুক্ত নগৰ 
বলে বণনা কব। ৩খেছে | মাবও বুল। হখে ৪ হাজাব হাঁচাব লোক এখানে 
মলে আমেবিকাবৰ শাধটকধেব বপ। হয়েছেঃ আপনাবা আপনাদেব সফর 
তালিকা থেকে কল্কাতাকে বাদ দেবেন। কলকাতাব এহ কুৎ্সার বিকদ্ছে 
ডাঃ বাধ সেদিনকাব সভা গড়ে উঠলেন বল। চলে ' তিনি বলেছিলেন, » 
কলকাত। হচ্ছে নতুন ও নুবাতনেব এক আশ্য সহাবস্থানেব উদাহরণ । এবকম 
প্রাণচঞ্চল শহব আব কোথাষ আছে / শহস্বব মপ্যে আব বাইরে বিপুল 
স*থ্যায় উদ্বান্তব' বাম কবে অবশ্যই খুব ভাল অবস্থায় নয়, তবু ভাবতেব -য 
কোনো শহরেক্ তুলনায় ৯এনে মৃত্যুব হাব নব থেকে কম। ১৯৪০ থেকে 
১৯৪৫ সাল পযন্ত কলকাতা কী হয়েছিল সে কথা আমেরিকানদেব মনে বাখা 
উচিত। কলকাতাকে তার! যুদ্ধেব ঘাটি কবে তুলেছিল, আর সেজন্য এখানে 
হযেছিল জাপানী বোমাব আক্রমণ। তছনছ হয়ে গিয়েছিল বাংলাৰ 
অর্থনৈতিক ভিত্তি। এবপরেউ তার প্রশ্ন হলো, এব জন্ত দায়ী কে? বাঙালীব! 
না আমেরিকানবা ? গ্কংগ্রেসের বিকদ্ধবাদীবা কলকাতাব কুৎসা! গেষে বেডায়, 
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কিন্ত এই কলকাতা হচ্ছে এই রাজ্যের হৃৎপিণ্ড । কলকাতা মরলে পশ্চিমবঙ্গ 
বাচবে না, আর পশ্চিমবঙ্গ বদি মরে, তাহলে কংগ্রেসও বীচবে না । এই সেই 
শহর যেখানে নেহেরুর বন্তৃত। শুনতে আসে কুড়ি লক্ষ লোক* আর ৩০ লক্ষ 
লোক আসে বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভকে সম্বর্ধন! জানাতে । 

তুমুল করতালি উঠল, যখন তিনি তার ভাষণ শেষ করলেন । 


ডাঃ রায়ের ৭৬তম জন্মদিন 

ওয়েলিংটনের এ সভামঞ্চে আবার তিনি উঠলেন তার পরেব দিন। 
এদিনটি ছিল ১ল! জুলাই, তার জন্মদিন । মেয়র ত্রিগুণা সেন ও মন্ান্য বহু 
সংস্থা তাকে সম্বর্ধন। জানালেন । তিনি বললেন, ম1] বাপের কাছ থেকে তিনটি 
জিনিস শিখেছিলাম জীরনে- স্থার্থহীন সেবা, সামোব ভাব, আব পরাজয় 
কখনো! না মেনে নেওয়া । 

এর পরে হাসি ৪ ভামাসাব স্তবে তিনি তুললেন তীব সম্র্ধশার বিকদ্ধে 
কোনো কোনো দিক থেকে যে আপত্তি উঠেছিল, তাব কথা । বললেন, 
আমি এই বিরুদ্ধতার মানে বুঝি না, আমি তো কোনো অন্যায় করি নি। 
আমি যখন মরবো৷ তখন এ লোকগুলোই বলবে, লোকট। ভালেঃ ছিল গো, 
আরও কিছুদিন বাচলে পারতো । 

যাই হোক, কংগ্রেসের ক অত্ুল্য খোষ এবাবও এক লক্ষ টাকা তুলে 
দিলেন তার হাতে । আর ডাঃ রায়৪ যথারীতি টাকাটা, কংগ্রেসকেই ছিষে 
দিলেন। সকালে যে তার নামে নামাঙ্কিত ছাত্র-ভবনটির তিনি দ্বারোদঘাটন 
করে এলেন, তাঁর জন্য এই টাকার কিছু অংশ আলাদ। করে রাখা হলো। 


বাংলার কংগ্রেস দল সম্পর্কে নেহেরু 
দক্ষিণ কলকাতার উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রাথী কলকাতা করপোরেশনের 
অন্যতম কাউশ্সিলার বিজয় বন্দ্যোপাধটায়ের বিরুদ্ধে লডছিলেন বামপঙ্গী দলগুলির 
সমর্থনে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় । কলকাতায় কংগ্রেসের প্রভাব কমছে দেখে হতাশ 
হয়ে নেহেরু একটি চিঠি লিখলেন অতুল্য ঘোষকে, তার একট কপি পাঠিয়ে- 
ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে । বাহুল্যবোধে চিঠিখানি উদ্ধত করার দরকার নেই, 
এতে তীর প্রধান অভিযোগ ছিল একটাই, জনসংশ্রব থেকে কংগ্রেস দুরে সরে 
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যাচ্ছে । চিঠির এক জায়গায় তিনি মন্তব্য করেছিলেন, সিদ্ধার্থ রায়ের নির্বাচনী 
এলাকায় আমাদের বিরোধীরা প্রচণ্ড খাটছে, সেখানে কংগ্রেস কী করছে জানি 
না। ঘনে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেদ কলকাতার আণ। প্রায় ছেডেই দিয়ে গ্রামাধচল 
নিয়ে বেশি ভাবতে আরম করেছে । গ্রামাঞ্চল অবশ্যই উপেক্ষার বস্তু নয়, কিন্ত 
কলকাতা যদি আমাদের হাত থেকে চলে যায়, তাহলে গ্রামাঞ্চলেও তার প্রভাব 
পডবে প্রচণ্ড ভাবে । এমন কি সার! ভারত৪ বাদ যাবে শা। কলকাতা 
সম্ভবতঃ কংগ্রেপের শক্তি বেশি নিহিত রয়েছে অবাালাীদেব মব্যে। সেট। 
ভালো, কিন্ত শহরের জদয় বলতে যাদের বোঝায়, সেই বাঙালীদের সমর্থন না 
পাওয়া এটা প্রচণ্ড দর্বলতা ছানা আর কিছুই নয়। এই সব কারণেই 
আমাদের শতুন দৃষ্টিভঙ্গি দরকার । দরকার, যে পুরানে! গপ্ডার মধ্যে আমরা 
আবদ্ধ আছি, তা থেকে বেবিয়ে আসা। 

জুলাই মাপ বাংলা ও আসামেব সীনান্করেখাপ উদ্ভেজনার হ্থষ্টি হতে 
লাগলো! । পুব পাকিস্তানের সৈম্যর। ভারতীয় ন'গরিকদের ওপর গুলি চালাচ্ছে 
বলে শোনা গেল । বিশেম করে হামল! হচ্ছিল ১৪ পবগণা, মুখিদাবাদ ও নদিয়া 
জেলার সীমান্তে । সীমান্তের পরপাবে দেঞ্চ-খনন, সৈম্ত চলাচল প্রন্তৃতিব জন্য 
'এপারের সীমান্ত-এলাকাব লোকেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়তে লাগলে । অবস্থার 
গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিখান সগার বিরোধীপক্ষগুলির ৭ জুন সদস্য" ১৮উ জুলাই 
মুখ্যমন্ত্রীকে একখান চিঠি*শিখলেন। তাদের মত পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক | 
এই সাতজন সপন্ত হচ্ছেন কমান দলেব উপনেতা বস্কিম মুখোপাধায়, দেবেন 
সেন, হেমন্তকুমাব বন্থ, যতীন চক্রনতী, স্থবোধ বন্দ্যেপাধায, ফকিরচন্দ্র রায় 
এবং লাবণ্যপ্রভা ঘোষ । সবকার পক্ষ থেকে ও মুখ্যমন্ত্রী অনবপ একটি চিঠি 
পেয়েছিলেন । ১৮১৪শে জুলাই সদস্যদের চিঠি ও সীমান্-পরিস্থিতির কথা 
জানিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি দিলেন, এতে মধ্যপ্রাচ্যে যে বিপদ 
ঘনিয়ে আসছে সে সম্পর্কে বিধানসভায় কিছু বল! দরকার বলেও মন্তব্য ছিল। 

দক্ষিণ কলকাতার উপনিবাচন উপলক্ষে নেহেকর কলকাতা আসবার কথা৷ 
শুনে তার সঙ্গে যাতে সাক্ষাৎ করা যায় তার ব্যবস্থা করতে অন্বোধ জানিয়েও 
মুখামস্বীর কাছে চিঠি পাঠিয্েছিলেন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসী ৪৯ জন, তার মধ্য 
বিধানসভা ও পরিষদেরও কয়েকজন সভ্য ছিলেন। এ ছাডা সীমান্ত অঞ্চলে 
পাকিস্তানী হামল! সঞ্পর্কে মুশিদাবাদ, নিয়া ও ২৪ পরগণার অধিবাসীদের হয়ে 
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শঙ্করদাল বন্দোপাধ্যায় ৪ অন্যান্ত কয়েকজন কংগ্রেল সদম্তও তকে চিঠি 
লিখেছিলেন । সব চিঠিই তিনি নেহেরুকে পাঠিয়ে দিষে সঙ্গেতাকে নিজেও চিঠি 
দিয়েছিলেন ১৯শে জুলাই । তাব শেষা'শ এখানে তুলে দিচ্ছি £ * 

“তুমি যখন এখানে আসবে, তখন তোঘাব সঙ্গে দেখা কর্বাব সুযোগ চেয়ে 
আমাব কাছে চিঠি দিয়েছেন ৯ জন কংগ্রেস সাস্য, তাৰ মধো কষেকজন 
বিধানসভাব সস্য৭ আছেন তীদেব স্বাক্ষরিত সেই চিঠিখানা৭ এই সঙ্গে 
পাঠালাম । মামাব দঢ খাবণা, দর্গিণ কলকাতাব নিবাচনেব ম্বাথে এ পবনেৰ 
বৈঠক ক্ষতিকব ভয়ে দাড়াবে । প্রকৃত পক্ষে আমি অবাক হবো ন1 যদি স্বাক্ম ব- 
কাবীদেব কাকব কাকব মনেব মধো এ অভিসন্ধি থেকে থাকে যে' সিচ্ছাথ যদি 
জেতে, তাহলে অতুল্যবাবুকি যেতে হবে, আব সে যদি হাবে, তাহলে অভ্ুলা- 
বাবু থেকে যান £ স্থৃতবাং দিদ্ধার্থ দিতৃক ' অবশ্য স্বক্ষরকাবীদেব ভিতরকাব 
উদ্দেশ কা, তা /বাঝা শক্ত । কিছ এটুকু বলতে পাবি যদি তুমে এখানে 
আসে।, তাহলে এই লোকগ্ডালাকে সুযোগ দিও না, যাতে তাবা আমাদের 
₹ক্ষিণ কলকাতাব নিধাচনী বাবস্বায় কোনো বাখা শষ্টি কবতে পারে। 
ক'গ্রেপীদেেব মধ্যে যদ্দি বিভেদ দেখা দেষ, তাহলে দক্ষিণ কলকাঙায আমাদের 
সাফলোব আশা ছেড়ে দিতে হবে| অমনিতে দক্ষিণ কলকাতাষ «আমাদেব 
জ্তোব স্থঘোগ ভালোই আছে বলতে হবে|? 

ওদিকে পশ্চিম এশিয়াধ অবস্থাব দিত অবনতি ঘ্ছিল। মামেবিকা 
হামলা করেছে লেবাশনে, ত*বাজর' সৈম্ব নাশিয়েছে হর্ডানে। প্রশ্চেভ 
'এই অগ্নিগ পবিস্তিতিব কথ! জানিনে চিঠি দিযেছিলেন নেহেক্চকে এবং 
যুগ ঠেকাতে তার হপ্তক্ষেপ চেযেছিলেন। আল্জাতিক পবিশ্তিতি নেহেরর 
কণক।তা আাসাব সম্ভাবনাকে শনিশ্চিত করে তুলেছিল সন্দেহ নেই। সে 
কথা জানিয়ে তিনি পথ পব দ্বখানি চিঠি লিখেছিলেন ভা, বাধকে । পাকিস্তানী 
হামলা! সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন ২১শে চলাই বারিশে। তাতে তিনি 
লিখেছিলেন, ও বিয়ে ভাবা মচেতন ও সতর্দ বয়েছেন এবং গুরুত কিছু 
ঘটলে তার ণূমাকাবিল1! করতে বিন্দুমাত্র দেরি হবে না। 

জুলাই মাসের চতুর্থ সঞ্চাহে পশ্চিম এশিয়াষ মাশু যুদ্ধেব সভাব্বনা 
তিরোহিত হওয়ায় নেতের তার প্রতিশ্নতি মতো। কলকাতায় আনতে পারলেন । 
২৭শে জুলাই রাঁজভবনে পৌছবার কিছু পরবেই জনাকীর্ণ' সাংবাদিক সম্মেলনে 
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তিনি বললৈন, দেশের সমস্যা আলোচনা করতে সে সব পুরানো দিনে যেমন 
আমি আসতাম, তেমনি এসেছি জওহরলাল নেহেরু ভিসাবে, গ্রধানমন্ত্রী হিসাবে 
নয়। এব পঞ্ তিন হাজার মণ্ডল কংগ্রেস সভাপতি ও সম্পাদকদেব সামনে 
ভাষণ দিতে গিষে তিনি বললেন পশ্চিমবঙ্গ কণগ্রেস স'গঠনকে আমি ঢেলে 
সাজাতে কলকাতায় এসেছি বলে যে গজব বঢেছে, তা একবাবে মিথ্যে । 

তাৰ ভাষাণ তিনি অতুল্যবাবুর৪ প্রশ"সা কবলেন, বলালন, বহুবচ্ছব খরে 
তিনি কণগ্রেসব গুস্ত স্ববপ দাড়িয়ে আছেন। তবে এটা খুবই ভালে হবে, 
যদি নিচে থেক প্পব পযপ্ক সবাইকে নিয় যাঝে মাঝে পাল! কবে কাধকবী 
সমিতির সপস্য, সভাপতি, সম্পাদক ইত্যাদি নিষোগ কৰা যাষ। 

ওদিকে ভবানীপুবেব নির্বাচন আসন্ন হয়ে উঠতে লাগলো।। তাঁবিখ ঠিক 
হযে গেল ২৪শে আগস্ট | মন্থায়ী মুখা নির্বাচন কমিশনাব কে ভি কে হ্বন্দবম 
কলকাতায় গলেন আগঙযোগেব দ্ধ কবাত। স্দ্ধাখবাবু ও জ্যোতিবাবু 
অভিযোগ কাবছিলেন যে, ভোটদাতাদেব তালিকা "থক ১১৭১টি নাম বিগত 
স/শাধধনের সমন্ধ বাদ পড়ে গেছে ভোটদাতাবা 51/ব অধিকাৰ থেকে 
বঞ্চিত তব কেন» নিধাচনী কমিশনাব নিজে শবানীপুব এলাকাব সংশ্রিষ্ট 
বাডিগ্র।লতে গিয়ে তম্থ করে দেখালন, অভিযোগ ঘমিথা। নয়। সাঙ্গ সঙ্গে 
নালিক। সশোধনব মনদেশ দিলেন চিতনি। 

যাইভোক, শিবাচনেব উত্তেজনা কখশ বাঁডতে লাগাল।। «এ হলো ম্যাদাব 
পা5। ছু পক্ষ5 বা) পাছা “নতা| “« কমীদেব কানজ লাগি দিযেছিল। 
(ভটদাতান্দব হাবও কম শয। €₹০ খুক ৭৭ *তাংশ | ভাহটৰ দিনটা ও» 
(মাটামুটি কটেছিল শান্তিপর্ণভাব। শুরু একা ঘটনা ছাডা। বেলা 
তখন ১০টা। মুখ্যমন্ত্রী টেলিফোনে খবব পেলেন যে মধ্য কলকাতা 
সঙ্য বিশ্বাস বলে একজন ক'গেস কমীকে হাসপাতালে নিষে যেতে হযেছে। 
(চাখে আগুনে পোডাব্ ঘা, বিরোধীদলেব কমীবা তাব চোখে আসি 
ছুডে (মবেছিল। সেদিন জাল “ভাট দেওধাব জন্য ১২ জনকে গেপাব কবা 
হায়ভিল। 

পরেব দিন ভোটেব ফলাফল বাব হলো। ভোট পড়েছিল ৩৬,১৯৫টি 
সিদ্ধার্থবাবু পেয়েছেন ১৩,২২২টি ভোট তাব প্রতিছন্দী ক'গ্রেস প্রাথী বিজয় 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "পেয়েছেন ১২,৬৮৪টি ভোট । ১২৫৭ সালেও স্দ্ধি্থবাবু 
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জিতেছিলেন প্রায় সাত হাজার বেশি ভোট পেয়ে, কংগ্রেস প্রাণী হিসাবে, এ 
ভবানীপুর কেন্দ্র থেকেই । তাব এবারকার জয় তার পক্ষেই শুধু নৈতিক 
প্রেরণার গোতক নয়, সমস্ত বিরোধীদল, যাব তাকে সমর্থন কযছিল, তাদেব 
পক্ষেও । 


ট্রাম ধর্মঘট 


অনেক ধর্মঘট হয়েছে কলকাতায়, কিন্ত সেবার আগস্ট-সেপ্ম্বরে যে রকম 
ধর্মঘট হয়েছিল, মে রকম আব কখনো দেখা যায় নি। এবাবের মতে! এমন 
সংহতিও দেখা যায় নি কর্মীদের মধ্যে । কী কংগ্রেস কী কমুযুনিষ্ট, কী হিন্দ' 
মজদুর সভ,__সব ইউনিয়ন বা সমিতিগুলিই এক হয়ে দাবি কবছিল, বেতন 
বাডাতে হবে বেতন-কাঠামোব পরিবর্তন ঘটিয়ে, গ্রাচয়িটি দিতে হবে, ছুটি 
ছাটাব সুযোগ-সথবিধাও দিতে হবে। তিনটি ইউনিয়ন মিলে একটি যুগ 
কমিটিও কব হয়েছিল এই দাবি আদায়েব জন্য | মীমাংসা কবা এবং কর্মী ও 
সবকারের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বিলেত থেকে ছুটে এলেন কোম্পানী 
চেয়ারম্যান ওয়েব সাতেব, তার সঙ্গে অন্ত একজন ডিবেইুর স্তর পাসিভ্যাল 
গ্রিফিথস। তীদের স্থানীয় একজন ডিরেক্টর বদ্রী প্রসাদ পোদ্দারকে সঙ্গে নিয়ে 
টার! মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখ। .কবলেন। দেব বক্তবা ছিল, কম্মাদেব দাবি 
মেটানোর মতে। সংস্থান ঠাদের নেই । প্রতি ্তবে এক পয়সা, এই হিসাবে 
ভাড়া বাডাতে দিলে তাবা দাবি মেটাতে সক্ষম হবেন । এক সময় কোম্পানীর 
'পরিচালকরা ঠাদের ভাডা বাডাবাব একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত ঘোষণাই কবে 
ফেলেছিলেন । মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে কডা চিঠি দিয়েছিলেন তাদের । এব ফল 
“মাটেই ভালো হবে ন।, বলে তাদের সাবধান করতেও দ্বিধ। করেন নি তিনি । 

এর পবে শুরু হলো! প্রস্তাব চালাচালি, কর্ঠপক্ষ ৪ শ্রমিকণেব সঙ্গে, যুগা 
কমিটি ও সবকাবের সঙ্গে এব কতঠ্ঠপক্ষ ও সবকান্েব সঙ্গে একদল যদি 
মুখামন্ত্রীর ঘরে ঢোকে একটি প্রস্তাব শিয়ে, ত অন্যদল ঢোকে ভার পালটা 
প্রস্তাব নিয়ে । কিন্তু দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছিল জনসাধাবণকে । ১২ই আগ”, 
থেকে শুরু হয়ে ধর্মঘট চলেছিল ২২শে সেগ্েষ্বর পর্ধন্ত একটানা ৪১ দিন। 

মুখ্যমন্ত্রীর কডা চিঠি পেয়ে কোম্পানী, অবশ ভাডা বাডাবার সিদ্ধান্ত স্থগিত 
রেখেছিল । ২১শে সেপ্টেপ্বর রবিবার সকালে মুখামন্ত্রী তাৰ আইন সচিব 
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কে. কে. হাজরাকে বাড়িতে ডেকে পাঠালেন। দুই জনে ঘণ্টাখানেক ধরে 
রুদ্ধ কক্ষে বসে কোম্পানীর শেষ প্রস্তাব, আর ধমুঘটী শ্রমিকদের সংশোধিত 
দাবির প্রস্তাধ, -ছুই-ই খতিয়ে দেখছিলেন। দেখতে দেখতে একট! ফরমুল। 
ব। মীমাংসার স্ত্রবার কর। হলো ৷ মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ডেকে ট্রাম-কর্তৃপক্ষ ও 
ইউনিয়ন-নেতাদের উদ্দেশ্যে লম্বা! একখানা চিঠির ডিকটেশন দিতে লাগলেন। 
এটা করবার সময় যুগ্ম-কমিটিব প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেস এম-এল-এ নেপাল 
বায় তার সঙ্গে ত-ছুবার দেখা কবলেন। দ্বিতীয় বার যখন দেখা করলেন, তখন 
শ্রমিকদের পক্ষ থেকে তিনি ভাঃ রায়কে সবুজ সংকেত জানালেন । চিঠিখানা 
"টাইপ কুরা হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীব নামাস্কিত আধা-সরকারী চিঠির কাগজে । 
হাজরা পরামর্শ দিলেন, -এতে আপনি নিজে সই করবেন না, আপনার নিজের 
দণ্ধবের কোনে অফিসারকে দিয়ে সই করান। 

সেদিন রবিবাব, ছুটির দিন, ব্যক্তিগত স্হাষক হিসাবে এক আমি ছাড। 
হাতে কাছে আর কোনো অফিসার নেই। ঠিক হলো, চিঠিখানা যাবে 
একখানা শির্দেশনামা হিসাবে, আর তাতে থাকধঘে আমার সই। এমন একট। 
জঞ্চবী দলিলে আমাব মতো লোকের সই খাকপো ভেবে আমি রোমাঞ্চিত 
হয়ে উঠপাম সন্দেহ নেশ। 

পবেব দিন এই প্রস্তাব ধর্মঘটী কর্মীদের সাধাবণ সভাক্ষ গৃহীত হলো । বেতন 
বাডলে। শতকবা ৫, কমপক্ষে মাসিক ৫ টাক।। মূল বেতন ও মহার্ঘ ভাতা 
নিয়ে যা হয, তার ৬ই শতাংশ হলে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ত, গ্রাচুয়িটিব টাকার হিসাব 
হবে চাকরিকালের প্রত্যেক বছবে ১৫ দিনেব মূল বেতন ধবে। আর এসঙ্গে 
কোম্পানীর সংস্থান সম্পর্কে একটি তদ্-কমিটি বসাতেও রাজী হলেন সরকার । 
মুখ্যমন্ত্রী এ আশ্বাসও দিলেন যে, ধর্মঘটেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাপাবে যাদের গ্রেগ্তাব 
কর] হয়েছে, তাদের প্রত্যেককেই ছেড়ে দেওয়া হবে। 

এইভাবে খানবাহন-স্বংক্রান্ত সব থেকে দীঘদিনেৰ ধর্মঘট মিটলো, শহব- 
বাসীও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নাচলো। 


ভারতের প্রথম এক্সপ্রেস হাইওয়ে 


দুর্গাপুর ইস্পাত প্রকল্পের জন্ত মনোরম এক আধুনিক শহর গডে উঠছিল । 
গাছের সারি-সাজানো হন্দব সুন্দর রাস্তাগুলিব নামকবণ হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথ, 
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শ্রীঅরবিন্দ ও বিবেকাননের নামে, যেখানে ছিল বন আর ধারনের ক্ষেত। 
দুর্গাপুরে যেতে-আসতে মুখ্যমন্ত্রী কেবলি ভাবতেন, এই শিল্পনগবীর সঙ্গে 
কলকাতার সংযোগ আরও সংক্ষিপ্ত ও আরও সহজ করা লয় কীভাবে । 
দুর্গাপুরকে যদি একদিন ভারতে “বট” হতে হয, তাহলে এর জঙ্য চাই 
দ্রুতগামী যান-চলাচলের উপযুক্ত প্রধান একটি সডক। যেই ভাবা, অম্নি 
কাজ। নিজের একদল ইঞ্জিনিযারেবসাহাধ্য নিষে বসে গেলেন কাজ করতে। 
ব্রপ্রিপ্ট ব| নক্সা-টক্সা যখন তৈবি হয়ে গেল, তখন চললেন দিল্লী, কেন্দ্রের 
অন্থমতি ও টাকাব মপ্তুরী আনতে । ৭ই অক্টোবর কেন্দ্রীয় যানবাহন ও 
যোগাযোগ-মন্ত্রী ঘোষণ! করলেন, - নতুন একটি জাতীষ সডক, ভাতে এই-ই 
প্রথম, কলকাত1 থেকে দ্গাপুর পধন্গ তৈবি হবে, মোট খরচ পডবে ১৬ কোটি 
টাকা, কেন্জ্র ববাদ' দান করলেন ৫ কোটি টাকা। শুধু মোটর গাডিগুলিকে 
চলত দেওয়া ভবে এর ওপব দিয়ে। মোট টাকাঢার সংস্থ।ন করতে ভবে 
এব ওপর দিয়ে যে সব গাি যাবে, তাঁদের ওপর বিশেষ কব বসিয়ে । প্রসঙ্গঃ 
বলে রাখি, এই সডক তৈবি হয়ে গেছে, কলক।তা আর গরগপুবের জীবনে 
জীবন যোগ করা হয়েছে। 


আমেরিক। ও ইয়োরোপ-সফর 


ঢাঃ বাষ কষেকটি ইউরোপীয় দেশ আব আমেবিকা যাবাৰ কথা ভাবিলেন 
তার স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ও একজন ভিযেনার লাক্তদকে ডান চোখটা দেখানোৰ জন্য । 
" এ ছাডা, দেশেব বাইরে থেকে তিনি আবেদন পেফেছিলেন ছুগাপুরে সার- 
কারখানা তৈরি কবাব, মাবেদন পেয়েছিলেন গ্রগাপুব থেকে কলকাতা পযন্ত 
গ।াস-চলাচলের লাইন বসানোর । ডাঃ রায় ব্যক্তিগত কাজে বাইরে গেলেও 
পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন প্রকল্পগুপির ভগ্য বড়ে। বডে নামকরা সংস্বাগুলিতে 
ঘোরাফের। করাব স্তযোগ ছাডচতন না। ১৭? অক্টোবঞ$ তিনি বোম্বাই 
পৌছলেন। তার বাক্তিগত কর্মচাবীর মধো আমরা চারজন তার সঙ্তে ছিলয। 
ছুটে! দিন তিনি ছিলেন বোশ্বাইতে। গেছেন রেম্যাগ্ু হে।ম্স দেখতে, শিশত- 
কলাণ কেন্্র আর শিল্প-এলাকার গৃহ-নির্মাণ প্রকল্পগুলি পযবেক্ষণ কব.ত। 
বোগ্বাইকে বাংলার মতে। দেশবিভাগ-জনিত ক্ষতি স্বীকাব করতে হয় নি, 
প্রবল উদ্বান্ত-শআ্োতের ধাক্ষা সামলাতে হয় নি, বিভক্ত প্রদেশকে আব ষে 
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সব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, তার কোনটাই হতে হয় নি। বোদ্বাইতে 
ডাঃ রায়, শিল্পে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এ রাঙ্জা যে প্রভত উন্নতি করছে, তার জন্য 
ভূয়সী প্রখংসণ করলেন । 

১৭ই অক্টো্র রাত্রে আমরা সবাই গেলাম সাণ্টাক্রুজ বিমানবন্দরে 
মুখ্যমন্ত্রীকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে । তখন প্রায় দশট।। “বাংলার অতি- 
প্রয়োজনীয় বাক্তিটি' (ভি আই পি)র জন্য শুক্বিভাগীয় পরীক্ষার কাজ মুহর্তেই 
(শষ হয়ে গেল! আমরা একপাশে দীডিয়ে ছিলাম, এয়ার-উত্ডিয়ার অতিকায় 
বিমানটি এখুনি তীকে নিয়ে উডে চলে যাবে । তীর বিশ্বস্ত বেয়ার কাতিক ও 
আযাদের সঙ্গে দাডিয়েছিল। তিনি কয়েক পা এগিষে গিয়ে ফিরে এলেন 
আমাদের হাতে একটি কবে একশো টাকার নোট গুজে দিয়ে বললেন, 
বোম্বাউতে সব কেনাকাটা করনে । 

কার্তিকের হাতে দিলেন শারও একখানা একশো টাকার নোট, বললেন, 
তে, তোমরা কাতিককে তোমাদের সঙ্গে কা» ক্লানেই নিয়ে যেও, এক|একা! 
ও নিচ ক্লাসে যাবে কেন ? 

প্রেনট| উড়ে যাব।র পবও কষেক মুহুর্ত গামরা ওগানে দাড়িষে ণ্ভলাম ! 


মুনাফা-বিরোধী অভিষ্যান্স 


মুখ্যমন্ত্রী ইযোরে।প চললে যাবার এক সপ্রাহের মধো পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
মনাফ|-বিরোদী ঘাডিষ্যান্সটি জারি কবলেন। এই আইনের বলে হারা দৈনন্দিন 
বাবহাধ নির্দিষ্ট কয়েকটি জিনিসের এপ্র সবোচ্চ দর বেঁধে দিতে পারবেন, আৰ 
মুনাফা-লোটার দন্য'শান্সিও দিতে পারবেন । এই আইনের আসল উদ্দেশ্য ছিল 
কমেকটি দ্িিনিসের বাপারে মুনাফা রোধ করা । জিনিসগুলি হলো, চাল, গম 
৪ গমজাত দ্রবা, মটরডাল, মশলা, খাওয়ার তেল, চিনি, বেবী-ফুড আর 
ওমুধ-বিশ্ধ ।* এই সম্চ পিষ্ট জিনিসে যদি কেউ মুনাফা লোটে, তাহলে 
তাকে দু' বছর পধন্ত স্শ্রম কারাদণ্ড দেন্য! অথবা জরিমানা করা চলবে, 
কিন্ব। দুই-ই | সঙ্গে সঙ্গে তার সেই শিদিষ্ট জিনিসের মজুদও বাজেয়াপ্ত হয়ে 
যাবে। ২৪শে অক্টোবর রাজ্য সরকার সর্বোচ্চ খুচরো। দর বেঁধে দিলেন 
এই রকম £ সেরপ্রতি £ গম ৩৭ নয়া পয়সা, ময়াদা-_-৫১৬ নয়] পয়সা, আটা 
৪৬ সয়া পয়সা । | 
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ডাঃ রায়ের প্রত্যাবর্তন 


আমেরিকা ও ইয়োরোপে চল্লিশ দিনের ভ্রমণ-স্থচি শেষ করে ডাঃ রায় 
ফিরে এলেন ২২শে নভেম্বর | দমদমে বিমান থেকে নাম মাওুই তার অফিসারর! 
আর তার বহু বন্ধু তাকে সাদর অভাথন! জানালেন। বিমাপবন্দর থেকে তিনি 
সরাসরি অফিসে এলেন। প্রফুল্লচন্দ্র সেন তার কাছে ছিলেন ঘণ্টাখানেক, 
তার অন্ুপশ্থিতিকালে কী কী হয়েছে 'ভার ফিরিস্তি দিতে । সাংবাদিকদের বেশ 
বড়েো৷ একট! দলও ছিলেন । রাজা সরকারেব উন্নয়ন পরিকল্পগুলির জন্য তিনি 
কী কী করে এলেন বিদেশে, এই-ই ছিল তাদের জিজ্ঞান্য । উত্তর দিতে গিয়ে 
ডাঃ রায় বললেন, যুগোশ্লাভিয়ার শিল্পসংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ, করেছি । 
তারা দুর্গাপুর থেকে কলকাতা পধস্ত গ্যাসেব পাইপ লাইন বসাতে রাজী 
হয়েছেন। তাদের পাওনা য| হবে, তা দেবো আমাদের টাকার ভিত্তিতে । 
তারা তাতেই রাজী হয়ে গেছেন। 

আমরা জানি, পরে এটা হয়ে গিয়েছিল । 

তিনি আরও জানালেন, আমেরিকায় আমি কয়েকটা সংস্থাকে বলেছি, 
টিউবওয়েল বসিয়ে কলকাতার বস্তিতে জল দিতে হবে, আগুন লাগলে তা 
নেভানোর জন্যও এ ভাবে জল দিতে হবে, তোমবা দর ব। “কোটেশন 
দাও। তোমাদের পাওনা কিন্ত শোধ কববো আমদের টাকার ভিত্তিতে, 
তোমাদের ডলারে নয়। 

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, এ ঘটনার দুই মাস পরে মধ্য কলক্ষাতাগ্ন সাংঘাতিক 
'সাগ্ডন লেগে এহরের সব থেকে ব্যন্ত বাবসা-কেন্দ্রটির একটি অংশ একেবারে 
ধ্বংস হয়ে যায়। তখন জল-স্রবরাহ-যন্ত্র বা হাইড্রাণ্টগুলি থেকে প্রয়োঞ্জনীয় 
জল খুব কমই পাওয়া গিয়েভিল। 

দুর্গাপুরে কোকচুল্লী ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছিল | এই চলী থেকে য| য1 
পাওয়া যেতে পারে, তার মধো কোল্-টার? অগ্থতমঞ্। জার্মানীতে মৃখামন্ত্রী 
কয়েকটি শিল্প-সংস্থার সঙ্গে কথা বলেছেন “কোল টাব'-তৈরির পরিকল্প পাকা- 
পাকি করবার জন্য । পরিকল্পন! কমিখন এ ক্ুগ্ত আগেই অনুমতি দিয়ে 
রেখেছিলেন। 

ভিয়েনাতে তিনি বিখ্যাত চক্ষ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ বকের সঙ্গে আলোচণ। 
করেছিলেন তার খারাপ ডান চোখটির বিষয় নিয়ে। ১৯৫৩তে এই 
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ভিয়েনার্তেই তার বা-চোখটার অপারেশন বা শল্য-চিকিৎসা করেছিলেন ডাঃ 
লিগুনার, পৃথিবীর একজন সের! চক্ষ-বিশেষজ্ঞ | বিশ্ববিগ্ালয়ে লিগুনারের পদে 
এসেছিলেন ই ডাঃ বক। ডাঃ বক ভারতে আসতে রাজী হয়েছিলেন, এবং 
সত্যিই এসেছিলেন এক বছর পরে। এসে, দাঞ্জিলিঙে তার চোখ অপারেশন 
করেছিলেন। 

সাংবাদিকর। চলে গেলে স্বরাষ্ট বিজ্তাগের যে তরুণ অফিসারটি ( রখীন্দ্রনাথ 
(সনপগ্রপ্ত ) বাইরে অপেক্ষা করছিলেন, তাকে ডেকে পাঠানো ভলো । নেহেরু- 
হন চুক্তি অনুসারে যে সব ছিট-মহলের বিনিময় হবে, সে সংক্রান্ত একরাশ 
*ফাইল তাস হাতে ছিল। অফিসের বাকি সময়ট। ডাঃ রায়ের কাটলো এ সব 
ফাইলের মধো ডুবে গিয়ে। 

১ল৷ নভেম্বর মূলাবৃদ্ধি 9 ঢুভিক্ষ-প্রতিরোধ কমিটির প্রতিনিধিরা ডাঃ রায়ের 
সঙ্গে দেখ করতে এপেন মহাকরণে । এদের কাছে এই প্রথম তিনি 
বললেন, _থাঞ্ধ বিভাগের দুজন অফিসারকে দিলী পাঠিয়েছি ওডিষ্যা আর বর্মা 
থেকে সরাসরি পাচ লক্ষ টন চাল আর কেন্দ্রের কাছ থেকে তিন লক্ষ টন 
গম জোগাড করতে । এ বাজ্যের ভিতর থেকেও এক লক্ষ টন চাল জোগাড 
করার জন্য বাবস্থ। নেলয। হচ্ছে । রাজ্য ও কন্দ্রীয় সরকারের মধো এ নিয়ে 
কথাও হয়ে গেছে । 

শীগগিরই কাগজে দেখ। গেল, জেলাগুলিতে চালের দর কমে যাচ্ডে। 
উত্তর বঙ্গের জেলচগুলিতে চাল বিণি, হচ্ছে ২১ টাক] মণ দরে, আর কলকাতার 
দব কষে গেছে ৩৩ থেকে ৩০ টাকায়, মণ প্রতি ৩ টাকা কম। বিরোধীদের 
মিলিত গোগা যে খাছ-আন্দোলনের হমকি দিয়েছিল, ডাঃ বায় এই ভাবে তার 
€মোকাবিল। করেছিলেন । 


হলদিয়। বল্গর 


মাসের শেষ সপ্তাহে নিশ্বব্যাঙ্কের একজন বন্দর-বিশেষজ্ঞ কলকাতায় 
এলেন । বিশ্বব্যাস্ক কলকানাঁব কাছেই কোনো পরিপুরক বন্দর তৈরির কাজে 
আঘিক সহায়তা করতে রাজী হয়েছিলেন। রাজা সরকার ও পোঁট কমিশনাস- 
এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর এঁ পরিপূরক বন্দরের যায়গ! নির্বাচিত হলো 
হলদিয়ায়। (হলদিয়া এখন পুর্ব ভারতের এক বিরাট নৌ-ঘাটি হিসাবে 
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উন্নয়ন লাভ করতে চলেছে এর জাহাজ-নির্মাণ ও পেট্রো-কেমির্ক্যাল শিল্প- 
এলাকা নিয়ে । ) 

কলকাতা শহরে গোলমাল আর রাজনৈতিক আবত থাকা*সত্বেও শিক্ষা 
ও স্থাপত্য সম্পর্কে কয়েকটি জকরা বাবস্থা নে ৭য় হয়েছিল, প্রধানত মুখামন্ত্রীরই 
চেষ্টাব। ৩০শে নভেম্বর রবিবার মুখ্যমন্বীর আমন্বণে নেহেরু এলেন কলকাতায় 
একদিনের মধ্যে ছয়-ছযটি জরুরী কাজসেবে ফেলতে । তার ঠাসা কর্মস্চির 
প্রথমটি ছিল, তাব নিজের ভাষাষ : "খব সুন্দর একটি বলিষ্ট শিল্প'এর আবরণ 
উন্মোচন । ১৩ ফিট পাথরের স্তপ্ত বিশেষের পর দাড করালো ১১ ফিট উচু 
ব্রোঞ্চ-ধাতু নিমিত প্রতিমৃত্ি মহাহ্স। গান্ধীর--তৈরি করেছেন “দেবী প্রসাদ' 
রায় চৌধুরী । কলকাতার উপযোগী মহাম্মাজীর শ্রেষ্ঠ ব্রোপ্ত-নিথিত প্রতিমতি 
তৈরি করার জগ্তা ডাঃ রাষ তাকে বিশেমভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন । 
সেদিন জনসমক্ষে নেহেক যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা ছিল আবেগে ভবপুর, 
শ্রোতাদের হাদয সতজেই স্পর্শ করেছিল । নেহেক বললেন যে, এঠ প্রথম 
তিনি গান্ধীজীব প্রতিমুত্তির উন্মোচন করলেন, এব আগে তা করতে একেবারেই 
রাজী হন নি। 

এখান থেকে নেতা দুজন গেচলেন শতবের উন্ববাঞ্চলে । সেখান আচাষ 
জগদ।শ5ন্দ বন্তর জন্ম শতবার্সিকী উৎসবের উদ্বোপন কবলেন প্রধানমন্ত্রী । 
ডাঃ রাধ বাক্তিগতভাবে জানতেন এই বিবাট ভারতীয় বৈজ্ঞ।নিককে | তার 
মার পর তার রেখে-যাওদা দাদাধিকান দগদীএ বৃ গবেষণা-মন্দির তার 
নক্তিগত দনোযোগ সব সমধই পেয়েছে, কলকাতা বিখবিগ্ালয়ের উপাচাষ 
হিলাকব, কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের মেষর ভিসাবে, শিক্ষাবিদ ভিসাবে, এব" 
শেষে মুখামন্্ী ভিসাবে। শতবাগিকী কমিটির সভাপতি হিসাবে ডাঃ রাশ 
নেহেরুকে সাদর অভ্যর্থন। জানিয়ে বললেন, _বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ চেয়েছিলেন তার 
বন্ত-গবেষণ!-মন্দিবটি হয়ে উঠক একটি বিজ্ঞান-চর্চান কেন্দ্র, €দশ-বিদেশের 
বৈজ্ঞানিকর। এখানে এসে মালোচন। ৪ মত-বিনিমর কক্ন। তার ইচ্ছ। পণ 
কবার জন্য কমিটি একটি কর্মচি তৈরি করেছেন । 

একটি এক্স-রে-ক্লিনিকের দ্বারে দঘাটন করে প্রধানমন্ত্রী উ্ডয়ান ইন্সটিটিউট 
অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার আাণ্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট-ওননের একটি চারতল। 
ব্লকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন । এখানে থাকবে একটি প্রদর্শশাল।] ব। 
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মিউজিয়াম; পরিসংখ্যান ও মনস্থাত্বিক নিরীক্ষামূলক একটি গবেষণাগার । কিন 
এই অন্ষ্ঠানের বিশৈষ একটি আকর্ষণ ছিল এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ডাঃ 
বিধানচগ্্র রাক্ষমর পুর্ণ প্রতিকৃতি ছাত্রদল কণ্ঠক নেভেককে উপহার দান। 
সেই থেকে ওটি শোভা পাচ্ছে ইন্সটিটিউটের প্রধান হলঘরে | 

শহরের যে-সব প্রতিষ্ঠানের তিনি পষ্টপোষকত। করতেন, তার মধ্যে এটি 
ছিল একটি । এইরকম প্রতিষ্ঠান গডে,তোলার হচ্ছা জেগেছিল দ্বিজেন্দ্রকমার 
সান্যালের মনে। এর সংস্পর্শে ঢাঃ রায় প্রথমে আসেন কলকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয়ে । তখন সান্ন্যালমশাই ছিলেন ওখানে লেকচাবার। ডাঃ রায় 
পর .প্রস্থাথ শুনে উৎসাহিত হয়ে $কে একটি পবিকল্প রচনা করতে বলেন, 
'আর তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে এই ইন্লাটটি উট । 


বেরুবাড়ি-প্রসঙ্গ 
পশ্চিমবঙ্গের জলপান্ণগুডি জেলার উ-্ভব এলাকার ছোট্র একটি অংশ, 
আয়তন হচ্ছে ৮৭৫ বর্গমাইল, বাম কবে বাবে ভাঙ্গার লোক মাত্র (১০০ জন 
মুসলমান ) হঠাৎ একদিন কলকাতার কাগজ্গুলিব গ্থম পষ্ঠার শিরোনাম হয়ে 
বসলো । বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনেব খ্ুরতেই,--১৫ই ডিসে্গরত_ 
বিরোধীপক্ষ চাব-চাববাব মূলতুবা পঞাৰ আনলেন, সই, চিসেম্বয় লোকসভায় 
পধানমন্ত্রী যে বিবৃতি দিস্ছিলেন, তাব জন্য । বিৰৃতিটি ভচ্ছে একটি সিদ্ধান্তের 
ওপর । কিসেব সিদ্ধান্ত? জলপাইগুডি জ্শের “বেকবাডি হউনিধন' পাকিশ্চানকে 
দিয়ে দেওয়া হচ্ছে "পশ্চিমবঙ্গের রাজন্ব-আধিকারিকদের মতএর ওপর ভিত্তি* 
করে। ( সবশেম খবর, ছুই বন্ধু-দেশের নেতাদের মধো আলোচনাক্রমে 
বেরুবাডি সমস্তার মীমাংস। হয়ে গেছে । ) 
বিধানসভা এই প্রসঙ্গ ওঠায় মুখামন্ত্রী এ-জগ্ত সময় চেঘে নিষেছিলেন। 
দুর্দিন পরে তিন সংস্থছর জানালেন যে, প্রক্জাবিত বেরুবাডি-হস্তান্তব সম্পর্কে 
তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে টেলিগ্রাম-মাবফৎ উত্তর পেযেছেন। সেটি 
এখানে পাঠকদের অবগতির জন্য পুরোপুরি তুলে দেওয়া হলো £-_ 
সীমান্তসমন্য। নিয়ে আলোচনা করতে করতে বলেছিলাম যে, আমরা 
ওগুলে। প্রথমে অফিমারদের স্বরে বিবেচনা করেছিলাম, সচিবরা ও 
রাজন্ববিভাগীয়' কর্তৃপক্ষরা আমাদের পরামর্শ দিচ্ছিলেন। এর পরে ভারত 
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ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিন্বম় বৈঠক করে ও-বিষয়ে বিচর-বিবেচন। 
করলেন। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বেরুবাড়ি ইউনিয়নও ছিল, আর ছুপক্ষই 
ও-এলাক। পুরোপুরি দাবি করছিলেন। এর পরে শোনা যায় আমি 
নাকি বলেছিলাম,_-'প্রধানত আমরা পশ্চিমবঙ্ধের রাজন্ববিভা গীয় 
কর্তৃূপক্ষ ও অন্যান্াদের পরামর্শ গ্রহণ করেছি, তারা বলেছিলেন, এটা 
করা যেতে পারে ।” যে ভারে কাগজে লেখা হয়েছে, তাতে কিছু ₹ুল 
বোঝাবুঝির স্ষ্টি হতে পারে । আমি বাক্যাংশটি ব্যবহার করেছিলাম 
ব্যাপক এই অর্থে যে, এই সমস্থ সমশ্তা সম্পর্কেই আমরা গুদের সঙ্গে 
পরামর্শ করেছিলাম । এ কথা বল! অবশ্তই ঠিক মনে'হবে না খে 
'আমরা বেকবাডি ইউনিয়নের অংশ হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম 
পশ্চিমবঙ্গের বাজন্ববিভাগীষফ আধিকারিকদের মতামতের ভিত্তিতে । 
বস্বত এই বিশেষ বিষয়ে তাদের কিছুই করার ছিল ন| | এ হচ্ছে একটি 
তদথক (আাডহক্‌ ) সিদ্ধান্ত, আমাদের ও পশ্চিমবঙ্গের অফিসারদের 
মণ পরামর্শ তণ্য়ার প্র নেওয়া হয়েছিল। দাযিত্ব ছিল আমাদের 
ওপর, রাজম্থ বিভাগীয় 'আধিকারিকদের ওপর নয । আমি আজ (১৬ই) 
রাজ্য সভায় কথাট] ভ্ুলছি, চেষ্টা করবে ব্যাপারট। পরিফার করতে 1" 
মুখামন্ত্রী' বিধানসভায় নললেন যে, খোঁজখবর নিয়ে তিনি জেনেছেন, রাজা 
সরকারের রাজন্ববিভাগীর আধিকারিকরা, নুখ্যসচিব সত্যেন্দনাথ রায় এবং ভমি- 
জরাপ বিভাগের অধিকর্তা রঘু বন্দ্যপাপ্যায় বাংলার দলের মধ্যে ছিলেন। 
দিল্লীতে যখন পেহেরু-নের *ধো বৈঠক চলছিল, তখন তার! সবাই পাশের ঘরে 
অপেক্ষা করছিলেন । কিন্কু এ বিষয়ে অর্থাৎ বেরুবাঙির অংশ হস্তাস্তর করার 
ব্যাপারে, তারা কোনো মতামত দেন নি, দেবার কোনো অধিকারও তাদের 
ছিল ন1। 
২৪শে ডিসেম্বর ডাঃ রায় বিরোধীপক্ষের নেতার সঙ্গে পরামশ করে 
বেরুবাডি-সম্পর্কে বিশেষ প্রস্তাবের খসড। তৈরি করলেন , এর ষধ্য দিবে 
জনমতই 'অভিব্যক হয়েছিল বল। মেতে পারে । বিধানসভায় সর্বসম্মতি ঞমে 
মে প্রস্তাব নেওয়া হলো, তার মূল কথা ছিল, “এই বিধানসত্তার মতে 
ক্র বেরুবাড়ি-ঈউনিয়ন ভারতীয় ইউনিয়নের অন্বর্ভুক্ত ভূভাগের অংশ 
হিসাবেই থাকবে | 
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তার তিরিশ মিনিটের ভাষণের শেষের দিকে ডাঃ রায় তার এবং তার 
সরকারের মতামত ব্যক্ত করলেন দ্বার্থহীন ভাষায £__ 

“এই সরকার যতট] সংশ্লিষ্ট, তা হচ্ছে, মামরা এ এলাকায় টাকা খরচ 
করেছি রাস্তাঘাট সেতু ইত্যাদি তৈরি করার জন্য, কিছু উদ্বাত্দের 
বলসিষেছি, যাব গন্য টাক। খরচ করেছে ভারত সবকার | সেজন্য আমর! 
বিশেষভাবে চাই যে বেকবাডি ইউনিয়ন পাশ্চমনঙ্গেই থাকুক 1 পশ্চিম- 
বঙ্গই এ এপাকার নিজ্প্রণ ৪ প্রশাসন চালিয়ে মাও)? 

বিধানসভায় বিষষঘটি ৫ঠাতে কেন তিনি রাজী হয়েছিলেন, সে সম্পর্কে 
ঘুখ্যমন্থ। নঙ্ণপন £ - 

“মামার সামনে যখন বিষয়টা এলো, আমি তখন এটা বিধানসভাস়্ 
আলোনার জনা পেশ কলাম এইজগ্য যে, এর ফলে ভারত স্রকার 
পশ্চিমবর্গ সরকাত্রর ঈনোভাব জানতে পারবেন, পশ্চিমবঙ্গের ভনগণেব 
মনোভাব জানতে পারবেন , আর তাছাড়া, ছুজন প্রধানমন্ত্রী যেভাবে 
সীমান্-পুনবিগ্ঠাপ করার কণ! বলেছেন, তাব বিরুদ্ধে আমরা সুস্পষ্ট 
প্রতিবাদ জানাতে পারবো । (স্থির হযেছিল, এ ইউনিয়নের অর্ধেক, 
চ[র বর্গমাইলের« বেশি, পাকিস্তানকে দিঘে দেওযা তবে। ) 

কেন্দ্রীঘ সবকার এব" প্রধানমন্তীব, সিদ্ধাশ্থের বিকদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর এই ভাবে 
প্রকাশ্যে সোচ্চার হযে ও১1 নতুন নয, যখনই বাংলার স্বার্থে ঘা লেগেছে, তখনই 
তিনি মাথা তুলে, দাডিয়েছেন, অথব। অবিচাবের প্রতিবাদ ককেছেন ! 
বেরুবাডি তার একটি উদ্বাহবণ মাত্র । 


॥ ১৬ ॥ 
১৯৫৯ সাল 


৩১শে মা দিল্লীতে সবভারতীয় কংগ্রেস কমিটিব পরিকল্পনা উপ- 
সমিতির বৈঠক। ম্ুবৃইৎ্ তীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার অন্তর্গত খুটিনাটি 
বিষয় নিয়ে আলোচনা হলে এই বৈঠকে । কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রায় ও 
সি. ডি. দেশমুখকে বিশেষ নিমন্ত্রিত বাক্তি হিলাবে এই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে 
আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন । এই বৈঠকেব একদিন আগে ডা: রায় দিল্লী রওন! 
ইয়ে গেলেন। কংগ্রেস উপ-সমিতির বৈঠক ত আছেই, তার তিন দিন পরে, 
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আছে জাতীয় উন্নয়ন পর্যদের বৈঠক । তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন কয়েকটি জরুরী 
পরিকণ্পের খপডা ৷ ইয়োরোপ ও আমেরিকা কারিগরী সংস্থাগুলির সঙ্গে তার 
সেই যে যোগাযোগের কথা বলেছিলাম, এই পবিকল্পগুলি ,হচ্ছে তারই 
ফলশ্রতি । এগুলির জন্য চাই ভাবত সরকারের মঞ্জুরী, এবং অথবরাদ। 
প্রধান বিবেচ্য বিষসগুলি ছিল তৃতীয় পরিকল্পনার অর্থ-সংস্থান, দ্রব্যযূলা, আয়, 
বেতন ও মুনাফা, সমাজতান্ত্রিক ধাচেব সমাজ-কাঠাযোর বপরেখা, গ্রামাঞ্চল 
থেকে সংগৃহীত সংস্থানসমূহের সদ্ববহার। এ সবই হচ্ছে শৌল প্রশ্ন, জাতীয় 
উন্নয়ন পদের বৈঠকেব জন্য এই সব প্রশ্ন সংক্রান্ত নির্দেশনা দিতে হবে ক'গ্রেস 
দলেরই উচু মহলকে । 

বিছিন্ন বাজ্যের মুখামন্দীদের উপস্থিতিতে জাতীয় উন্নয়ন পম্মধ সব থেকে 
ডকবী যে বিষষটি নিয়ে আলৌ5না কবলেন “নটি হচ্ছে, রাজ্য পরিচালিত 
খাছ্যের ব্যবসা । এই পবিকল্পে ছিল, বাধ। দরে বাছেোব জন্য ধান কনতে 
প্রতিনিধি বা সমবায় স'মতির নিযোগ | পবকারের কাছ থেকে লাইসেন্না নযে খান 
কলগুলিও কিছু পরিমাণ ধান কিনতে পাববেন, যার ২৫ শতা*এ যাবে পবকাবেব 
কাছে । লাইসেন্স ছা কেউই নিপিষ্ট পবিমাণেব বেশি ধান বা চাল পাখতে 
পারবেন না, সরকারেব অর্ধকাব থাকবে ৭ লাইসেন্স গৃহীত খান ব! চাল 
স* গ্রহ করার । ক্রেতাদেব কাছে তা বিক্রি হবে গ্ঠাযা মুল্যেব দোকানেব 
মাবফৎ। ঘাটতি এলাকায় ধান দেওয়। হবে টেষ্ট বিণিফ-কেন্ছের মাধ্যমে | কিখ 
আসল লক্ষ হলো, মধান্বত্বছোগীদেব সংখা] যতদুর মম্তন কমিয়ে ফেলা । 
বেসবকাবী বণিকদের কাছ থেকে খাছের বাবন। ধাপে ধাপে নিযে নেওয়াব 
পরিকল্লের উদ্‌গাতা ৪ উৎ্সাহ্ী সমর্থক ছিলেন ছাঃ রা । ডাঃ পাকে ভা 
নিজেব রাজ্যে বছরে পর বছৰ ফেমন খাছোর বিষযে প্রবল আন্দোলনে 
মুখোমুখি হতে হয়েছিল, এমন আব কোনো মুখামত্বীর হয় নি। 

বৈঠকগুপিব পাকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি দেখা করলেন ৪ঠ1 এপ্রিল। 
নানান বিষয়ের মধ্যে যুগোশ্লোভ সরকার কলকাতায় গ্যাস সরবরাহ করবার 
জন্য গ্যাসের লাইন বসানোর ও গ্যাস পবিক্কত করার কারখানা স্থাপনের যে 
প্রন্তাব দিয়েছিল, সে বিষয়ে€ আলোচনা করলেন । বডে বড়ে। পরিকল্পেখ 
ব্যাপারে তাঁকে সবসময়ে অবহিত রাখাই ছিল ডাঃ রাষের রীতি । প্রথমে 
মুখে বলে, পরে চিঠিতেও সে কথ! জানাতেন। পরের দিন ভোরবেল। আমি 
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দিল্লীতে তার বাপাষ পৌছতেই তিনি ই বিষষে প্রপ্থানদন্ীকে চিঠি লেখালেন 
আমাকে ডিকটেশন দিয়ে। ভাতে এ গাস স*এাস্থ কাজকপূর্মর কথাই ছিল, 
বাহুল্য বোকেসে চিঠি এখানে আর ভলে দিলাম না । 

এই «গল স্বখামন্ত্রী দিলী ভাগ করলেন বিমানে, মামি এলাম প্রথম যে 
মেল টেন পেলাম, সেই ট্রেনে। 


কুষঝ্$ মেনন ও কফি ছাকবার বন্ধ 

এ প্রিলেব দ্বিতীষ সপ্যাভে ভাবতেব প্রতিবক্ষ। মনা কুষ মেনন কলকাতা 
সফরে এলেন, যাকে বলে 'প্রথামাফিক' সফরে | এহ সবে অন্ততম জরুরী 
কশনশ্চচি ছিল মুখামন্ত্রীব চঙ্গে দেখা করা । স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকেই 
এদেব ছুছনেব পন্ধুহ্ব ছিল প্রগা। প্রতিবক্ষা-দন্মীকে নিয়ে ফৌজী গাড়ি 
যথন বক্ষী টঙ্ষি নিষে ডাঃ বাঠ্ব বাডিব দবজায «সে দাডালো, ডাঃ ল্লায় সঙ্গে 
নে এশিষে গেলেন ভাকে অভর্থনা জানাতে | “ঘননকে দেখে প্রথম তার 
মুখে যে করাটা লো) 251 হচ্ছে, -মেসশন, আমর একটা ক্যানবেবা 
হাঁবিয়েছি ।? 

মেনন উবে গলতেন,--ভাও ভাতবিথেছি । কিছু চালক হজন বেছে গেছে, 
হাণেব ফিবিষেও আনা ভযেছে।। 

দিন আগে শাবতীয় বিমানবাহিন'ব একটি কা নহবেবা বিমান, যার চালক 
ছিলেন জোয়দন লীডাব জজ. সি. সেনওপ্ত, পাকিস্তানের ভিতবে ঢুকে যেতে 
বাওয়ালপিিব কাছে হার বিমাণটিকে ওলি মেরে নামানো হয়েছিল । 5 

যাই হোক, মেনন ভাব «কজন সভকারীব দিকে ধিবলেন। তিনি মেননেব 
হাতে একটি যোদক দিলেন । আমব। গুদেব ছুজনেব পিছনে পিছনে অফিস- 
ঘবেব দিকে যাস্ডি, “মন সময় মেনন নিজেই মে।ডকটি খুলে একটি ঝকঝকে 
কফি-ছাকবার য্ধ ডান বাষেব হাতে দিয়ে বললেন, -আমাদের প্রতিরক্ষা 
দপ্ুরেন কয়েকটি বিভাগ এই সব ঠতবি কবছে অসামবিক লোকদেব 
বাবহারেব জন্য । 

আমি প্রথমে বুঝতে পারি নশি। ভেবেছিলাম, নতুন ধবনের কোনো 
অন্্রশস্্র হবে বুঝি! কিন্তু না, আয়াদের অগ্রর তৈরির কারখানা থেকে সৌধীন 
জিনিসের উৎপাদশ চলছে ! ( পরে, ১৯৬২ সালে, নেফাতে ভারতীয় সৈম্তদের 
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বিপর্যয়ের পর, দূরদরিতার অভাব এবং আমাদের 'সৈম্ভবিভাগের 'অন্ত্রশস্ত্রের 
অপ্রস্তরতির নিদর্শন হিসাবে এই কফি-ছাকবার যন্ত্রটির কথাই তুলে ধরা হয়েছিল, 
যার ফলে মেননকে চলে যেতে হয়েছিল ।) 

কিন্তু, বা বলছিলাম, মেনন জানতেন, ডাঃ রায় কফি ভালোবাসতেন, আর 
সব থেকে ভালো জাতের কফি বন্ধুদের খা ওয়াতেও ভালোবাসতেন। তাই-ই 
হলো । ডাঃ রাষ এ যন্ত্রে কফি বানাবার নির্দেশ দিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে । 
তারপরে দুই বদ্ধুতে বসে আলোচনা করতে লাগলেন, কলকাতা ময়দানের 
কোথায় ফুটবলের স্টাডিয়াম তৈরি করা যায়। কলকাতা মমদাণের জযি 
রয়েছে কেন্দ্রের প্রতিরক্ষা-মন্বকের আপ্ততাষ। সেজন্য প্রতিরক্ষা-মৃন্ত্রীর সঙ্গে 
আলোচন! না কবে স্ঠাডিয়ামের জমি পাওয়া যাবে কী করে” বাজ্যসরকারেব 
স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে তৈরি নক্সা আর সংশ্লিষ্ট নোট বা মন্থবায, সবই টেবিলেখ 
ওপর বিছিয়ে রেখে আলোচনা চলতে পাগলো। প্রতিরক্ষ| মন্ত্রী +থা দিলেন, 
তিনি দিলীতে গিয়ে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে তার চান সিদ্ধান্থ জানিষে দেবেন । 


নৃত্য, নাট্য ও সঙ্গীত একাডেমি 


দেশের মন্তান্ত 'অংশের মতো বাংলাতেও জমিপারা-প্রথ। উচ্ছেদ হবার 
মাগে রাজা, মহারাজ। আব জমিদাররাই স্ব রকম আর্ট ব কলাচচাব প্রধান 
পৃষ্টপোবক ছিলেন। এখন জমিদাররা নেই, সতরাং জনসাধারণের সাংস্কৃতিক 
উন্নয়নের কথা সরকারকেই ভাবতে হবে। আমর। আগেই বিখ্যাত গায়ক 
'পহ্কজকুমার মল্লিকের কথ! বলেছি । রাঙ্যসরকার তাকে দিয়ে লোকরগ্ন শাখ। 
খুলিয়েছেন। এ ছাঢা, বছর ছুই আগে ডাঃ রায় কবিগুক রবীন্দনাথের 
জোড়ান্লীকোর বসতবাটিতে একটি নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
করেছিলেন। এ বছর ১ল। বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল) নবনিনিত সেই চারতলা 
ভবনে প্রদ্দীপ জালিয়ে ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের নৃতা, নাট্য ও সঙ্গী'ত একাডেমির 
উদ্বোধন করলেন। ৯,১০০ বর্গফিটেরও বেশি জাম্গগার ওপর এই বিরাট 
ভবনটি তৈরি হয়েছে, নৃত্য, নাট্য ও সঙ্গীতের ক্লাস যাতে ক্ষ্ঠভাবে বসতে 
পারে। সঙ্গে রয়েছে ছোট্ট একটি মনে রম প্রেক্ষাগৃহ, ৩০ দর্শক যেথানে বসে 
মধ্ভিনয় ইত্যাদি দেখতে পারে। এ ভিনটি বিভাগের অন্তর্গত ব্যবহারিক ও 
পুথিগত, উভয় শিক্ষাই ভালোভাবে গ্রহণ করে এখানে তরুণ প্রতিভা যাতে 
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সম্যক্‌ বিকাশ লাভ করতে পারে, এই একাডেমির সেটি হচ্ছে অন্ততম উদ্দেশ্য! 
বাংলার নাট্য জগতের দিকপাল অহীন্্র চৌধুরী এখানকার ভীন হিসাবে রাঙ্গ্য- 
সরকারকে সহায়ত করেছিলেন, যাতে সারা দেশের মধ্যে প্রথম এই ধরনের 
এই শিক্ষায়তনটিক্স উচ্চ যান বজায় থাকে । 


ভারতীয় প্রাণ্টিক শিল্পের অভ্যুদয় 


রেজেন্টরিকত নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যার ধিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ অগ্রগামী 
ছিল ১৭৬-৫৭ এব* ১৯৫৭-৫৮ সালে । কোম্পানী-আউন সচিব ডি. এল. 
' ম্তমদ।& মুখামন্্রীকে জান।লেন যে, এ ছুই বন্ছরে যথাঁঞমে ৮৪৮ ও ৯৬১টি 
প্রতিষ্ঠান রেজে্িরত তয়েছে, যদিও বোম্বাইতে রেছেষ্রিককত প্রতিষ্ঠান গুলির 
মোট আদায়ীকৃত মূলধন পশ্চিমবঙ্গের পরিমাণের থেকে ঢের বেশি । ছে।ট ও 
বড শিল্প প্রতিষ্ঠার পক্ষে আবহা হয়। যাতে অনুকূল হয়, সরকারী ও বেসরকারী 
উন্নয়ন প্রকল্প গুলি ঠতীর পরিকল্পনার কর্মক্চি অন্ুদারে যাতে রূপায়িত ভয়ে 
উঠতে পারে, দরদশী মুখামন্ত্রীর সেদিকে চেষ্টার অন্ত ছিল না, তিনি তাতে 
সাফল্য লাভ করেছিলেন। কলকাতার কাছে রিশডায় একটি বডে। 
পলিখিন-তৈরির কারখানা গুডে তোলবার জন্য “ইম্পীরিয়াল কেমিক্যাল 
ইপ্ডাগ্নিজ' এব প্রতিনিধির! মুখামন্ত্রীরণসঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা করলেন । এ- 
বিষয়ে কেন্ীয় সরকারের সঙ্গে রাজা সরবারের তিন বছর ধরে (যোগাযোগ 
চলছিল, যার ফস আই সি আই কোম্পানী এ কারখানা] তৈরির জন্য আগ্রহ- 
শল হয়ে পডে। ৬ কারখানার দ্ারোদ্ঘাটন অন্রষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগী 
দিতে ২বা মে সকালবেলা কলকাতায় এসে পৌছলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী 
মোর়ারজী দেশাই । আলকালি-বিভাগের চেয়ারম্যান জে. এম. লালের সঙ্গে 
মুখ্যমন্ত্রী ও প্রীদেশাই গেলেন রিশড়াতে। 
অনুষ্ঠান্রে শেষে সঞ্জাই যখন ফিরছেন, তখন পথে একটা খানা পড়লো । 
সুখ্যমন্ত্রীর রন্ষিদল ত।ড়াতাডি এগিয়ে এলে। মুখ্যমন্ত্রীকে এ খানা পেরোতে 
সাহায্য করতে, কিন্ত মুখ্যমন্ত্রী তাদের সাহায্য না নিয়ে নিজে নিজেই গেলেন 
খানাটা পার হতে লাফ দিয়ে। কিন্তু তা পারলেন না, হাটুতে চোট খেলেন। 
সন্ধ্যার সময় যখন তিনি বাড়িতে ম্লনেকবার সময় গাড়ি থেকে নামলেন, তখন 
রীতিমত খোড়াচ্ছেন। 
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খাদ্যনীতিতে পরাজয় 


জুন মাসের প্রথম সঞ্তাহে অন্যাগ্ঘ বছরের মতো! এবারও মন্ত্রিসভার বৈঠক 
বসবে বলে মন্ত্রীরা চলে গেলেন দাজিলিঙে। ব্রিটিশ আমলে গর্ণরর1 সাঞ্গ- 
পাঙ্গ আর লোকলম্বর নিয়ে বছরে ছু-ছুবার করে আসতেন দাঁ্জলিঙে রীতিমত 
জাঁকজমক করে । গভর্ণরদের সঙ্গে আপতেন মন্ত্রিপরিষদ, বিভাগীয় প্রধান ও 
বাছা বাছ। কর্মচারী, আর সেই সঙ্গে আসতেন রাজা, মহার'জ৷ আর জমিদাররা, 
তাদের চাপরাসাধারী আদালীদের নিষে। গভর্ণর স্তর জন আগ্ারসনের আমলে 
সে জীকজমক একটা দেখবার জিনিস ছিল । ম্বাধীনতার পরে অবশ্য সে সব 
কমে গেছে খুবই । া 

যাই হোক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, ঢুই কারণেউ ডাঃ রায় বছরে 
অন্ততঃ দুবার যেতেন দাঞ্িলিঙে, পাভাডী এলাকার উন্নয়ন-সম্পর্কে ভালো- 
মতো খোঁজখবর রাখতে । জুন মাসে দাঞ্জিলিঙে মঠিসভার কয়েকটি নৈঠিক 
হয়ে যাবার পর, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্ররে হাওড়া জেলা কংগ্রেস থেকে টেলিগাম এলো, 
“চালের অবস্থা! খুব খাবাপ। বাজার থেকে চাল সম্পর্ণ উধা৪ তষে যাবার 
আগে দ্যা করে উপফক্ক বাবস্থ! নিন |" 

মার্চ মাসে চালের অবস্থাব কিছুটা উন্নতি দেখ। গলে? মে মাপে খাবাপের 
দিকে গিষেছিল। বামপনী দ্ুল যারা তিন মাস্রে জন্যা পশ্চিমবঙ্গ থাদ্ধা ও ব্রাণ 
উপদেষ্ট। পর্নদের বৈঠক বছন করেছিল, তারাও ডাঃ বায়ের দালিলিউ যাবার 
আগে রা ছন তার কুদ্ধদ্বারক€ক্ষ বৈঠকে বসেছিলেন । খাছাসংগ্রহ ও বণ্টনের 
বাপারে সরকারকে দাভাধ্য করার জন বিরোধাপক্ষ "গণ কমিটি” গগন করার 
দাবি জানিষেছিলেন। ডাঃ রায় তাঁর উন্তরে একটি বিবৃতি মারমৎ জানিয়ে- 
ছিলেন যে, রাজনৈতিক দলগুপির প্রতিনিপ্প নিষে তিবি ব গণ কমিটি দিষে 
ধান চাল সংগ্রহের কাছ খুব স্থবিধাজণক হবে শা এই বছব এই পশ্চিমবঙ্গে 
প্রথম, সরকারের "রাজ্য ব্যবসা-পরিকর' চালু হ্যেষ্ঠিন, কিন্তু মৃখ্যমর্্ীর এ 
উক্তির ফলে বিরোধী পঞ্চরা এই পরিকল্পের কাজে সহযোগিতা করা বন্ধ 
করে দেয়। 

দাঞ্িলিওে খবর এসে পৌছলো, ২৪ পরগণা জেণার প্রান্থ থেকে ক্ষধা 
গ্রামের লোক হাঙ্জারে হাঙ্জারে কলকাতায় মাসছে খাবার খুজতে । সরকারী 
স্থত্রে বল। হয়েছে, এ রকম লোক আছে দৈণিক তিন হাজার করে। ( তখন 
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চালের দরের গড ছিল মণ প্রতি ২২৭৫ টাকা ।) ছোট ছোট খুচরো 
দোকান্দারদের ওপর পুলিশা হামল। পরিস্থিতি আর ৪ ঘোরালো করে তুলেছিল। 
বছরের বাড়ধ্তি চাল যা বাজারে আসে, সেগুলি পাইকার আর মিলমালিকদের 
খগ্পরে পডে ইতিমধোই উধাও হয়ে গেছে। সরকার স্বভাবতই সমন্তায় 
পডলেন। দাজিলিও থেকে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় খাছ্ছমন্ত্রীকে লম্বা একখান। চিঠি 
লিখে খাগ্যের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথ জানালেন । কেন্দ্র অবশ্যই ঘাটতির 
পুরোটাই জোগাতে রাজী হয়েছিল, প্রায় সাডে ন-লক্ষ উন । 

মুখ্যমম্্ী ১১ই জুন কন্কাতা৷ ফিরে এলেন থা ছ্যমন্ত্রী প্রফুল্পচন্ত্র সেন এব" 

ভাগায়, যুগাসচিব বিনয়রঞ্চন গুষ্টেব সঙ্গে খাছ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে । 

কেন্দ্ী খাছ্যসচিব বিনয়ভঘণ ঘোষ কলকাতা৷ এসেছিলেন আঁসল তথ্য জানতে | 
ঘন ঘন বৈঠক বসলো, তাৰ মধ্যে সব থেকে বেশি সময় নিয়েছিল ১৪ই ভনের 
বৈঠকাট।। বসেছিল ডাঃ বামের বাড়িতে, সমষ নিয়েছিল মাড়াই ঘণ্ট'। 
মাসিক বরাদ্দ ৭৫ হাজার উতর ওপন আব দশ হাজার টন চাল দিতে কেন্ু 
রাজী হল। বাজ্যেব লোকসখ্যাৰব ই অ*শই (প্রায় দশ মিলিঘন ) ছিল 
স"শোধিত রেশন ব্যবস্থার 'মাপ্তয | একমাত্র কলকাতাতেই 9*২ মিলিষন 
লোক রেশন নিতে! সপ্গাহ-পিছু ১২ সের চাল আর ১ সের গম। 

২২শে জুন সন্ধাবেল। তাৰ বডিতে একটি সাণৰাদিক ঈশ্মেলন ডেকে 
খাগনীতিতে এক বিরাট পবিবর্তনেব কথা ঘোষণা করলেন ডাঃ বায়। এর 
শাগে, মহাকরণে কংগ্রেস স'সদীয় দলের একটি সায় তিনি খাদ্য পরিস্থিতি 
সম্পর্কে আলোচন। করে নিয়েছিলেন। অনশ্বা, খাছ্মন্ত্রীর ওপর দায় লগ 
চাপিয়ে সরকাবের খাছানীতির ব্যর্থতার সমন্ম দায়িত্ব নিজে নিয়েছিলেন তিনি! 
মিল-মালিকদের ওপর লেভি-আদেশ. আর ধানচালের মূল্য-নিষন্ত্রণ আদে+, 
ছুই-ই স্থগিত রাখা হলো । সমস্যার মূল কারণ সম্পকে ব্যাখ্যা করতে গিষে 
তিনি বললেন? চলতি বছরে উৎপাদন কম হওয়ার কারণ হচ্ছে খরা । ধান- 
চাল-সংগ্রহ পুরোপুরি আবশ্বিক এবং পুরো-রেশন-ব্যবস্থার প্রব্তন,-__এ দ্বটি না 
করে লেভি আব মূল্য-নিয়ন্ত্রণ করলে বর্তমান খাদ্ সমস্যার সমাধান করা 
যাবে লা। 

তিনি আরও জানালেন,_গরীর মানুষদের জন্য তার সরকার সংশোধিত 
রেশন-দোকান থেকে চাল আর গম মিলিয়ে খাদ্য ঠিক যুগিয়ে যাবেন, তকে 
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ঠিক কতো পরিমাণ চাল বা! গম দেওয়া হবে, সেট] নির্ভর কববে কেন্দ্রীয় নরকাব 
কতোট। দেয়, তার ওপব । 

তিনি বললেন,_-খাগ্যের ব্যাপারে মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি এবং সরক্কারী ব্যবসা, 
ঘাটতি রাজ্যে সফল হতে পারে না। 


৭৭তম জন্মপ্িনের উৎসব 


এই প্রথম দেখা গেল তাব জন্মদিন কোনো অগ্ষ্ঠান কবতে দিতে নারাজ 
হচ্ছেন ডাঃ রায়। শেষপযন্ত অবশ্য ক'গেপী বন্ধুদের অনুরোধে ১ল| জুলাই 
তাব জন্মদিনের প্রকাশ্ঠ অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিয়েছিলেন! আস্মল তাব' 
মনের মধ্ো অন্ত এক চিন্তাৰ আলোডন চলছিল । খ্াছা-উত্পাদনেব ব্যাপারে 
আরও জোবদার কর্মস্থচি নেঞ্যা দরকাব বলে মান কবছিলেন তিনি। শ্টাব 
চোখ পড়লে! তাব তরুণ সহকমা তকণকাস্তি ঘোখের দপব | “আব ও থয 
ফলাও অভিযান+-কে ব্যাপক ৭ নিবিড কবাব জন্য কৃষি-দপ্গবকে শিনি পুনবন্টত 
কবালন। এ সম্পর্ক তার ঘোষণ। বেকলে। ৮হ লুলাই "তা্রখে। পর্নো 
জমি উদ্ধাব করে ধান উৎপাদন নাডা নাব“তমন শ্রবিধা চিল ন| “উ বাজ্যে। 
স্জন্ত একরপ্রতি ফলন বাডানোই ছিল একমাত্র পখ। ৩৪ ক্ছর বয়ন্স 
তরুণকান্তি ঘ'ষকে পু্ম্্রী কাব কুষি ৭ দ্য উত্পাদন বিভাগব ভাব দি/লন 
তাব ওপর । ১৯৫২-ব নির্বাচনের প্ৰ তকণবাবুকে উপমদ্ধী কব! হয়েছিল । 
এই ঘটনাব পারব দন সকালে অন্য একজন প্রন্িনস্ত্রী তিনি মহিলা, এলেন 
&া: রায়ের কাছে ভাব নিজের সম্পর্কে তদ্বিব কবতে। তিনি বলালনঃ _ 
গামাকে যণ্দ পুণমন্ত্রী ন। কর] হয়, ত'হাল (লাকে ভাবাপ কী, 

বলতে বলতে ভদ্রমহিলা প্রায় কেঁদেই ফেললেন বল চলে। ডাঃ বায় মহ। 
অপ্রস্তত। এরকম বিপদে তিনি আগে কনে পাঙন নি। শেষ পযন্ত অবশ্য 
বুঝিয়ে-স্থঝিয়ে তাকে শান্ত করেছিলেন নিনি। তার দপ্তরে মন্্রী'হিসাবে তিনি 
যে ভাবে কাজ করেছেন, তাতে ঠার প্রতি ভাব খবই আস্থা রয়েছে এই 
ছিল ডাঃ রায়েব বক্তব্য । কথাট! বলে আর তিনি দাডান নি, মুখ ফিরিয়ে 
সোজা গাড়িতে উঠে অফিসের দিকে বদ্ন। হয়ে গিঘ্নেছিলেন । 

খাগ্শস্তের ব্যাপারে মবকারী বাবস্থা চালু করতে সরকার অপাবগ হাওয়া 
পর বাজ্যের কমুানিস্ট ও তাদের সহযোগী দলের লোকেরা চপচাপ বসেছিলেন 
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না। কেরালার কমুনিষ্ট দরকার রাজ্যব্যাপী এক বিরাট আন্দোলনের সম্মুখীন 
হয়েছিলেন এই সময়। ভারা দমননীতি গ্রহণ করায় সাধারণ মানুষের মনে 
দারুণ ক্ষোভড জমেছিল, এই আন্দোলন তারই ফলশ্রুতি। কেরালার মুখ্যমন্ত্রী 
নাম্বুত্রিপাদ ৪ *ঠার মন্ত্রিসভা প্রায় ভেঙে পড়ে আর কী। এদের পতন 
রোধ করার জন্য সবার দৃষ্টি অন্য দিকে টেনে নেবার কৌশল হিসাবে 
বালার কমুানিস্ট দল ৫২ প্ষ্ঠাব্যাগী, টাইপ-করা এক স্মারক-লিপি রাষ্ট্রপতি 
'ঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাছে পেশ করলেন । এতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে পুরোপুরি 
শ-শাসন চলছে বলে লেখ! হয়েছিল ; 'আর দেখা হয়েছিল অসংখ্য অভিযোগ । 
এ দপের উপ-নেতা বঞ্চিম মুখাজী, টার দলের একজন বিধানসভা-সদস্থাকে নিয়ে 
ধ স্মারকলিপি প্রথম পেশ করলেন রাক্গ্যপাল পন্ম। নাইড়র কাছে, ৩*শে 
চলাই তারিখে । এ দিন বিকালে বিধানসভাষ তিন জন কম্যুনিস্ট নিধানসভা 
সাম্য শ্া।বক্ালপিপ্ একটি কপি মুখামন্ত্রীর ভাতে পঁষেছিলেন। যে স্ব 
অভিযোগ কর। হযেছিল, সেঞুলি ঘটেছিল বলে বলা হয়েছিল ১৯৪৮ থেকে 
১১৫৯ সাল পযন্ত, অথাৎ ছাঃ রায়ের কাষকালে। হালিকার মধ্যে ১৯১৭-এর 
সাত্মান “য ছঃ প্রফুলচন্দ্র ঘোত্রে মন্ত্রিতকাল হিল, * সব উল্লেখ করা হয় নি। 
কারণ, তখন “য দ্িনি প্রজ[সোহ্গালিস দলে নেত। হিসাবে বিরোধাপক্ষে 
সোগ দিষেছিলেন। ৪ 

«ব পরের দিন, “করালায় লা আশস্ক। করা গিয়েছিল, তাই উ ঘটলে।। 
ভারতের প্রথম *ব" একমাত্র কমুানিন্ট সবকার, যার? দটি আসনের সংখ্যাধিক্যে 
১৯৫৭-র এপ্রিল থেকে ক্ষমাতীয় ছিলেন, তীদেব বরপান্* করলেন রাষঈপন্তি 
রাজেন্প্রসাদ। পরের দিন বা*লাথ কমুযুনিস্ট দল দেকে প্রতিবাদে একটি 
মিছিল বার করা কবা হল । *মিছিল-নগরী”র অন্যতম বৃহৎ মিছিল । 


* ব্লাজ্য সরকারকে উলটে দেবার হুমকি 
থাছযমূলাবুদ্ধি প্রৃতিকে কেন্দ্র করে বিরোধপক্ষ সরকারকে প্রবল আক্রমণে 
পর্যন্ত কবতে চাইলেন । তাদের লক্ষ্য মুখামন্ত্রী ততট। নন, যতটা খাছমন্ত্রী 
প্রফুল্লচন্দ্র সেন। মন্ত্রিসভাঘ প্রফুল্লবাবুর স্থান ছিল ডাঃ রায়ের পরেই । তাছাড়া 
অতুল্য ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেম দলের অন্ততম নিয়ামকও ছিলেন তিনি । 
বিরোধীর। ভাবলেন, একবার যদি একে সরানে। যায়, তাহলে শুধু দলই নয়, 
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মন্ত্রিসভাও রীতিমত ধাকা খাবে। মূল্যবৃদ্ধি ও ছুর্িক্ষপ্রতিরোধ কমিটি 
ইতিমধোই ঘোষণ! করেছিলেন যে, যদ্দি খাছাপরিস্থিতির উন্নতি করার জন্য ব্যবস্থ' 
না নেওয়া হয়, তাহলে তারা গণ-আন্দোলন শুর করবেন ২০শে আশষ্ট থেকে ' 
কলকাতায় মোটা চালের দাম উঠে গিয়েছিল মণপ্রতি ২৯ টাকা, সক চাল 
৩৫ টাকা । অর্থাৎ ছু মাসের মধো «৫ টাক! বুদ্ধি । 

প্রজা-সোশ্যালিষ্ট পার্টির নেতা ডঃ গ্রফুল্লচন্ত্র ঘোব পুর্বনিদিষ্ট সময় মতে 
মুখ্যমন্ত্রী ও খাছ্যমস্ত্রীর সঙ্গে দেখা! করতে এলেন ১৪ই আগষ্ট । খাগ্য-প্রিস্থিতিই 
ছিল তাদের আলোচনার বিষয়বস্ব। এই বৈঠক চলেছিল ১৮০ মিনিট ধরে ' 
এই আলোচনার ৪পর ভিত্তি করেই ডাঃ রায় ও ডঃ পোষের যুগ স্বাক্ষরে, একটি 
বিবৃতি প্রকাশ করা হযেছিল। যে সন বিনে তারা একমত হতে পেরেছিলেন, 
সেগুলিই ছিল এ বিবৃতির মধো । দ্রঙ্নে্ তারা মনে করেন, কেন্দ্র যে সহায়তা 
দিচ্ছেন, তা পসাপ নয়। তাছাডা, গ্রামাঞ্চলে রে* নকা ছধারীদ্র শ্রেণবিভাগ 
করতে হবে কার কতো ভমি আছে ভাব িন্তিতে | চার একরের বেশি ধার 
র্যে তিনি ন্যাবা মুলোর দোকান কে 5।ল কিনতে অপিকারী হনেন না, 
স্চেবিভীন জমি যে স্ব চাষীদের হ-একবের মতে রয়েছে, তাদেব কর রেহাই 
দিতে হবে! এ ছাড়া গ্রাম-এলাকার £উ শ্রেণর লোকপ্রে সঙ্চাডত দুদিন 
রেশন তুলতে দেও হলে 

মাই ভোক, এই বুগ বিবৃতি বার হবার পৰ একটা কথা খুব রঙে গেল তে, 
ডঃ “ঘোষ শীগগিরই ম্িসভার যোগ দিচ্েনল। নেভেক্চ ভতীাহক পশ্চিমবঙ্গের 
খখছ্য পরিস্থিতি নিয়ে মালোচন| করবার জন্য দিললীতে৭ ডেকে পাঠালেন । 
তার অন্গে ডঃ ঘোষ যখন মুখামন্্রীর সঙ্গে দেখা করে ফিতর আসছিতলন, তখন 
সা"বাদিকর! টাকে ঘিরে ফেলে প্রশ্ন করতে গাকেন- মন্ত্রিসভায় যোগ দিচ্ছেন 
নাকি? 

কথাটার জবাব সরাসর না দিল৪ £-সম্ভাবনঞকে তিনি একেবারে 
গুক্তব বলে উড়িয়েও দিতে পারলেন শা, নললেন, আমার দল শগ্চমতি দিলে 
এ "অসম্ভব ঘটনা সম্ভব ৪ ৬তে পারে । 'আশ্চষ কী? 

কিন্ত বিরোধীপক্ষের নেত। জ্যোতি বন্ত বললেন অন্ত কণা । বললেন, 
এই বিবৃতিতে 'আমি এমন কিছু পেলাম্‌ শা, যা এই পরিস্থিতির উন্নতি 
ঘটাতে পারে। 


পুলিশ ও স্বরাষ্থ বিভাগের প্রধানদের সঙ্গে নিজের বাড়িতে গোপনে বৈঠক 
করার পর মুখ্যমন্ত্রী একটি লিখিত বিবৃতি দিয়ে সাবপান-বাণী উচ্চারণ করলেন । 
মূল্যবৃদ্ধি ও ছুঙ্িক্ষ প্রতিরোধ কমিটির দাবির শন্কর্গত প্রত্যেকটি বিষয়ের উত্তর 
[দয়েছিলেন তিনি । এঁ কমিটি হুমকি দিয়েছিলেন যে তার! চালের মজুতদারির 
বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন করবেন, মাউন অমান্য করবেন, অবস্থান ধর্মঘট মার 
পিকেটিং করবেন । 

ডাঃ রায়ের লিবুতির শেষে ছিল, কোনো সরকারই আর চুপচাপ বসে 
থাকতে পারে না। কোনে সরকারই পারে না এই ধরনের আইন-ভঙ্গকারী 
গণ-আন্দের্রীন ৯লতে দিতে । আইন যারা ভাঙতে চায় তাদের সেভন 
ফলভোগ ৭ করতে হবে । 

বাজ্য সরকাবের তখনকার পুলিশ-কহাদের মধ ভার বিরাট আস্থা! ছিল 
গুস্দ বন্তর ওপর 1 এর সংল্প্শ ডাঃ পায় এসেছিলেন সেহ ১৯৪৮-৪৯ সালে, 
যখন শপসু ছিলেন কলকাতায় “স্পেশাল ত্রাঞ্চী-এর কঙা। কমানিস্ট এ তার 
সঙ্গাদলের লোকে? ক'-কী নাশকতামূলক কাতর পরিকল্পন' করছে লে- 
সম্পর্কে প্রবস্থব পাঠানে গোপন প্রতিবেদন লো খটিয়ে পডতেন তিনি, নিয়ম- 
মন্তো সাপাতিক বৈৎক করতেন এ সব জকঈময় দিনে । আন্দোলনের 
পাগ্ডাদের নামের তালিক নিয়ে তার কাছে এলেন গোষেক? বিভাগের 
অ্ষপারর!। এই তালিকা অনুসারে ভাদ্র গ্রেপার করা হবে, মুখামন্ত্র 
অনুমোদন পেলে 1* গভীব বাতে বৈঠক বেন কৰে অফেসাবর' ঘখন ঘর থেকে 
বেরিয়ে আসছিলেন, মা্ম শন্গর খব কাছে গিবে দাডালাম, নিচ গলাষ 
জিজ্ঞাসা কবলাম,--পুলিশী তৎ্পর-া আর পরপাক্ শুরু হবে মনে হচ্ছে 
তাই না? 

শবন্ব কিছু না বলে স্বর একটু হাসলেন বৈঠক 
কারণ, কোন রকমে একটু খবর বেরিয়ে গেলেই এ 
দেবেন । 

ছুই দিন পরে, অথাৎ ১৭ই আগস্ট খুব ভোরে পুলিশ কলকাতা মার 
জেলাগুলিতে তৎপরত1 চালিয়ে যে সব নেতারা গণ-বিক্ষোভ ও আইন ভঙ্গ 
করার হুমকি দিয়েছিলেন, তাদের ছেঁরে নার করলো। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার 
কমুযুনিন্ট দলের অফিসগুলিও সার্চ করা হলো। গ্রেপ্কার করা হলো মোট 


হয়েছিল খুবই গোপনে, 
সব নেতার" গ! ঢাক 
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৬৩ জনকে, তার মধ্যে ১৪ জন ছিলেন বিধানলভা-লদস্য । এঁরা বিভিন্ন দলভুক্ত, 
যেমন, কমুানিস্ট দল, বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল (আর এস পি), সোসালিস্ট 
ইউনিটি সেন্টার ( এস ইউ মি ) আর ফরোয়ার্ড রক। দ্রবামূলা' বুদ্ধি ও ছুভিক্ষ 
প্রতিরোধ কমিটির এরাই ছিলেন প্রধান সরিক। পুলিশ জ্যোতি বস্থর 
বাড়িতেও হানা দিয়েছিলো, কিন্ধ তাকে পাওয়া যায় নি। শুধু তিনি নন, 
আরও অনেক কমীই এ সময় গা-ঢাক। দিয়েছিলেন । 

রাজ্যপাল-ভবনের মধো অবস্থিত খাছ্মন্ত্রীর ভবনের সামনে আইনভঙ্গ- 
কারীরা বিক্ষোভ দেখাতে এলে তাদের নিষিদ্ধ এলাক।র বাইরে অ্খটকে দিতে 
হবে এবং প্রয়োজন হলে কঠোর হতে হবে. এই-ই ছিল পুলিশের ওপরে 
পুলিশমন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের কড়া হুম । বামপন্থীরা কলকাতায় ৩১শে 
আগস্ট প্রবল গণ-বিশ্গোভে নামবে, তাই তার প্রতিরোধ করতে কী কী ব্যবস্থা 
নেওয়া হবে, সে সম্পর্কে মন্ত্রিপভার একটি জরুরী টৈঠক বসেছিল ২৭শে 
আগস্ট। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, কেন্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শীঅজিত প্রসাদ 
জৈন লোকসভায় খাছ্যসংক্রান্থ বিতর্কের দ্বিতীয় ৪ শেন দিনে খাছ্য পরিস্থিতি, 
বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের খাছ পরিস্থিতির ঠিকমতো মোকাবিলা না করতে 
পারার জন্য পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত ঘোবণা,করলেন। স্টার স্ধয়গায় নেওয়া 
হয়েভিল এস কে পাতিতলকে। | 

এই রকম উত্তেজনা যগন চলছে, তখন অনেক চিঠি আমরা পেয়েছিলাম, 
যাতে মুখামন্ত্রীর প্রাণ নেওয়া তনে বলে ভমকী পণ ছিল। এগুলি সহজেই 
তাচ্ছিল্য করা চলে ন1। সঙ্গে সঙ্গেই চিঠিগুলি পুলিশ-কহার কাছে পাঠিয়ে দে য়! 
হয়েছিল। স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনারের ব্যক্তিগত পরিচালনাধীনে 
মুখামন্ত্রীর বাড়ির চারিধারে রক্ষা-ব্যবস্থা আরও পঢ করা হলো। কোনে! 
পক্ষই পিছু হটতে রাজী নন, চান্ত পর্যায় পগন্থ এ সংগ্রাম চলবে বলে মনে 
হচ্ছিল । 


ডাক্তার রায়ের গোপন উই এ 
এই রকম সময়ে কোনে। এক রবিবারে সরকারী স্লিসিটার নৃপেন্জরচন্দ্র মিত্র 
এলেন ডাঃ রায়ের বাড়িতে । এবং স্মাসামাত্রই তাকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া 
হলে! । মুখ্যমন্ত্রী তারই জন্য একতলার অফিসঘরে অপেক্ষা করছিলেন। 


ঘণ্টাখানেক পরে আমার ঘরের ঘণ্টাটা বেজে উঠলো। আমি উঠে তার 
ঘরে ঢুকতেই ডাঃ রায় আমার হাতে কয়েকখানা হাতে-লেখা কাগজ দিলেন। 
জিজ্ঞলা করলেন, ওহে তোমার ঘরে কেউ আছে ? 

বললাম,-্যা স্যর, টেলিফোন-অপারেটার আর আদালী। 

সঙ্গে সঙ্গে বললেন,__ঘর থেকে ওদের সরিয়ে দাও । দিয়ে, এগুলি ট্র্যাম্প- 
কাগজের ওপর খুব গোপনে টাইপ করে আনো । 

সত কণা নলতে কী, আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম । কতো গোপন 
জিনিসই শা আমার ঘরে টাইপ করা হবেছে ওদের সামনে, কিন্ত কোনে! খবর 
'কখনো বহরে যায় নি। আর, ভার ছিল অগাধ বিশ্বাস ভার ব্যক্তিগত 
কর্মচারীদের ওপর । তাহলে আজ শাবার এ সতর্কতা কেন? কাগজগুুলো 
টাইপ করতে করতেই বাপারট। বুধঝগাম! যদি হঠাৎ মরে যান, তাই উইল 
তরি করে দ্িষে যাচ্ছেন 1 উউলে তার স্কাবর অস্তাবর যাবতীয় সম্পত্তি তিনি 
দিয়ে যাচ্ছেন ভার ভাইপো গুবিমল রাধকে | স্বিমলবাব তখন ব্যারিস্টার 
লা ব্যন্হ।রূজীবী, পরে স্প্রিম কোটেব একজন বিচারক হয়েছিলেন । মি 
টাইপ শেষ করে কাগঙ্গুলো ভাব ভাতে দিলাম ' শ্ুপেনবাবু ভালো করে 
পড়ে দেখলেন | উইলে সাক্ষী, ভিলাবে ডাঃ রাষ শুপেনবাদকেই সই করতে 
বললেন। নৃপেনবাবু সেই মতে? সইণ্করার পব বললেন,--কিন্ধ আরও একজন 
সাক্ষী চাই যে। 

ডাঃ রায় আমার দিকে ভাকিযে একটু ভাসলেন, বললেন, তুমি টাইপ 
করেছো, এর ভিতরের কথাটাও জানো, স্থতরাং সাক্ষী হিসাবে তুমিও সই* 
কর। তাছাা, আমার বাক্তিগত সহাক্গক হলেও তুমি ব্রা্গণ | 

আমি অবাক হযে গেলাম " এমন মানুষের উইলের সাক্ষী হবে আমার 
মতো] সামান্য লোক ' কিন্ধ ছিধার কিছু নেই, আমি সই করলাম । ডাঃ রায়ও 
নিশ্চিন্ত হলেন এই ভেবেদ্যে, এর বিন্দু-বিসর্গ৪ কেউ জানতে পারবে না, এমন 
কী-_উইলের ফলে যারা উপরূত হবেন তারাও না। এইপানে বলে রাখি, 
সত্যিই তাই হয়েছিল । ১৯৬২ সালের ১ল! জুলাই তার মৃতার দিন পঘন্ত তার 
উত্তরধিকারী এ কথা একদম জ(নতে পারেন নি। 

যাই হোক, ওদিকে এগিয়ে এক্পো৷ সেই চরম দিন। ৩১শে আগষ্ট প্রায় 
পঁচিশ হাজার বিক্ষোভকারী, তাদের মধ্যে ছিল অনেক স্বীলোক, ছোট ছোট 
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ছেলেমেয়ে, আর গায়ের চাষী, তারা সারিবদ্ধভাবে মিছিল করে এগিয়ে গেল 
ময়দানে জনসভা করবার পর। জনসভায় অনেক বামপন্থী নেতাই ভাষণ দেন, 
জ্যোতি বস্থ ছাডা (তিনি গা ঢাকা দিয়েছিলেন ) | মিছিলের সামনে ছিল 
এক সার স্বেচ্ছাসেবক, তাদের প্ছিনে তাদের নেতারা । মিছিলের শ্লোগান 
ছিল, __সন্থা দরে চাল দাও, নয়ত গদী ছেডে দাও”, পপ্রযুল্ল সেন গদী ছাডো”», 
“মহাকরণের দিকে এগিয়ে চলো”, ইত্যাদি । 
মিছিল সদ্ধাবেল! এসে পৌছলো! গভনমেণ্ট পেস ইষ্ট-এ | ওখানে ঈীডিয়ে- 
ছিল কষেক হাজার পুলিশ বেটন আর লাঠি হাতে, আর পুলিশ অফিসারদের 
সঙ্গে পিস্তল। পুলিশ-বেষ্টনীব সামনাসামনি এসে মিছিল বসে পডলো৷ রাস্ত'র 
৪পব | প্রা দেডঘণ্ট। তাব! বসে বইলে।। রাত তখন প্রায় সাছে সাতট? 
হবে, হঠাৎ সেই বিরাট মিছিল উঠে দাডিবে সামনে এগিষে যাবার জন্ত পুলিশ- 
বেষ্টনাতে দিলে। প্রণল ধাক্কা । ঘটনাগ। ঘটে গেল মুক্র্তের মধো। বেষ্টশী 
প্রা ভেঙে পড়লো বল' চলে  পলিশেব কৰেকজন ডেপুটি কমিশনাব ছিলেন 
পরিস্থিতি শিমস্থণ করাব চন্য । কিন্তু সেই বিপুল জনতাব প্বাঞ্চাণাঞ্ষি সামলানো 
কি সোজা কথ? বেন মার লাঠি চার্জ, আর তার সঙ্গে টিয়াব-গাস ' 
এ সবের সঙ্গে কিছুক্ষণ পৃঝবাব পব জনতা পিছু হটে পালাতে" লাগলো । 
পুলিশের লোক তাদের ধাওয়া করে গেল প্ছিনে পিছনে । শাস্িরক্ষা হলো, 
মনাকরণ বীচলো উৎপাত থেকে, গাগ্ঘমন্ত্রীও বক্ষ পেলেন। কিন্তু সারা শহবে 
শীগগিবই অশান্তির ঢেউ হুটিযে পডলে।। 'মান্দোলনের' সমর্থকবা রাশ্সাস্ 
"রাজত্ব করতে লাগলো! বলা চলে ' স্টেটনাম পোডানো, ভুধ-বিক্রি যাম্ুগ' 
(বু) পোড়ানো, _-এ সব চলতে লাগলে। বেপরোয়াভাবে। সারা দিনে 
গ্রেপ্তারের সংখা দীডালেো। তিন «| কলকাত মেডিক্যাল কলেক্গ ভাসপাতল 
আহতদের ভিডে ভরে গেল পুলিশের কঠা সন রকম মিছিল আর সভ] সাবা 
শহরে নিষিদ্ধ করে দিলেন । | 
পরের দিন, 'অর্থা২ ১লা সেপ্টেম্বর, এ সন কাজ হাতে নিলো সমাজ- 
বিরোধীরা । পাঁচ-পাচট! থানা আক্রমণ কবে লুটপাট করা তলো৷। কিন্ত সব 
থেকে উপন্রত হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর বাটির চার ধারের এলাকা। নিষেধ অমান্য 
করে বিশ্বনিগ্ঠালয়ের ছেলেরা ( &র বাজি থেকে বিশ্ববিষ্যালয়ের দূরৰ মাইল 
খানেকের মধো ) মিছিল করে এসে, পুলিশকে পোক। দিয়ে, মুগামন্ত্রীর বাড়ির 
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ওপর পাথর আর ইটপাটকেল ছুড়তে লাগলো । সশস্ত্র পুপিখের একটি দল 
এগে পডায় খণ্ডযুদ্ধ শুক তমে গেল। কয়েক মিনিটের মধো সারা যায়গাট। 
জুরে ভাও। বধচ, ডাবের খোলা, জুতো, পোস্টাব আর তক্তার জঞ্জাল জড়ো 
হয়ে গেল। গুণ্ডার দল বডে। নডে রাস্তাগ্ুলে। 'ব্যারিকেড” করে চল।চলকারী 
প্ালশদের আসার পথ বন্ধ করে দিলে । পুলিশ-কমিশনার ভার 'অফিলারদের 
নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা কবলেন, বল্পলেন _মান্ লাঠি, নেটন আর টিয়ার 
গ্যাস দিয়ে মারমুখা জনতাকে বাগে গানা যাচ্ছে শা। 

ছুটে শদন দরে পুলিশ উশ্ন্ত জন তাব সঙ্গে লছাই করছিল গুলি-গোাল। 
ঠাডাহ। , ৬ প্রস্তাবের পর মুখামন্ত্রী কেন্দ্রীঘ স্বর মন্ত্রী গোবিন্দবললভ পঞ্ঠের 
সঙ্গে যোগাযোগ করে গুলি চালাবার অন্মতি চাইলেন । তা না হলে 
পরিস্থিতি আমন্রে মানা যান্জে না। পিল্লী থেকে অভমতি এলে। বিকালবেল। । 
ফলে, ৬৫ জনকে আহত অবস্থায় বি“শুন্গ ৬"সপাতালে দেয়া হলো, ভার মধ্যে 
চার জনকে আনা হখেছিল মুত অবস্থার, দুজন মাঝ গিষেছিল হাসপাতালে । 

"বের দিন, ১ব সেপ্টেছর, রাঙ্গা সবকাবের অন্রবেোধে সৈন্যাদল রাস্তায় 
নেঘে গেল। তার মাগের বাতে জে।তি বন বিনুতি চিষেছিলেন,- সরকারের 
সব রকম শুশ"সতা স9 আমাদের আন্দেলন কর্মচচি শগ্গসারে চলবে । 

২র|। সেপ্টেম্বর, গুলি চালাবার বানস্থা নেওযার «“ব, আগের দিনের 
মারদ।ঙ্গার নিশ্দা করেন সুখামন্ী, বিশেষ কণব-আন্থলেস-গাডির ওপর 
অঞমণ ভওনায় তিন বিশেষ শুদ্ধি হয়েছিলেন । তিনি বললেন, কমুমান,১র। 
লোকদের ক্ষেপিযেছে এমনভাবে যে, যাতে পুলিশ গুলি ছুড়তে বাধ্য হয়। 
ভূতপর্ব কেরাপ। সরক।র জনতাব ওপর যে এলি চালিয়েছিল, সেই কাজ্ট। 
যুক্তিনুক্ত হয়েছিল বলে প্রমাণ করাব জন্বা এই পথ পবা নিয়েছে। 

যাই হোক, পরের দিন কণকা-ার অবস্থ| অনেক শান্ত হযে গেপ। দু-একটি 
ঘটনা! ছাঢা অপীতিকর জ্ঞার কিছুই ঘটে নি। প্রজা সোসালিস্ট পাটি খাছ 
আন্দোলন এক পক্ষ কালের হুম্য স্থগিত রাখলেন, ইতিমধ্যে তাদের নেতা 
ডঃ ঘোষ যাতে রাজা সরকারের সঙ্গে ঠার অসমাপ্প আলাপ-আলোচনাট। 
শেষ করে নিতে পারেন। কলকাতার এই পাচ পিনের অখান্তিতে ৩১টি প্রাণ 
গয়েছিল, আহত হযেছিল তিন হাজার জন, আর সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছিল 
প্রচুর | 
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প্রসঙ্গক্রমে আমাদের কথা একটু বলি, ১ল! সেপ্টেপ্বরেব কথা । সকাল 
আটটাব আগেই অফিসে পৌছলাম আমরা । দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রকোপ সেদিন 
ছিল সব থেকে বেশি । ডাঃ বায়ের কাছে খুব কমই রোগী এসেছিল । আসবে 
কী করে? একে ত যানবাহনের অভাব, তাব ওপর ন্মখ্যমন্্রীর বাডিতে 
ঢোক বিপজ্জনক, কারণ ৪ব বাডিটাই ত আক্রমণে প্রধান লক্গাস্থল। ষেরাস্থা 
দিযে ডাঃ রায়ের গাডি যাতায়াত করে" সে সব জামগাষ কড়া পাহারার ব্যবস্থা 
হযেছিল, যাতে তার না কোনে ক্ষতি এতে পাবে । আমবা যখন পৌছলাম 
তখন বাড়িতে ত্র-এক জন ছ্াছা লোক কোথায গ 'আমি যাওধামাজ্জ “যে কাজ 
তিনি সবার আগে করলেন, সেটা হচ্ছে একটা চিঠিব ডিক্টেশন্ব দেওয় ' 
চিঠিটা লিখলেন প্রধানমন্ত্রীকে, খুব জক্বী, প্রথম যে বিমান পাওয়া যাবে, 

সেই বিমানেই যাবে । চিঠিটা হচ্ছে এই £ 
কলকাতা? 


১লা সেপ্টেম্বর ১৭৫৭ 
প্রিয় জওহর, 


থাছ্য সমশ্ত| নিয়ে মালোচন1 কববার জগ মামর €ই দেপ্টেম্বব তারিখে 
জাতীয় উন্নপ্নন প্যদের বৈঠকে মিলিত হুচ্ভি কয়েক মাস" গাগে তুমি 
মুখ্মন্ত্রীদের লিখেছিল বলে মনে পড়ছে গাগ্ সমস্াব গুকত্ব বুঝে মুখমন্ত্রাদ্ব 
উচিত খাগ্-দপ্ঠরের ভাব নিজেদের হাতে “নগযা তুমি কি এখনো এই মত 
পোষণ কবে।? জাতীয় পর্মদের বৈঠকে এট। কি তুমি পস্থাব আকারে তুলবে ? 
তোমার প্রীতিভাজল 

বিধান 


উত্তরে প্রধানমন্ত্রী লিখেন-__ 
নয়দিল্লী 
৪ঠ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ 
প্রিয় বিধান, 
দু-তিন ছ্িন আগে তুমি চিঠিতে আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছো আমি 
মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে ধে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, তার কথা । অর্থাৎ খাছ দপ্ুরের 
দারুণ গুরুত্ব থাকায় মুখ্যমন্ত্রীদের নিজেদেরই উচিত এ দণ্চরের ভার নেওয়া, 
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এই আমার মত ছিল কিনা? হ্্যা ঠিক তাই, আমি এ রকম প্রস্তাবই 
দিষেছিলাম। আমি মনে করি, এই মুত্র্তে খাদ্য উৎপাদন উত্যাদি প্রশ্ন 
খুবই গুরুতর, "মার সেজন্য মুামন্ত্রীরা যদি এর ভার নেন ত সব থেকে ভাল 
হয়। আমি জানি'তোমার বোঝা সাংঘাতিক । তবু যদ্দি তুমি অন্য কোনে! 
দণ্তর-টপুর ছেছে গাগ্গের ভার নাও ত খুব ভালো হয়। 
তোমার প্রীতিভাঙন 
জওহরলাল 
কিক পাশ্চমবঙ্গে খাছ দপ্রের পরিবতন পটানো! অভীগপ্সিত ভলেও সহজ 
ছিল না। যে প্রফুল্ল সেন তার অ্খে-ছুঃখে বিশ্বন্থ সহকারী, তাকে দঞ্চর 
নদলানোর কথ। বলা যে কতে। কঠিন, তা তিনি জানতেন । মুখামন্্রীর নেরহে 
গঠিত সরকার আর তার্দের ক*গ্েন্দল, -এ দুইষেব মাঝে সেতু বিশেষ 
ছিলেন এই প্রফুল্ল সেন। তিনি দল ও দলের নেতার জন্য সমালোচনার 
সম্ম্ধীন হয়েছেন, বিক্ষোভের লক্ষা হয়েছেন এবং সময় সময নিদাকণ জন- 
প্রয়তাহানিও ঘটেছে ভাৰ। এই অভাবিত খাদা-আন্দোলনের ফলে যে 
সংকটের স্ষ্টি হয়েছিল তার মোকাবিলা করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন স্বয়* 
মুখ্যমন্ত্রী । এখন যদি দপ্ুরের পারবঞ্জন করতে যান, তাহলে বিরোধাপক্ষের 
খুব স্থবিধাও হয়ে যাবে, কারণ এটাই ত তারা চাইছিল! তবু প্রধ।নমন্্রীর 
কাছ থেকে চিঠি পেুয় তিনি প্রফুল্ল সেনকে ব্যাপারটার একটু আচ ছিলেন ' 
কিন্তু গ্রফুল্রবাবু খ'্য দঞ্পর ছাড়তে একেবারেই নারাজ। মন্ত্রিসভার এই 
ধকট কিছুদিন চললো । ডাঃ রায় অবশ্ঠ শিগগিরই বুঝলেন যে, 
সরকার উন্টে দেবার জন্যে বাইরের ক্র! যেখানে তৎপর হয়ে উঠেছে, 
সেখানে দ্বিধাবিভক্ত মন্ত্রিসভা নিষে সংগ্রাম কর] ঠিক হবে না। সেজন্য 
প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব মতো 'গখ অবলম্বন করা থেকে শেষপধন্ত বিরত হলেন 
তিনি। 
৮ই সেন্টেম্বর ভাবিখে লোকসভার বিরোধাপক্গীয় তিনজন সদস্য (এম পি) 
তার সঙ্গে দেখা করলেন খাছা-আন্দোলনের বাপারে একটা মীমাংসায় আসার 
জন্য । তারা কেন্দ্রীয় খাছ্মন্ত্রী অজিতপ্রস্লাদ জৈনের উদাহরণ দিয়ে প্রফুল্ল সেনের 
পদত্যাগের দাবি জানালেন। ডাঃ রায় তাদের মুখের ওপর জবাব দিলেন, 
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মন্ত্রিসভায় মস্ত্রী-নিবাচনেব দাযিত্ব আমাব, গ্রামি যতদিন দব্কার বুঝবো 
প্রফুল্ল সেনকে রাখবো । 

মুদামন্ত্রী তাদ্দের খোলাখলি এ-ও বললেন,সবকাব দ্বিতীয় পদক্ষেপ 
অথাৎ বন্দীদের মুক্তি দেবাব কথা চিন্তা কবাব আগে, গান্দোলন অবশ্যই 
থামিয়ে দিতে হবে। 

১১ মেপ্টেগ্কব সেই মতো কাজণ হলা। বাঙ্গা স্রকাব খাছ্য স*ঞ্রাছ 
অ।ন্দালনেব ব্যাপাবে ধৃত বন্দীদের ১০২ ভশকে মৃক্ডি দিলেন । 

কলকাতা 9 কানপুবে পুলিনকে যে গুলি ছুডতে হয়েছিল, সেসম্পক 
একটি গোপনীঘ চিঠি প্রধানমন্ত্রী লিখলেন সমস্থ মুখ্যম্ীদ্ব কাছ। চিঠ্ঠিংানি 
তুলে দেওয়া হলো £ 

১৩ নশেশ্বব ১৯৫৯ 

প্রয় মুখ মন্ত্র, 

সপ্প্রতি কাণপ্রবে তে শাচনাব ঘটনা তে গেল, বৰ ফলে দাজ। ভাঙ্গাম। 
হলে বাপক, বহু পলি* ঠাহত হলো, পুলিক্বে প্রান চালনার ঢাল ১৭ জন 
মাব' "গল, ৬স সবহ আমাদের পক্ষে খুব উদদ্ববগব বিষণ 

আামবা প্রায়ই বলে বাকি, বম পবিস্থিতি ছা | পুলা*ক গুলি চাল্ন। 
সব সময পবিহ্াব*্কথে চলল্ত হাব। আব এট 5 হচ্ছে আমাৰ সমস 
বাজ্য সবকানবনই অবলন্গিত গল্প | ৮*৮তি, কলকাতাব পাঙ্গ-হাঙগামাব 'বলাধ 
পুলিশেব ভাতে দুটা দিশেব বেশি বন্দক দেশ্বা হ্ শি। আব (দ€খ। 
হয়নি কল ক্ষন হযেছে প্রচুর, ককাতাব মতা মন্দ +হবেব একটা অংশ 
প্রকবতপক্ষে শিগগ্রণ কবছিল মাবমু? ভন 1 “হ ছটন| যখন ঘটতে থাকলো 
তখনই বন্বক ছেওণ! ভযেছিল পুলিশ নন এন বন্দক ব্যবহাব কবলা, 
তৎনই হৈ হৈ পড়ে গেল কলকাভাব খটনাহ দের্খরে দিচ্ছে কা কঠিন 
পরিস্থিতিই শা গডে উঠতে পাপে, যাব (মাকা।লা কব হয পরকাবকে, 
পুলিণক। আছচাই দিন ধরে পারুণ দাঙগা-ভাঙ্গাম। চালহিল, কাবণ পুলিশ 
বন্দকেব সাহায্য ছাড। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পাবছ্িল না। এট যদি 
চলতে দেন্য়া হতো, তাতলে তার কল আরণ সাশঘাতিক হয়ে গ্লাডাতো। 
পুলিশাক যন বন্দুক গেওয়। হলো, 7*নই গুলি চলচুলা, আব দ্র্ভাগ্যবশতঃ 
কয়েকটি লোক মার! পডলো। এজগ্ পুলিশকে ্ওয়া হলো দোষ। যখন 
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দোষারোপ' করা হলে, তখন সে-দোষের পরিমাণ যে কতখানি, তার হিসাব 
করতে আমি পারছি না। কিছু শন্ক্ূপ পরিস্থিতির যেভাবে উদ্ভুব হচ্ছে 
বার-বার সেটাই হয়ে দাডাচ্ছে আমার চিন্তার বিষয় । 
যে টি বিষয় আমাদের বিবেচনা করতে তবে, সে হচ্ছে £ 
(১) এই রকম পরিস্থিতি বেডে গঠবার 'মাগে অস্করেই কী করে একে 
রোধ কবা যায়। প্ররুত ঘটনার শুধু তদন্থ করলেই চলবে ন।, কী এর কারণ 
অথব। কী ভাবে এই পরিস্থিতি গডে ৪ঠ০টা আব গভীরভাবে খুজে 
দেখতে হবে । আমি বুঝতে পারছি যে, কখনো-কণনো কোনো শয়তান ব্যক্তি 
ধা গে হচ্ছ। করে এই রকম পরিস্থিতির শষ্টি কবে। যদ্দি তাই-ই হয়, 
তাহলে বার-বার সংকটের মধ্যে ন। পড়ে কী ভাবে এর মোকাবিল। করবো ? 
(২) দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমাদের খুব ভালো করে বিচার করে দেখতে 
হনে, সেটি হচ্ষে প্রালশ ও জনগণের মধ্যে তিক্ুতার ভাব কী করে কমানো 
যায়? এই তিস্তা জনতা ব। পুলিশ, কাবোব পক্ষেই ভালো হতে পারে না। 
শ্টভকারক শয়তানরা থাক] স্জেও আমি সচরাচর দেখেছি যে জনসাধারণের 
কাছে যদ সমঝোতার ভাব নিষে এগিবে যাপয়া যার, দেব যদি পরিস্থিতির 
কথা বুঝিষে সইযোগিতা চাঁওযা যায়, তাহলে ভারা বেশ ভালোভাবেই সাডা 
দিয়ে থাকেন। যাই হোক, চে রকম কিছু কিছু চেষ্টা মব সমধই আমাদের 
করতে হবে। | 
এই সব নিয়ে হাতে আপনারা ভেবে দেপতে পারেন, সে জন্যই এ বিধধে 
আপনাদের বিশেষ দৃষ্টি আকমণ করে এই চিঠি লিখছি। পরিস্থিতির 
মোকাবিল। আমাদের "করতে হবে একেবারে গোডা ধরে । ভারতের সবাঙ্গীণ 
আবহাওয়। আর জনজীবন এই সব শে।চনীয় সংঘর্ষের জন্য আবিল হয়ে 
উঠবে। 
আপনাদের বিশ্বস্ত 
জে, নেহেরু 


১৯৫৯-এর বিপুল বন্ধা। 
সেন্টেম্বর-অক্টোবরে অভাবিত বৃষ্টিপাতের ফলে বাংলার অর্ধেক পড়েছিল 
(বিধ্বংসী বন্যার কবলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল নয়টি জেলা-_পুরুলিয়া, বর্ধমান, 
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মুশিদাবাদ, বীরভূম, শদিয়! ইত্যাপি। ঠিক সেই ১৯৫৬ সালের পুনরাধৃত্তি, যার 
ভয়াবহ ক্ষতির হাত থেকে জনসাধারণ এখনো! সম্পূর্ণ মুক্তি পায় নি। এইবার 
ক্ষতির পরিমাণ উঠলো চবমে । 

সরকারী হিসাব অনুসাবে অন্থতঃ দশ লক্ষ একর ধানের জমি ক্ষতিগ্রস্থ 
হয়েছিল। খাগ্ধ আন্দোলনের ভয়াবহ মারদাঙ্গার ক্ষয়ক্ষতির আঘাত সরকার 
তথনে| পুরোপুরি সামলে উঠতে পারে নি, তাব গপর এলো প্ররুতির রোষ। 
সঙ্গে সঙ্গে বিপদের সংকেত চলে গেল দিল্লীতে । আর সেটা পেষে কলকাতা 
চলে এলেন কেন্দ্রীয় খাছ্যমন্ত্রী এস কে পাতিল তা'ব সচিব বি বি ঘোমকে নিয়ে 
৫ অক্টোবর তারিছে, বন্তাব প্রকোপ আব অবস্থাব মোকাবিলা করতে রাজোর 
প্রতদ্ধোজনই বা কতথানি সে সব সরক্মমিনে দেখতে । সকালে মুখামন্ত্লীব অফিসে 
বসে তাব সঙ্গে পরিস্থিতি নিষে শ্রপাতিল আলোচনা করলেন প্রায় ঘণ্টাখানেক 
ধরে। কিন্তু খাদ্য সমস্তার মোকাবিলা করত সব থেকে রব বৈগকটি 
বসেছিল পরে, ওডিম্যাব মুখামন্দী ইবেকষ্ণ মহতাবের উপস্থিতিতে | তিশি 
একপছিলেন ডাঃ রাষ্বে পরিকল্পনার বিষয়টাকে চড়ান্ক করতে । 1: রায়ের 
পরিকল্পনা ছিল--€ডিন। কেন্দ্রকে তাৰ বাতি চাল ন| পাঠিয়ে সেই চাল 
পশ্চিমবঙ্গকে দেবে: এজন্য পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্েব কাছ থেকে অনুনতি চাইছিল, 
যাতে করে পশ্চিমবন্ক ওডিম।, থেকে সবাসবি চাল আমদানী কবতে পারে। 
এ বিষয্কে পশ্চিমবঙ্গের পরিকপ্পন| ছিল ওডিযাকে নিয়ে একটি সম্মিলিত এলাক' 
করবার । এই পরিবললনা গৃহীতও হয়েছিল কয়েকটি রক্মাকনঢ রেখে । বাজারে 
বৃক্রি করার মতে বাতি চাল ওডিমাব ছিল ৫ লক্ষ টন পণে অন্তমান 
কর। হমেছিল। গুস্গ্ক্রমে বলা যাধ, বাকি চাল মামদানীব এই ন্যবস্থ। বেন 
কয়েক বছব ধরে চলেছিল । 


রহত্তর জল ও স্থাস্থ্যব্যস্থার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সংস্কার উদ্ভব 

বুহওর কলকাতা, হুগলি নদীর উভয় তীবে ৪* মাইল নিয়ে যার এলাকা, 
তার মধ্যে কলকাতা কবপোরেশ্ন, ৩০টি পৌর প্রতিষ্ঠান « স্থানীয় সংস্থা গুলির 
চিরকেলে সমন্যা ভচ্ডে জল স্রবরাহ ও পয়ঃগ্রণালীর সমস্তা। বছরের পর 
বছর ধরে পয়ঃ প্রণালী বাবস্তার কোনো স্থাধী সমাধানেব পথ না খুঁজে এই 
সমহ্যার মোকাবিল। করতে গিয়ে রাজোর বধ টাকা অধথা বায় হয়ে গেছে। 
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ডাঃ রায় এন্ন্য একটি সম্মিলিত পরিকল্পনার খসড়া করলেন যার ফলে ভবিষ্যতে 
তৈরি হয়েছিল, যাকে বলে বৃহন্টর কলকাতার জল ও স্থাস্থাব্যবস্থার উন্নয়ন 
কর্তপক্ষ, আর সেই সঙ্গে টাউন আযাণ্ড কাটি, প্র্যানিং বিভাগ । কলকাতা 
শহরের উন্নয়ণহ এদের লক্ষ্য, আর লক্ষ্য সন্নিহিত এলাকা, যেখানে রয়েছে পাট, 
তি ও কারিগরী সংক্রান্থ দেশর শ্রেষ্ট শিল্প সস্থাগুলি। তিনি তার দুরদৃষ্ট 
দিয়ে বুঝেছিলেন, এই সব শিল্প-এলাকাকে যদি উন্নতি করতে হয়, বিশ্বের 
বাঙ্গারে প্রতিযোশিতায় নামতে ভয়, তাঁহলে বিদ্যুৎ যোগাযোগ, বাসগৃহ, জল 
সরবরাহ এ পম্ম:প্রণালীর সুবিধা অবশ্তই এখানে করে পিছে হবে। স্বাস্থ্য 
রুতাবেব অুপিকতা জেনারেল ডি এন চক্রবর্তী এবং জনস্থাস্থা ইঞ্জিনিয়ারি'- 
এর চীঞধ্চ্ইঞ্চিনিয়ার পি সি বোস-কে নিয়ে এ সংস্থার গোড়াপত্তন হলো। 
গ্রথমিক পষায়ে এই সংস্কার অক্লান্ত চেষ্টাতেই এ দুটি শাখ। গডে উঠছিল, যারা 
আক্ত বিরাট নিব, , িকরন। কপাধত করছে পুখিবীব সব থেকে ঘন্বসতিপুর্ণ 
বিপুল এলাক। গ্রে ।” নিশ্বঙ্থান্তয স'স্থা হেল অরগানাইজেখন ১৪ অক্টোবর 
চার জন বিশেষজ্ঞ পাঠালেন কলকাতায় ৷ তারা মহ।নগর্ীর প্রপান প্রধান সমস্তা- 
গুলিই শুধু বিঢার-পিগ্লেষণ করে দেগবেন শা, দেখবেন পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গের 
উপতাকার পৃহ ওর অঞ্চল৭। এখানেহ ত বন্যার জন্য ত্রাণ ব্যবস্থার ব্যাপারে 
কোটি কোটি টাক! খর» ভযে গেছে, কিন্ব ফল আশাগবপ হয নি।, 


নেহেরু বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল ঘুরে দেখলেন 

১১ অক্টোবর সকালবেল] ডাঃ রায দমদম গেলেন নেহেরুকে স্বাগত 
জানাতে । নেহেরু আসছিলেন বালাব বন্তাপ্রাধিত অঞ্চল দেখতে । ওর 
বিমান এসে নামলে বেল। প্রায় দশটায় । ওখান থেকেই একটা হেলিকপ্টারে 
উঠলেন ডাঃ রায় প্রকল্প সেনকে নিয়ে । মেপিনীপুব ৪ হুগলি জেলার প্লাবিত 
এপাকা আকাশ ,থেকে দেখবেন। গুগলি জেপার একটি গ্রামে গিয়ে নামলে! 
ওচদর হেলিকপ্টার । নেহেক স্বচক্ষে দেখলেন নিজের বাড়ি নজে বানাও 
পরিকল্পের অধানে যে সব বাড়ি তৈরি হয়েছিল, সেগুণপি বন্তার প্রকোপ সহা 
করেঠিক টিকে আছে। 

ওর] বিকেল পমস্ত ৩৫০ মাইলের মতো ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা আকাশপথে ঘুরে 
ঘুরে দেখলেন। কলকাতায় ফিরে পেহের বললেন, বিরাট এ বন্তা-_ক্ষয়ক্ষতি 
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গ্রচণ্ড, ব্যাপক । এখন বন্যার জল আটকালে চলবে না, ওকে খুঝ তাডাতাডি 
বার করে দিতে হবে। 

পরদিন সকালে কলকাতা তাগ করলেন নেহেক। বিশেষ বিমানটিতে 
উঠতে যাবার আগে তার একবার মনে হলে! কী যেন ফেলে যাচ্ছেন, কিন্তু মনে 
করতে পারলেন না_-ডাঃ রায়কে জড়িয়ে ধরে যথাবীতি বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে 
চলে গেলেন। শহুরে ফিরে আসবার পথে গাডির পিছনের আসন থেকে 
চেঁচিয়ে উঠলেন ডাঃ রায়--এ যাঃ, নেহেকুকে একট জিনিস দেবার ছিল, একদম 
ভুলে গেছি! রী 

আমাকে পথে শেয়ালদা স্টেশনের কাছে নামিয়ে দিলেন-_ব্লললেন, খুর 
ভালো দেখে বারোট। ডাব কিনে নিয়ে এসো ত? | 

আমি বেছে বেছে বারোটা ডাব কিনে মুখ্যমন্ত্রীর বাডিতে ঢুকলাম। 
সন্ধ্যাবেলা মাধোপ্রসাদ বিড়ল! এসেছিলেন গর সঙ্গে দেখা করতে । উনি 
পরদিন দিল্লী যাচ্ছেন শুনে ভাঃ রায় বললেন, এই ডাবগুলি নিয়ে যাও ত? নিয়ে 
গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে দেবে । ইন্দিরা গান্ধীর পেটের কী গোলমাল দেখ! দিয়েছে । 
ডাক্তারর1 বলেছে ডাব খেতে । পরে শ্রমতী গান্ধীর পেটের রোগ অবশ্য ধর! 
পড়ে এবং তাকে অস্ত্রোপচার কবতে হয়েছিল | এই প্রসঙ্গে দুটি চিঠির আদান- 
প্রদান হয়েছিল ডাঃ রায় ও নেহেরুর মধো। এর থেকে নেহেরুর সঙ্গে ডা: 
রায়ের মানসিক সম্পর্ক যে-কতো গভীর ছিল সেট। বোঝা যাচ্ছে _আর পাওয়া 
যাচ্ছে নেহেরুর স্েহশীল পিতৃহদয়ের পরিচয় | 


প্রধানমন্ত্রীর বাছি, নয়াদিল্লী, 
৩০ অক্টোবর ১৯৫৯ 

( ব্ক্িগত ) 
প্রিয্ন বিধান, ৃ্‌ 

আজ তোমার চিঠি পেলাম__মামি যে ৮ই নভেম্বর শান্তিনিকেত্তন যাচ্ছি 
নেই গুজব সম্পকিত চিঠি! এই খবরের প্রতিবাদ করে আমি তোমাকে 
টেলিগ্রাম করেছি। ৮ই নভেম্বর শান্তিনিকেতন যাবো, এ আমি কখনোই 
ভাবিনি । জানি না এই মিথা! খবর রটে গেল কীভাবে । ৮ ও ৯ই নভেম্বর 
'আমি দিল্লীতেই থাকছি, ১*ই সকালে যাচ্ছি ইন্দোর 1. 
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ইন্দির৷ ( তখন কংগ্রেস সভাপতি ) সব কিছু সত্বেও সফর করে বেড়াচ্ছে । 
আজ রাতে সে গেছে উন্র প্রদেশের কোনো কোনো যায়গায় ঘুরতে | তিন 
চার দিন পরে"ফিরবে, ফিরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যাবে বোম্বাই ও কচ্ছে। সেখান 
থেকে ফিরবে ১০ তারিখে । সেজন্য তুমি ৮ই যন এখানে আসছে, তখন সে 

থাকছে না। 
আমি তার সধুর-স্থচি পীমায়িত করবার চেষ্ট। করেছিলাম খুবই । কিন্ত 
আরও দুটি যায়গায় সে যেতে চাইছেই । একটি হচ্ছে মহঈশুর । অনেকদিনের 
প্রতিক্ষতি £ট। তার, সেজন্য নভেঙ্গরের শেনের দিকে চার পাচ দিনের জনা 
যেতে চাইছে । আর যদি তুমি সঙ্গত মনে করে! ত খুব মল্পসময়ের জন্য 
কলকাতা৪ গে একবার পুরে আমলতৈ চায়। তার এই সফরের প্রধান উদ্দেশ্টা 
বন্া ততট| নয় যতট। মনস্তার্ধিক। অনেক আগেই সে কলকাতা যেতে 
(চয়েছিল, কিন্তু অন্য নব সফর-স্চিতে জড়িয়ে পডায় আর যেতে পারে নি। 
যদি তুমি মনে করে। তার যাওয়া উচিত দুই না তিন দিনের জন্য, তাহলে 
তোমার ৪ তার স্থবিধামতো সে বাবস্থা করা যেতে পারবে । ১৬ই নভেম্বর 
পর্ণন্ত সে ব্যপ্ত অথাৎ বিভিন্ন সফব-£ঠি শেষ করে সে দিল্লী ফিরছে এ ১৬ই 
নভেগ্গর। দ্ব তিন দিন "দল্লী কাট্টিবে সে কলকাতা যেতে পারে ধরো ১৮ই আর 
১৯শে | যরি তুমি সুবিধা মুনে করো তাহলে বন্যাপ্রাবিত একটি ছুটি অঞ্চল সে 
ঘুরেও দেখে আসতে পারে। সাধোর অতিরিক্ত পরিশ্রম সে করুক এ আমি 
এখন চাই না। তুমি যখন ৮ তারিখে আসছে! তখন সঙ্গে কিছু ডাব নিযে 
আপতে পারবে ” ডাক্তাররা ওকে যে ডাব খেতে বলেছে এতো। তুমি জ্জানোই । 
ূ্‌ তোমার প্রীতিভাজন 


কলিকাত। 


খরা নভেম্বর ১৯৫৯ 
(ব্যক্তিগত) রি 


প্রিয় জওহ্‌র, 

তোমার ৩০ অক্টোবরের চিঠির জন্য ধন্যবাদ । আমি দিল্লী যাচ্ছি ৭ই, ৮ই 
নয়। ৮ই আমি দিলী, থাকছি, নই ফিরে আসছি । গত বুধবার ১২টা ডাব 
আমি পাঠাবার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করেছি, আরও কিছু সঙ্গে গিয়ে যাচ্ছি। 
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আমি খুবই লঙ্জিত যে তুমি চাও! সত্বেও আমি সেদিন তোমার বিণানে 
কয়েকটা! ভাব তুলে দিতে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম । ইন্মুর কলকাতা 
আসার ব্যাপারে আমি দিলীতে তোমার সঙ্গে আলোচনা করবে। 
তোমার প্রীতিভাজন 
বিধান 


পুনশ্চ £ আমি জ্ঞানতে পারলাম ৮উ নভেঙ্গর তুমি কলকাতা শ্লামছে। এই খবরটা 
শিক্ষা সচিব ধীরেন সেনকে দিয়েছিল শান্ঠিনিকেওনের রে'জস্টার | 


বিধানসভ।-সদন্যদের জন্য স্থুযোগ-স্ুবিধ। 

উ-ক ঘটনার আঁগের কিছু কখা বলার আছে /সটা এই স্রযোগে নলে নেই । 
সদস্যদের “বততন ও শাতা সংক্রান্ত আইনের একটি সংশোধনী পাস করেছিলেন 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা কিছুদিন আগে] এতে সদন্দর রেলপথে বিনা বায়ে 
প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াতের শ্বিধা দেওয়া হয়েছিল । আর হযেছিল দৈনিক 
ও রাহ! খরচের ভাতার কিছু প্রবল । প্রথম শ্রেণাতে করে সাবাভারত জে 
বছরে তিন হাভার মাইল পর্যন্ত ঠারা ভ্রমণ করছে পারবেন । 

এটা প্রধানমন্ত্রীর গোচরে এলে তিনি 'তৎঙ্গণাৎ মুখামস্থীকে একটি চিঠি 
লিখে ভার তীর প্রতিক্রিদ্ধার কথাট। জানিয়ে দিষেছিলেন । চিঠি লিখেছিলেন 
তিনি ৭ই. অক্টোবর | বাভলা বোধে চিঠিখানা এখানে তুলে দিলাম না। কিছ্ব 
তাতে তিনি লিখেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের এই বিশেষ পরিস্থিতি যখন, এত 
দ্ুঃখকষ্ট ' রয়েছে, রয়েছে এত বিক্ষোভ, তখন এর ফলে জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ 
হতে পারে, আন্দোলন করার একট স্রযোগও ক হতে পারে। 

মুখ্যমন্ত্রী অবণ্য পরের দিনই অর্থাৎ ৮ই অক্টোবর ত।রিখেই নেঙেরুর 
চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন । তিনি লিখেছিলেন £ 
প্রিয় জ৪হরলাল 

তোমার "ই অক্টোবর (১৯৫৭)-এর চিন্তি। 

সদশ্যদের বছরে তিন হাজার মাইল পমন্থ শ্রমণ কপবার সফ্র-্কুপন দেওয়ার 
প্রশ্নটি নিয়ে আমাদের এবং রেল এয়ে বোর্টের মধ্যে গত আডাই বছর ধরে সে 
আলোচনা চলছিল, মাত্র এইবার তারা 'এটির অগমোদল দিলেন । আমার মনে 
হয় এ স্তবিধাটুক বন্ধ করে দেওয়। উচিত হবে না, কারণ আমর। ঢাই আমাদের 
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সদস্ুদেখ সাবা দেশ জডে বিশেদ কবে পশ্চিমবঙ্গে নে বিভিএ্র পরিকল্প পপাযিত 
হচ্ছে, ৬1 তাব। খুবে পুবে ভালো কৰে দেখুন । সাধারণভাতন আমবা তাদের 
যাতাযাজ্েপ খরচ দিয়ে কি, যখন তাব। সব জনিল প্খেতে এক জায়গ। থেকে 
অন্য জাষগায় যান, যেমন গুগাপুব, দিপি, হইশযাপি। এসন বাপাৰ যখন প্রায়ই ঘটে 
তখন বাধবাধ ও নিয়ে ঝামেলায় ন। পড়ে আমব1 চেয়েছিলাম একটা নিয়মতান্ত্রিক 
বাতি বা ধাবা গডে ওঠা ভালো' বচ্রে ৭ জন্য মোট খবচ হবে ৮৫,০০৭ টাক।। 
বাহাখব১ ৪ পেনিক ভাতও। সম্পর্ক তোমাকে £ল খবব দেওয়া হযেছে 
১৯৩৭ধল|লেব পুবাণনা আইনে এই পাবস্থা 7১ শে লাক পিধান সভ| ভননের 
+& মাইগপব মধে। বাস কখন সবকাব তাব ?দ্শিক ভাত। শিষমমাফিক নাকচ 
করে পণ পাববে এ তমণ্য ক্ষমতায় অনিষ্ঠিত ঠিল মুসলীম লাগ । তাবা নিল 
কণব দিলা য,যাবা পিধান সভা শবানর ১৫ হাভলেব মধ্যে বাস কবে, ভাবা 
৮] পাব শা সপল্াদের মধে। «ই বকম পার্থকে বক ভাবতেব মাব কো শি 
হয ন। শগমি শুনেছি মুসলীম লীগ য “হনয় ববেছিল তাব কাব ভন 
নাব। জশ”ত। মধিপা"শ সস্যই ঘৰ কলক তা « বলকা'ত'ব মাশে পাশ নাস 
কনতো বা বিবোধ” শোগব লাক কিএখবণস সহ হাক আমি এটাই সঙ্গত 
মনে করেছি ।বিপান সভা'ব সম সদল্সেকত মান স্ষেগে নিপা পাঞিযা উচিত 
রপ্ত ণবট গে ভিনিপ কব ভ্রথেছে সেটি হচ্ছে এমন আইন, যাব ফন 
সদশ্তবা বেলপত্বে বদলে আকাবপতে সাব করতে পাববে।  কোচন্তি'ৰ 
"এব জলপাহছুপ্তটিব মতে। যাঈগা দেবে বলকাতা যাতাধাত (রেলেব ছক 
বিমানে অপেঙ্ারত সন্গ।। তাছাড়া এতে সময়ও পাচে। এই সব বিছু'ব 
কণবত অ মবা মনে কবে ছ ছুন্ম এদাঁক একে সাস্থদের কলকাতা অস'ব 
পক্ষে 'উনেব কে বিমানই ভালে | 
“ই বিব্বে কাজ বিবোধী পণ্গেব কযেক জন অনমনীষ সদস্য ছাড অশ্ব 
সবাবই সমণ্রন বেছে» অথচ মত্যি কখ। বলতে কী, বিবাখী পক্ষেব কষেক জন 
বিধান সভা সপল্ডা এই স্থবিধ।| পাবা জন্য বেএ কিছুদিন খুব হৈ চৈকবছিল। এক 
দিক দিয়ে বলতে গেলে সদন্তদেব কোনো বাডতি শ্ুবিধা দেয়! হলো না । তাদের 
এক গোঠব লঙ্গে মপবেব যে পাথক্য কবা হয়েছিল ্টো বিদ্ুবিত কব। হলে । 
“তামাব স্নেহ জন 
বিখান 


জে 
0 
€্ে 


চীন! হামলার প্রতিক্রিয়। 

২১শে অকাবব লাদাকে চীনাদের হামলার ফলে ১৭ জন ভাবতীয় পুলিশ 
ম'বা গিয়েছিল । এই ঘটনা বাংলার বিধান সভার বিবোবী পক্ষট্টলিব ওগব 
প্রবল প্রতিঘাতেব স্ষ্টী করেছিল । ২৩ ণভেঞ্গপন তাবিখে ছয়টি মুলতুবী £€স্তাণ 
উঠেছিল একদিকে ভাবত-বিরোধী এব" চীন-স্মর্থনেব প্রচাব অভিযা”নব 
বিকদ্ধে আলোচনাব জন্তা, অন্যদিকে কম্যুনিস্ট দল »দশ্যবা আলোচনা করছে 
চাইছিলেন ভাবত যে রাজকীব যুদ্ধ শিবিরে যোগ দেবাব চেষ্টা করছে তার 
বিকদ্ধে। ১৮ নভেম্বব কম্যুনি দল প্রধান আকমণেব লক্ষ্যাস্থল দ্বিল শপ 
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নর, প্রজ্ঞাসোস্তালি দল থেকেও। এট] ॥বটেছিল 
প্রজাতন্ত্রী চীন ও ভাবতেব জাতীয়ত। বিবোধী রাজনৈতিক কাঁদকলাপে 
বিকদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিধান সভায় যখন একটি প্রস্তাব পাস হচ্ছিল, তখন। 
প্রশ্াব সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভাবতেব সীমান্ত প্রসঙ্গে সিদ্ধার্থশশকব বায় সেদিন 
'বলেছিলেন চীনাদের দাবি ইতিহাসের দিক থেকে ভুল, বাজনীতির দিক ে?ক৭ 
জোরালো! নব, আইনেব দিক থেকে যুকিহীন এব* শীণ্তিব দিক থেকে অসঙ্গত' 
এ দানি আক্রমণকাবীর দাবি। পরিস্থিতিব মোকাবিলা! নেতেরু যেভাবে 
কবছেন তার বিরুদ্ধে সমালোচনাব কোনো প্রশ্থই ওঠে না। চীনু সম্পর্কে 
নেহেরুধ যে নীতি, তার পিছনে বয়েছে ধকাবদ্ধ ভাবতেব দঢ সমর্থন । চীনের 
ভয়ে গোয়েন্লাগিবি বন্ধ করতেহ হবে । ক'লিংপঙে যে গোয়েনর বাসা ভায়ছে 
সেট! ভাঙতে হবে 

, ছাঃ বায় বিধান স্ভায় কমানি” একের দিকে আওপ তুলে বললেন, চীশ 

নীতিকে যে সমর্থন করেছে সে দেশছ্রোহিতার পরিচয় দিয়েছে | এট। অদ্ভুত, 
যে নলের প! বয়েছে ভাবতের মাটিতে, ভাব সদন্বব। দৌডট্েে টে এল 
লাইয়ের কাছে, কী কববে ন। কববে জানতে । 

তার ভাষণেব উপস*হারে মুখামন্ত্রী আর9 বললেন দে '.সহ' দলকে 
বরদ"স্ত করবে না, মে দলের এদেখের মাটিতে পা দন্ত £ দেশের পতাকা তারা 
নেয় না, নেয় অন্য দেশেৰ পতাক। পার করে। ভারতের প্রদান অন্ব হচ্ছে 
এঁক্য । এই এঁকোর বিরুদ্ধে যে যাবে সে বিশ্বাসঘাতক । 

কম্ানিস্ট দল দেই থেকে ফাপবে পড়ে গিম্েছিল। পরবতীক”লে দলটি 
দ্বিণাবিভক্ত হয়ে গারেছিল এবং এই বই লেখার স্মব পৰস্'দেখছি এই ভাগ 


৩9৪ 


হযে যাওয়া ছুই দলের মধ্যে ফারাক আরও বেডে গেছে, যদিও ১৯৬২ সালের 
যুদ্ধের স্বতি এখন অনেক ঝাপসা হয়ে গেছে । ১৯ টিসেম্বর জ্যোতি বন 
মুখামন্থীব সঙ্গে দেখা কবতে চাইলেন । তার নালিশ ছিল, তিনি শুনেছেন 
কষেকজন কংগ্রসী' ও পি এস পি “নও তাদেব মিছিলে নাকি বাঁধ! দেবার 
সিদ্ধান্ত নিয়েছে । কমুানিষ্টরা এদিন ময়দানে সভ। ঢেকেছিল। এই স্ভ'র 
উদ্দেশ্টা ছিল ভারত-চীন সীমান্বিবোধ সম্পর্কে তাদের দলের নীতি জনগণকে 
বুঝিষে বলা । 

কিন্ত শিবু য| আশংকা কবেছিলেন তাই ভুলো । দক্ষিণ কলকাতার 
ক়ানিচট ১৩ কমুননিন্ট-বিবোধা এই ছুটি মিছিলে সঙ্গে সংঘর্ন বাধলে 
ময়দানেৰ ভাতে গোলমাল । চ্গোতি বস্গ তাব ভাষণ শবে করার সঙ্ষে 
স্্গই দুটি বোম। ফাটলে। পর পর । কমুনস্ দলেব সভা! 9 মিছিলেব এপব এই 
প্রথম স"ঘবদ্ধ আগমণ । চাঁনা কমানিত'দেব কাশকলাপ ভাবতীম কম্যুনিস্মদের 
৪পব প্রচণ্ড মাঘাত হানলে 

চীনের বিরুদ্ধে রাজনৈণ্তক মতামত ণ্ম*ই কঠোব হচ্ছিল এ বিধরে 
*ধানমন্ীকে ডাঃ বায় একখানা চিঠি লিখেছিলেন ২৩শে অক্টোবর তারিখে । 
চিঠিটি ভলো এই ; ৃ 
প্রিয় জওহর, 

কম্যশিস্ট সমস্তা-সম্পর্কে দেশের ভবিষাৎ মনৌভপ্ধি কী, সে সম্পর্কে ১পই 
অক্টোবর সাণ্ডে স'শা€ এ একটি নিবদ্ধ বেরিয়েছে । আমি ণ্টি এই সঙ্গে 
পাঠালাম । চীনে ছাত্র হিসাবে দ্বটি বছব ছিল এমন একডন বিশেষ সংবদ্দদাতার 
লেখ। ধারাবাহিক বচন" “তামাকে পাঠাল'ম। যদি তোমাক স্ময থাকে ত 
দমু। করে পড়ে দেখে 


তোমার ম্েহভাক্ন 
ঃ বিধান 


প্রধানমন্ত্রী তা মতামত জানীতে দেরি করলেন ন1। ২৮ অক্টোবর তারিখের 
চিঠ্রিখানায় কমুানিস্ট দল সম্পকে তাব সরকাবেব নীতি এবং দেশ্রে আভান্থরীণ 
এব* আন্তর্জাতিক পবিস্থিতির বিশ্লেষণ -ঠার অপামান্ত দূবদধ্তাবই পরিচয় বহন 
করছে। তিনি লিখেছিলেন £ 


প্রিষ বিধান, 

কয়েকটি নিবন্ধসহ প্রেরিত তোমার ২৪শে অক্টোবরেব চিঠির জন্য ধন্যবাদ । 
স্টেটসমানএ প্রকাশিত এ৯ ধবনেব কয়েকটি নিবন্ধ আর্মি ইতিপুর্বেই 
পড়েছি । 

লাল-বিবোধা ফ্রট এব «পব লেখা নিবন্ধটি আমার মনে একটুও দ'গ 
কাটে শি। নিবন্ধটিতে যে মনোভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে তা আমাব কাছে 
পুরোপুবি ফুল ধাবণ] থেকে সম্ভত বলে মনে হামুছে, মাব তা ছাডা বিএ্ষে 
কব আঙজকেব দিনে তা অচল। 'আমাব মনে হয ভাবতে তথাকথিত এই 
কণানিজম-বিবোধী মনোভাব ভাবতে কনানিজম-এব বিকদ্ধে আমাদের 
স*গ্রামকেই দুর্বব কবে দেবে এর ফলে ক'গগ্রস যা আছে ত। বিলীন হয়ে 
যাব, কাবণ তখন যত স্ব আজ্বোজে গোছা এসে এব সঙ্গে ছুড়ে যাবে । গত 
ববে" “বে বছরে মামাদের যে অভিজ্ঞত' হয়েছে ভাতে কবে এই ধারণাভ 
ব্গ্মুল তয়, অদ্ত বাপাব, হউরোতপ *টা দিনের পৰ পিন আবও মগভ'ত 
ভচ্ছ এব* ভুমি জানো, এখন একট। জোরদাব মান্দোলন চলছে ছুই বিব।? 
+“ক্ডি আমেরিকা ও সোভিষেট ভউনিয়নেব মধে। একট। সমাঝাতা শ্যষ্টি কাব 
ক্তগ্ত এটা সত্যি যে চীন অন্যবকম ব্যবহাব গ্ব+ কবেছে এবং "তা কবেছেও 
অোভন ভাবে। 'চান ,যা করছে ভাব পিবোধিত করা এক জিনিস আব 
যেতেতু হাব কমুনিষ্ট, সেহেতু তাদের নিবোধিতা কবতে হবে এটা হয়ে 
দাহায সম্পৃ। অগ্ত জিনিস “বশ ত। কবলে আনবা সহ আাযুযুদ্ধেব শরিক 
হয়ে পড়বে, যে যুদ্ধ বার্থ হযে গেছে ভউবোপে আদব মধ্াপ্রাচ্ে। 2 
নিবন্ধটি তমি আনা.ক পাঠিয়েছে) & নিবন্ধের পষিউঙ্গি ভচ্ছে প্রধানত 
ডালেছসেব দষ্টভঙ্গি' ডালেসেব মৃত্রার পর আমেরিকায »ম্পতি যে সব উন্নত 
লক্ষ -*১ ভ'ব যণো একটি হচ্ছে আ.ববিকাৰ মনোঙদ্গিব ব্যাপক পবিব দন, 
বিন্ষে কবে প্রেমছেট মাইসেনহ এয়াবেব 1 ভাঠললের বহু'এণ ছিল। খবই 
ক্বেকণ নবাপ্ছি ছিলেন তিনি । কিঞ্ধ নিজের মতবাদে এতে। বিশ্বাসী বা গড! 
ছিলেন বে াব এগোছমিব জন বেশ কষেকবার বিশ্বখুদ বে যাচ্ছিল মার কী" 
ভাব পপর মণ্যপ্রাচা এলাকাব ব্)াপার স্যাপাবপলোয় তিনি এমন তালগোল 
পা্কিষে গেছেন যে, তার ফল য] হয়েছে তা এখন আামব। পেখতে পাচ্ছি । যেই 
ঘুহতে চার অমোথ প্রভাব শেষ হযে গেছে, সেভ মুহত থেকে প্রেদিডেপ্ট 
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কাজ করতে শুরু করেছেন এব* ালেসেব পথ থেকে সবে গিষে একটা বাস্ত ব- 
সম্মত পথ ধবেছেন। ম্যাকমিলাণ তাকে অবশ্ট সাহাযা করেছেন । 

তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছে। পশ্চিম ইউত্বাপ এবং আমেবিকাব ঘটনাব 
প্রবণতা! ন্বাযুমুদ্ধ থেকে অনিনাঘ কাবণে সবে গেছে, আব সোভিঘেট ইউনিয়ন 
এই প্রবণতা খুবহ অগন্দল। গকুতপক্ষে যা সবাই জানে, লোভিয়েট 
ইউনিয়ন নেব শীতি অগমোদন কবে নি, বব" চটনের ভিপি নিষে চিন্তিত । 
যখন চীন তাব নিপুল জশস*্খা'কে এমনি গ্মুখান কাব ভুলবে, তখন তার 
সতিগতি কীহযষেদদাবে, 

ছোমাব পাঠানো নিবন্ধে ঘে পত দেখ নে" হয়েছে) সেহ পথে যািয়। খুবই 
পুল হয়ে পাডাবে, বিষ কবে এই মুতে: গত দশ বছবে অ মব'ণ্য খাতি 
পেষেছি তা সন পধায শছে যবে এব আমাদের নিষে দা কবাবে তাদেরই 
পাশে, যার! ভবিযাতে যুদ্ধ চাউন্ছ  পশ্চি হউবোতে এব আমেবিকাষ, 
»ঃন শামাদের নীতি বাপকভাব পুশ সিত হযেতে, তন এহ ধবনেব প্রস্তাব 
অ।স| খুবভ "্মদুত ব্যাপাব। 

চানেব যে বিবে পদ কবে তব হ বিষে নহে নেই, শিন্ক কে হচ্ছে 
আলাদ। ণ।াপাব। না'তিব দিক থকেই হে ক মাৰ কীশলেব দিক 'থকেই 
হোক, শ্ামাদেব মতাতি*“ব গ্ুপালই »ঠে পায়ে এমন কিছ কবা উচিত ভবে 
না, যা শামাদেব চলতি" ও বপণ লাটিবে তুলবে । 

মামি এ টিকবুঝ তপ্াবি ন,২ গর বশানিভ* বিবোদিভাব জগত ক" গ্রসও 
"মন্যান্য সাম্প্রদায়িক দলগ্রলব সঙ্গে শে যব? আম্ব পি প্প শিব সঙ্গ 
নানান বিশ্বয় মিবে যেনে প বত, যমন অনেকট! কবঠি আমবা কেরাল।য, 
কিগ্ধপি এস পি হচ্ছে একট পাচমিক্লৌ লোকে সমাহাব, কোনো বিষষে 
এদেব "কানে ম্বম্ত ারশ [নিহঃ ছু শুধু মাবেগ মাব সক্বার। তাছাড 
সম্প্রতি ভাবা ঘোষণা কঁবেছে, বতগ্রসেব সঙ্গে সহযোগিত। কববে না। 

“তামার স্পেহ ভাল, 
ভগ্হব 


০সেশ্ববেব প্রযুম সপ্রাহে নুগসন্তথীব ঙ্গে দৎ। কবে জাতি বন্ত জনমভায 
মাইদ্োফোন বাবহ।বেব পাপে ঠাদব দুসব প্রতি বৈষমা কবা হচ্ছ 
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বলে অভিযোগ আনলেন । এই মম তিনি তাব পবে একটি চিঠিও 
লিখেছিলেন ৫ই ডিসেম্বব । চিঠিটা হচ্ছে এত £ 
প্রির ডাঃ বায়, ৃ 

হার] পার্ব, বি কে পাল আভিনিউ, টাল! পার্ক আব কাদ[পাঙায় শনিবাব, 
ববিবাব ও সোমবার পুলি" কম্াৃনি*" পার্টিকে মাইক্রোফোন ব্যবহা কবতে 
অন্রমতি দেয় নি, এসব সভায ভাষণ এধর্দতেন সোমনাথ লাহিভী, মণিকুন্থলা 
সেন, বণেন সেন, গণেশ ঘোষ, মামি এ আব আনকে । আমি এই নিয়ে 
আপনাব সঙ্গে কথা বলেছি কিন্ধু বলাব পব জানতে পাবলাম গতকাল 
রিপন স্কোয়াবেব এক সভাঘ কংগ্রেস নেতাবা ভাষণ দিয়েছেন আব পেখানে 
মাইক্রোফোন ও বাবহ।খ কব। হয়েছে এ হচ্ছে বৈষম্যেব এক উজ্জল দৃষ্টান্ত 
যেটা আপনি বলেছেন সবকাবের অভিপ্রেত প্য। আমাদেব মতামত ব্যাখ্য' 
কবনাব জন্য আমবাও বড বড ভনসভ। কবণ্ছি এবং লোকে এ ৈধ ধবে তা! 
শুনছে । আম আশা কবি অ'পনি বা1পারটা নিয়ে খোজ খবব কববেন এবহ 
এবকম বৈষম্যমূলক অন্তমতিব বিকদ্ধে নিদেশশামা ক্গাবি কববেন। আমাদ্ 
নীতি জনগণই বিচার করে দেখুক । অ+গামীকাল জলপাইগুডি থেকে ক্বে 
এসে আমি আপ্নাব সলক্গ যোগাযোগ কথবে' ট 

আপনার বিশ্বপ্ম 
জোতি বস্থু 


« দুদিন পরে মুখ্যমন্ত্রী এব উত্তৰ দিলে 
প্রিষ্ন জ্যোতি, 

তোমাৰ ৫ ডিসেম্বরের চিঠি 

চিঠির বিষয়মতে! আমি তাদন্ত করেছি দেখা যাচ্ছে পুলিশের অভিমত, 
সম্প্রতি জনসভাগুলিতে বিশেষ কবে অকটারলনি মহুমেণ্টেব সভায় থে সব 
ভাষণ দেওয়| হয়েছে, ভাবত-চীন বিষয়ে এখন হাঁওয়। গবম থাকার এতে কবে 
জনগণের মধ্যে উত্তেজনার কষ্ট হতে পাবে। ভবিশ্ততে এরকম পরিস্থিতি 
যাতে ন| হয় সেজন্যই পুলিশ কমিখনার ণ রকম নির্দেশ জারি করেছিলেন। 

এ নিয়ে আমর! আলোচনা করেছি ।« আমাদের মৃত হচ্ছে জনসভায় 
মাইক ব্যবহার করার জন্ত সব দলাকই অনুমতি দেওয়া হবে, যি তাবা সভা 
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করবার জগ্য আগে ভাগে নোটিশ দেয়। এই অন্রমতি দ্রেওয়ার পর সরকার 
দেখবে যে সে জুযে।গের অপবাবহ্ার করা হচ্ছে কিনা । সভায় যে সব ভাষণ 
দেওয়। হবে,সরকারের মতে যদি তা জনগণের শান্ছি 5 শঙ্খলার পরিপন্থী হয 
তাহলে এ মব সভূ। নিষিদ্ধ করে দেওয়া যেতে পারবে । 
তোমার বিশ্বস্ত 
বিসিরায় 


কম্মনিস্ট দলের চীন সমর্থক গ্োগি ৪ তাদের স্হযোগীর। প্রচর চালাচ্ছে 
“বিশেষ কাল্প কালিংপঙ মহকুমায়, মু্ামন্তী এই মমে রিপোর্ট পেলেন, যার জন্য 
চডান্থ ফোনে! কাধকরী ব্যবস্থ। গ্রহণ কর। দরকার | ৩০ নভেম্বর ডাঃ রায় প্রধান- 
মন্ত্রীকে লিখেছিলেন যে, দেশে কম্যুনিষ্ট দলকে শিষিদ্ধ করে দেওয়া হোক । 
এব উত্তরে হ। [৬সম্বর নেহেরু বিষয়টির খুটিনাটি বিশ্লেষণ করে যে চিঠি 
দিয়েছিলেন সেটি এখানে তুলে দেওঘ। হল: 
প্রিয় বিধান, 

তোমার ৩০ নভেম্বরের চিঠির জগ্ত ধন্যবাদ । বিশেষ করে আমাদের 
সীমান্ত এলাকায় গোলমাল থাকার গন্য তুমি স্বাভাবিকভাবেই মনোযোগ দিয়ে 
কমানিস্ট দলের কাষকলাপ লক্ষ্য করে চলেছেো। এট] পরিক্ষার যে তাদের 
কাধকলাপ তাদের বিকদ্ধে জনলাধারণের মন বেশ বিষিয়ে দিয়েছে । কী তার! 
বেছে নেবে এ একটা কঠিন প্রশ্ন তাদের সামনে, আর এজন্য তাবা খুবই 
অন্থবিধায় পড়েছে, এমন কী ভিতরে ভিতরে তার! ভিন্ন পথে যাবার চেষ্ট। 
করছে। একদিকে,.তারা তাদের তথাকথিত আ্ুজাতিক নীতি আকড়ে 
গ্রত্যক্ষে অথবা অপ্রত্যক্ষে চীনকে সমথন করতে পারে, আর নয়ত এগিষে এসে 
তাদের আরও খোলাখুলিভাবে চীনা হামলার নিন্দা করতে হবে। যদি তার! 
আগের পথ নেয়, তাহলে ভারতের জনমগ্ডলীর কাছে তার! নিজেদেরকে 
বাতিল করে ফেলবে । 'আর যদি তার! দ্বিতীয় পথটি নেয়, তাহলে কমুানিস্ট 
দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদেরকে কিছু পরিমাণে হেয় প্রতিপন্ন করবে। এতেও 
তাদের যে খুব ভালে হবে তানয়। 

আমার মনে হয় এই স্তরে কম্যুনিস্ট দলকে নিষিদ্ধ করা আমাদের পক্ষে 
খুবই অনভিজ্ঞতার কাজ হবে। তার ফলে তারা এই সংকট থেকে বেরিয়ে ত 
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আসবেই, জনগণের বেশ কিছু সহান্তভতি পেয়ে যাবে । তা] হাডা এর 
আন্তর্ভাতিক ফলশ্রতিও ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। 

কিন্তু তা বলে জনসভায় 'ভাষণ দিয়ে বাঁ অন্ত কোন উপায়ে কোনে বাক্তি 
যদি আইন ভঙ্গ করে, তাঁর বিরুদ্ধে বাবস্থা অথলগ্বন না করার কেনো কারণ 
নেই। আমরা মিছিলের ব্যাপারে আরও কঠোর হতে পারি । ৬ই ছিসেম্বর 
তারিখে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে পাঞ্চেত পাহাডে। 

তোমার শনেহভাঙন, 
₹ওহব 


॥ ১৭ ॥| 
€ ১৯৬০ ) 

দাঞ্িলিঙে ডাঃ রায়ের চোঙে ভালোভ'বেই অূস্মাপচাৰ করলেন অষ্ঠিথার 
সার্জন বা *্লা চিকিৎসক ডাঃ বক। অআপ্্রাপ্চারে তার সহযোগিতা 
করেছিলেন ডাঃ রাষের বন্ধু ৪ লাবতেন চক্ষ বিক্চেজ্ঞ ক্যাপ্টেন কিরণ সেন। 
অস্মোপচারের এই সাফলোর কথ! প্রধানমন্ত্রীর কণগোচর হলে তিনি দিল্লী 
!থকে ৬ জানুয়ারি তাক একটি ব্যক্তিগত চিঠি লেখেন । 
প্রিয় বিধান, 

তোমার চোখের অপারেশন যে ভালোভাবে নিশ্ন্ন হয়েছে এবং তুমি যে 
এখন সেরে উঠছে! এ খবর পেয়ে আমি খুব খশ হযেছি। আশ] করি তান্ডাতাডি 
কলকাতায় ফিরে ন| এল তুমি গথানে কিছুদিন ওালোছাবে বিশ্রান নেবে। 

আর দিন দুয়েকের মণো ঙ্মপুত সেতৃব বাাপাবে আমি-আ সাম রনা হবে।। 
সেখান থেকে আমি সরাসরি দ্লী হয়ে যাবো বাঙ্গালোর। তার মানে আমি 
দিল্লী থেকে দূরে থাকবো ১১ দিন। আমি যেদিন দিলী ফিববো ঠিক তার পরের 
দিনই প্রেসিডেন্ট ভরোশিলভ তার বৃহৎ দলবল শিষে,এখানে এসে পৌছচ্ছেন। 

এইলব বিছিন্ন প্রতিশ্রুতি কাজকর্ম সবেও গামর। প্রতিদিন মহিসভায় বসে 
পরব-্ণী পঞ্গবাধিক পরিকল্পনা, শ্ার তার সঙ্গে সীমান্থ-প্রতি রক্ষার বিষয় 
নিয়েও আলোচন! করছি । এক অর্থে ছুই হ পরম্পরের সংঙ্গ গতপ্রোতরূপে 
নিজ্চডিত, যদিও প্রতিরক্ষাসপক্রান্থ বিষয়গুলির ওপরই অনিবার্ধদূপে বিশেষ 


জোর দিতে হচ্ছে । * 
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ফেব্রুয়ারির প্রথম দ্রিকে আমার মনে হয় ইন্দিরা কলকাতাক্ন যাবে 
অপারেশন করাতে । আমি ঠিক জানিনা । এজন্য কোনো তারিখ এখন 
পর্ধস্য স্থির হস্ষেছে কিন। জানি না, সম্ভব হলে আমিণ সে সময় ওখানে থাকবো । 
তোমার স্রেহ ভাঙ্গন 

জওহর 


এইট চিঠির উষ্ঠর ডাঃ রাষ দিয়েছিলেন ৯ জানয়ারি। 
প্রিঘ জওষ্কর, 

তোমাক » জানুয়ারির চিঠি। 

মাত্র ছুদিন আগে ডাক্তাররা আমাকে একট। চো ব্যবহার করার অশ্রম্ত 
দিয়েছে, অন্য যে চোখটির মপারেশন হমেছে, €সটি৭ অল্প অল্প বানহার করা 
(মতে পারে । বা। এখনো রয়েছে, কিন্ধ আমার মনে হঘ আমি খুব ভরত 
/মরে উঠছি, ডাক্তাররা বল্গ্ন আমি ১৭ই -ারিখে কলকাতা রগনা, হতে 
পারি। কিছঞ্জ 'আর৭ সাতদ্নি আমার পক্ষে কাক্রর্ধ কর! সম্ভব হবে বলে মনে 
কর্ধে না| এ সম আমি কলকাতা না থেকে ব্যাখাকপূরে গিয়ে থাকবো । 
ই মর্মে আমি রাঙ্গাপাল কুমার পল্মজ। নাইড়ুকেেণ বলেছি, তিনি তার 
ওখানকার কুটিরটি আমাকে বাহার করার অন্রমতি দিয়েছেন । আমি 
তোমাকে শিল্পীর ঠিকানাধ এই চিঠি দিচ্ছি এই আশাষ যে, মাসাম থেকে দিলী 
ফিরে বাঙ্গালোর রুনা! হবার মধ্যে এটা ভুমি পেয়ে যাবে । 

আমার এই বাধাতামূলক বিশ্রাম আমাকে তৃতীঘ পঞ্চবাধিক পরিকৃল্টনাকালে, 
'আমার রাছ্যের বিঠিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে ভাববার অবসর দিয়েছে । এট! 
সত কথা, সীমাঞ্ছের গ্রতিরক্ষ। এই রাছোর পক্ষে ষতটা। প্রযোজা তা একমাত্র 
মিলিটারি বমিষেই ফলপ্রস্থ করা সম্তব। কিন্তু 'আমাব বিশ্বাস ভবিষাতের 
কোনে। জটিল প'রস্থিত্ুর মোকাবিলা করতে মসামরিক জনমগ্ডলীর মদ্দো 
উদ্দীপন! গ্গাগানোর ক্গ্ অনেক কিছু করা যেতে পারে এবং ত। করা উচিত ৪, 

ইন্দিরার অপারেখনের জন্ত আপাতত ৭ অথবা ৮ই ফেব্রুযারি দিন স্থির 
করা হবে। আশ। করি সে সময় তৃমি আসতে পারবে। 

তোমার স্েহভাজন, 
বিধান 


১৭ জান্ঠযারি মৃখামন্ত্রী বিশেষ বিমানে দাজিলিও থেকে ফিরে এলেন। রইলেন 
গিয়ে কথামতো ব্যারাকপুরে । আমার মা এইসময় খুব অন্রস্থ ছিলেন বলে 
আমি দ্াজিলিঙে যেতে পারি নি। ডাঃ রায় ফিরে আসবার পর রোজ আমরা 
চিঠিপত্র আর ফাইল নিয়ে ব্যারাকপুরে যেতাম তীর নিদেশের জগত । এইরকম 
একদিন ফাইল নিয়ে গেছি, উনি আমার মায়ের কথা জিজ্ঞাল। করলেন। আমি 
জানালাম, আজ সকালে কালো পায়খানা হয়েছে, খুবই অস্থির অস্থির করছেন। 

মামার দিকে তাকালেন ডাঃ রায়, জিজ্ঞাসা করলেন, পায়খানার কী রকম 
রঙ? কফির মতো? 

হ্যা স্যার । 

তিনি এক মুহৃত থেমে থেকে তারপরে বললেন, এ রঙের অর্থ হলো রক্ত 
পড়ছে। তুমি ওটা বুঝবে না। তুমি বরং এখখুনি বাড়ি যাও। গিয়ে মায়ের 
বিছানার কাছে থাকো । 

পরের দিনই আমার ম! মারা গেলেন । 

ডাঁঃ রায় রোগীকে না দেখে শুধু তার অবস্থার বিবরণ শুনেই বলতে 
পারতেন কী হতে চলেছে । আমার মায়ের ব্যাপাবে অন্থতঃ এটা আমি 
প্রত্যক্ষ করেছিলাম । 


রাশিয়ার প্রেসিভেণ্টের সফর 


এই ঘটনার তিন দিন পরে সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট মার্শাল “ক ই ভরোশিলভ, 
ইউ এন এস আর মন্ত্রিসভার ভাইস চেযারম্যান মিঃ কোজলভ এব" মি: পুয়াই ডি 
ফ্ুরস্থেভকে নিয়ে ইলিউশিন ১৮ বিমানে দমদমে এসে নামলেন । এদের স্বাগত 
জানাবার জন্য উপস্থিত ছিলেন রাজাপাল পদ্পস্ত। নাইড়ু, মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়, 
অন্ঠান্ত মন্ত্রী ও শহরের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি । মাশীলের গাডির সারি 
চললে! রাজভবনের দিকে । একট] গাড়ির মাঝখানে মাশাল, দুদিকে রাজ্যপাল 
ও মুখ্যমন্ত্রী, আট মাইলের এই পথ পার হতে লাগলেন, আর ছুধারে দাড়িয়ে 
কাতারে কাতারে লোক তাদের অভ্যর্থন] জানালে! পরদিন অর্থাৎ ২ 
ফেব্রুয়ারি মেয়র গুদের নাগরিক অভ্যর্থন। জানালেন রঞ্চি স্ট্যাডিয়ামে | বুদ্ধ 
মার্শাল কিছু বললেন না বটে, কিন্ধু ভাইস চেয়ারম্যান কোজলভ তাদের ছু 
সপ্তাহের ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণন। করে ভারত সরকার ও জনগণ তাদের 
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জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের জগ্য যে পথ নিয়েছেন এবং প্রভূত সাফল্য অর্জন 
করেছেন, সে সম্পর্কে প্রশংসা ও উৎসাহবাকা ছুই-ই উচ্চারণ করলেন । 

কলকাতান্স কম্মনিস্) নেতৃবুন্দ যখন বিবিধ সম্বর্ধনা লাভ করছিলেন, তখন 
দক্ষিণ ভাবতে কমুমনিস্ট পরিচালিত রাজা কেরালায় অস্ত এক নাটক অন্ভিনীত 
হচ্ছিল। ১ ফেব্রুয়ারি বেলা ১২টার আগে ওখানকার কন্যনিস্ট দল একটা 
বিরাট ধাক্কা! খেলেন। গণ-বিদ্রোহের হাত থেকে রাজ্যবে বাচাতে বাষ্টপতি 
২৮ মাসেব পুরার্নে লাল শাননের অবসান ঘটালেন । 

যাইস্কোক, সোভিয়েত প্রেসিডেন্টের কলকাতা! সফব শেষ ভতেই এলেন 
€সাভিয়েতও প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রশ্েভ। ১৫ ফেব্রুয়ারি তিনি এলেন 
রাশিয়ানদের দ্বারা নিমিত ভিলাইয়ের ইস্পাত কারখানা দেখতে। বিশেষ বিমান 
থেকে নেমেই ক্রুশ্চেভ দীর্ঘদেহী ডাঃ রায়কে চিনতে পারলেন, এগিষে এসে 
তাড়াতাডি করখণন করণলন। বাশিয়ার এই অতিথি-মন্ত্রিবর্গের মধ্যে ছিলেন 
ভ্রশ্েভ ছাড়া বিদেশশমন্ত্রী এ সি গ্রোমিকো, সাংস্কৃতিক বিষয়েব মন্ত্রী মিকাইলভ, 
জি এ জুকভ এবং এন এ লাকাচকভ | সময়টা ছিল সন্ধ্যা, গণ্যমান্তদের আসবার 
পক্ষে সময়টা স্বাভাবিক নয়। তবু দেখ! গেল রাজভবন পযন্ত পথেব ছুপাশে ওদের 
অভ্যর্থন। জান।তে লোক জডো হয়েছে ৫ লক্ষ । সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছিলেন 
ইন্দোনেশিয়া । ফেরার পথে অর্থাৎ ১ মার্চ ক্রুশ্েভ, তার দলবল নিয়ে 
কলকাতায় আবার এলেন*একটি রাজের জন্য মাত্র । ওকে স্বাগত জানাতে স্বয়ং 
নেহেরু এলেন বিশেষ বিমানে দিল্লী থেকে । আবার তার পরেই এলেন লর্মীর 
নেতা উচ্। এবারের ভোটে ওর দল সংখ্যাধিকা লাভ কবেছেন। ভ্রুশ্েভের 
ভ্রমণের ফল ছিল স্ব্বরপ্রসাবী। বাজভবনে একটি ছোটখাটো উচ্চ পধায়ের 
বৈঠক বসলো ছুই নেতার মধ্যে । নেহেরু ও ক্রুশ্েভ বিশ্ব-পরিস্থিতি, বিশেষ 
করে দক্ষিণ-পুব এশিয়া! নিয়ে আলোচনা করলেন ৪৫ মিনিট ধরে। 

ইডেন গান ষ্ট্যাড্স্রামে প্রেসিডেপ্ট ভরোখিলভেব মতো ক্রুশ্েতকেও 
নাগরিক সম্ঘর্ধন! দিকেন কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান । স্বাধীনতার পর ভারত ষে 
উন্নতি করেছে সে সম্পর্কে ক্রুশ্চেভ খুবই বৈশিষ্টাপুর্ণ মন্তব্য করলেন। তিনি 
বললেন, আমাদের বিশ্বাস আছে যে, ভারতের জনগণ তাদ্দের অস্ুবিধাগুলি 
কাটিয়ে উঠবেই | সংশয়বাদীরা বিশ্বাস নাই করুক, ভারতের এরাবত তার 
পছন্দমতে। পথে ঠিক "এগিয়ে যাবে, রান্তার কুকুররা ঘেউ ঘেউ করা সত্বেও। 
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ক্রুশ্চেভের এই কথা ডাঃ রায় প্রায়ই পুনরাবৃত্তি করে শোনাঁতেন যখন 
বিধানসভার কমুননিস্ট সদস্যরা পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার আরন্ধ উন্নয়ন সম্পর্কে 
সমালোচনা করতো। তিনি বলতেন, তাহলে শোন তোমাদের, মহান নেত। 
কী বলেছেন । 


যাইহোক, পরের দিন ২রা ফেব্রুযারি ভারত ত্যাগের পুর্বে মোভিয়েট 
প্রধানমন্ত্রী তার ছুই কন্ত। নিষে কটে। তোলবার জন্য দাডালেন _সঙ্গে দাডালেন 
প্রধানমন্ত্রী নেহেরু, রাজাপাল পদ্মজ| নাইড়, বর্মার নেতা 'উ সু এবং ছাঃ 
বিধানচন্ত্র রায়। ক্রুশ্চেভ তার কৌতুকের জন্য বিখ্যাত ছিলেন' বিমান 
বন্দরে পৌছে ডা: রায়ের সঙ্গে হাতে হাত মেলাতে গিয়ে বলতেন, আমি' 
দেখছি প্রত্যেক দিনই 'আপনি একটু একটু করে লম্বা হচ্ছেন। 

তিনি দৈহিক উচ্চতা মাপছিলেন নিজের, নেহেকর এনং ডাঃ রায়ের | 

মুখামন্ত্রী যখন ক্রুশ্চেভের সঙ্গে বিরোণী পক্ষের নেত। হিনাবে আলাপ 
করিযে দিলেন জ্যোতি বরকে, ক্রশ্চেভ সাদবে তার সঙ্গে কবমদন করলেন। 
কিন্ধ তারপরে ডাঃ রাব যখন বললেন, শ্রীবন্থ কম্যুনিদ্ন পার্টিব9 নেত।, তখন 
ক্রুশ্চেভ প্র দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন, হারপবেই হেসে উঠলেন 
হো “হা করে 

পরদিন মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী গেলেন পশ্চিষবঙ্গের ৪৮” “কাটি টাকার তৃতীয় 
পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনার খসডা নিয়ে । পরিকল্পন। কমিশন ঘোষণ। করেছিলেন 
যে দ্বিতীবঘ পরিকল্পনার আকার থেকে তউতীয় পরিকল্পনার আকাব যেন 
দেড "গুণের বেশি না হয়। সেই অন্ুলারে পশ্চিমবঙ্গের এ ৪৮ কোটি 
টাকাব পরিমাণ মাতে কাট! না হয় সঙ্গত প্রধানমন্ত্রী 9৭ অর্থমন্ত্রী 
মোরারজ্জী দেশাইয়ের সঙ্গে তিনি আলোচন। করবেন। জাতীয় উন্নষন পর্ষদ 
তখন তৃতীয় পরিকল্পনার আকাব কী হবে সেই নিষে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 
'মালোচনার জন্য বৈঠকে বসভিলেন। এইসব বৈঠকে ডাঃ রায়"প্রভাৰ বিস্তার 
করতেন সমধিক | ঠর অর্থসন্বন্ধীয প্রগ।ত জ্ঞান ও সমন্যা দমাধানে বাস্তবসম্মত 
দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পর্যদ তার বছ প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। আগেয় জিনিস 
আগে করতে হবে। আর তিনি পরিক্ষার বুঝতেন এই আগের জিনিস কোন্‌ 
কোন্টা। ডাঃ রায় সাধারণত ভাষণ দিতেন প্রধানমন্ত্রীর পরেই । এবারও 
তাই বললেন! জোর দিয়ে বললেন, ভারতের তৃতীয় পরিকল্পনার বরা 
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৯৯৫০ কোটি টাকার কম হতে পারে না। তিনি বললেন, তৃতীয় পরিকল্পনাকে 
ভবিহ্গতেব পবিকল্পনাগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান ধাপ হিসাবে গ্রহণ 
করতে হবে 
নতুন চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি 
বিধানসভাব বৈঠক বসলো ২২শে ফেক্য়াবি। সদহ্থবা এই বৈঠকেই 
বাজ্যপালের ঘোষণা শুনলেন শিক্ষ! বিষষে বাজ্যেব উদ্যোগ সম্পর্কে, শুনলেন 
শিল্পায়নেন মাধ্যমে চাকবি শষ্টিব স্বযোগ « আবও অনেক বিষয় সম্পর্কে । 
*অংগেব এ বৈঠকে বিধানসভা বর্বম।ন বিশ্ব'বদ্ালয় নিলটি পান কবেছিল, আর 
(সহ অন্লযাযী বিশ্ববিগ্ভালয়টিব কাজকর্মও শুক হয়ে গিষেছিল। নতুন আব 
একটি বিশ্ববিগ্যালয়েব উন্তধবঙ্গে প্রতিষ্ঠ। কববাব উদ্যোগ চলছিল । ত। ছাড৷ 
কলা'াতিও একঠি বশবিগ্যালম স্থাপন করাব খিল বিবেচনাব জন্য বিধান 
সাব সামনে হতিমব্যেই পেশ কব! হবেছিল পশ্চিমবঙ্গে ১২ বছরেব' 
ক গ্রেস বাজত্বে ডাঃ বায় শিক্ষাৰ ক্ষেত্রে যে রা'তত্তের স্থষ্টি কবেছিলেন, তাক 
পরিমাপ কব! যাথ এই বিশ্ববিদ্যালয় গুলিব প্রতিষ্ঠা "(কে । তার মুত্যুব পর 
একটি ৭ নতুন বিশ্ববিহ্গালয় তোঁবি হয় নি পৃথিবীর সব "থকে বডে। বিশ্ববিদ্যালয় 
হচ্ছে কলকাতা! বিশ্ববিদ্থালয়, যাব অদীনে আছে ২০০টিবুও বেশি,কলেজ। এটি 
বাদ দিয়ে আরও চারটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হলো ৷ পরে কবিগুরু ববীন্দ্রনাথের 
নামাংকিত কবা হয়েছিল একটিকে রবীন্দ্র ভাবতী বিশ্বাবিগ্ঠালয় নাম দিয়ে। 
তিনদিন পরে রাজ্য সরকাবের বাজেট বিধানসভায় পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী & 
রাজনম্ব আদায ৮৮ ১৭ কোটি টাকা, আর ব্যয়বরাদ্দ ৮৯ ২৩ কোটি টাকা । বাজেট 
বন্তৃতাষ ডাঃ রাষ দেশের অর্থনীতি যে লক্ষণীয় স্থিতিশীল উন্নতি করেছে, সেই 
কথাটিই তুলে ধবলেন বেশি করে । বডো বে শিল্প গডে তোলার বিনিয়োগ 
কর্মচচিতে প্রথম দিকে ৪আথিক কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, কিন্ত পবে এ থেকেই 
সমুদ্ধি আসবে । স্বাধীনতার বছরে রাজস্ব আদায় ছিল ৩১.৭৬ কোটি, আর 
১৯৬০-এ এই অঙ্ক বেডে হয়েছিল প্রায় তিন গুণ, ৮৮ কোটি টাকা । 
বিধানসভার এই অধিবেশনেব কর্মস্চিতে একটি উল্লেখযোগা বিষম ছিল। 
সেটি হচ্ছে জালান বাজোরিয়া পরিবারের ওরিয়েপ্টাল গাস কোম্পানীর 
পরিচালন ভার রাজ্য সরকার কর্তৃক গ্রহণ ও পরে পুরোপুরিই অধিগ্রহণ কর!। 
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মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভাকে জানালেন যে, তার সাতটি বৃহৎ পরিকল্প পরিকল্পনা 
কমিশনের অন্থমোদন লাভ করেছে । সেগুলি হলো-_ 

(১) লবণ হুদ পুনরুদ্ধার (১৯ কোটি টাক1) (২) জলঢাকা জলবিছ্যুৎ 
পরিকল্প (৪.৫ কোটি) (৩) ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্বাৎ কেন্দ্র (৭৫০ মেগাওয়াট 
বিদ্যুৎ সষ্টিতে সক্ষম ) (৪) ছুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (৫) দুর্গাপুর রাসায়নিক 
সার প্রকল্প (২ কোটি টাকা ) (৬) ছূর্গাপুরে টার নিষাশন কারখান। এবং 
(৭) কলকাতা দুর্গাপুর গ্যাস লাইন স্থাপনের প্রকল্প । এই সব পরিকল্পের 
জন্ত মোট খরচ ্লাডিয়েছিল ৮২ কোটি টাকা, এর মধো ৩২ কোটি হি বিদেশী 
মুদ্রার বিনিময়ে । প্রকল্পের সবগুলিই বপায়িত হচ্ছিল শুধু দুর্গাপুর এাসায়নিক 
সার প্রকল্পটি ছাডা__এট] কেন্দ্রীয় সবকার রূপায়িত করেছিল । আগের দিন অর্থাৎ 
৪ঠ1 মার্চ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিশ্ব ব্যাংকের তিন সদস্তবিশিষ্ট একটি আন্ঞাতিক 
অর্থনৈতিক মিশনের সাক্ষাৎকার ঘটলো । এদ্রে কাছে তিনি ৩২ কোটি টাকার 

“খণ চাইলেন , দরকার হলে এ খণ টাকাব হিসাবে শোধ দেওয়! হবে। 


কলকাতা বন্দরে সংকট 


হুগলি নদীতে ক্রমাগত পলি পডে নদীর গভীবতা কমতে থ্মকার ঘটনা 
যুগপৎ সরকার" এবং জাহাঙ্জ চলাচলকারীদের ভাবিয়ে তুলেছিল! ৮ই এপ্রিল 
বিদেশী জাহাজাঁ প্রতিষ্ঠান গুলির প্রতিনিধির! প্রকাশ্টেই তাদের মতামত ব্যক্ত 
করলেন যে, এইরকম অবনতি যদি আর ছুবছর চলে তাহলে কলকাত। বন্দব 
অন্ধ হয়ে যাবে । নদীর গর্ভ থেকে আরও অনেক বেশি মাটি খুডে ফেলা 
বা ড্রেজিং ছাড়া নদীতে নতুন জল আনা দরকার, আয় এটা করতে হলে 
গঙ্গা বারাজ পরিকল্পের কাজ খুবই শীগ্গির শেষ করে ফেলতে হবে এই 
ছিল তাঁদের মত। মুখ্ামন্ত্রী বন্দরের এই বিপদের কথা আগেই বুঝতে 
পেরেছিলেন। এ এমন এক বন্দর যেখান থেক্রে যায় ভাগ্ধতের রঞ্থানী 
বাণিজ্যের ৪৫ শতা'শ। মুখ্যমন্ত্রী ১৯৫৪-৫৫ সালে *দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পন। রচনার সময় থেকে গঙ্গ! ব্যারাজ প্রকল্পের জন্য চাপ দিয়ে আর্ছিলেন। 
কলকাতার সুবৃহৎ বন্দরটির সম্ভাব্য সংকটের কথ বিদেশী জাহাজী বিশেষজ্ঞরা 
প্রকাশ্তে বলতেই বিষয়টা একেবারে সামনে এসে গেল। এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী 
ও মুখ্যমন্ত্রীর তিনখানি চিঠির বিনিময় হয়েছিল। ১২ই মারের চিঠিতে 
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প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিত আশ্বাস দিয়েছিলেন যে গঙ্গা ব্যারাক্গ পরিকল্পকে অবশ্ঠই 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার অন্তর্গত করা হবে। প্রথম চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন 
৬ই মার্চ। এতে তিনি লিখেছিলেন £ 

গত বছর গঞ্গ থেকে ভাগীরথীতে জল আসার ব্যাপার নিয়ে কিছু বাবস্থ। 
হাতে নেওয়া হয়েছিল, ১৯৫৯-এর ২৫ মে-তে লেখ। আমার চিঠির পরবর্তী 
পদক্ষেপ অন্থসারে। আমি জেনেছি, এ কাজের ফল হয়েছে অভতপূর্ব। 
বন্থা এবার গঙ্গার বুকে গভীর খাদের স্থ্টি করে গেজ, এবং নদীটির অন্নকূল 
বাঁক থেকে ভাগীরথীতে জল যাচ্ছে বিশ্বনাথপুরের উজানে ২।৩ মাইল থেকে, আর 
'সাটিত্ে ২৩ মাইল পর্যন্ধ। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই নিয়মিত জলস্ত্রোত 
প্রবাহিত হতো, কিন্তু ভাগীরণী-বক্ষের কয়েকটি বাধা তা হতে দিচ্ছে না। 

এ চিঠিতে তিনি ভাগীরগী-বক্ষের এই বাধা অপসারিত করবার কথাও 
লিখেচিলেন। 

এ চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন ডা: রায় ৮ই মার্চ। এটাই এ পর্যায়ের 
দ্বিতীষ পত্র । ডা: রায় এতে লিখেছিলেন ; 

এই প্রকল্প নিয়ে আমি বিস্তর চেঁচামেচি করে আসছি । ১৯৫৪-৫৫ সালে 
যখন দ্বিতীয় পঞ্চবা্ষক পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে তখনই এটা আমি সামনে 
এনে হাজির করেছিলাম্‌। মিঃ নন্দ তখন ছিলেন এ বিভাগের ভার প্রাপ্ত। 
ভিনি পৰিকল্পনা কমিশনের অন্য সবাব সামনে আমাকে নিশ্চিত আশ্বাস 
দিয়েছিলেন যে, "কেন্দ্রীয় সরকাব বিষয়টা হাতে নেবে, সেজগ্কা £টা আর 
পরিকল্পনার অন্তর্গত করার দরকার নেই। কিন্তু কিছুই হয় নি। কতো, 
কমিশন এলো আর কতো কমিশন গেল। কতবার যে তদন্ত হলো তার 
ঠিক নেই। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। এখন আমি জানতে পারলাম, 
অতীতে যে সব তাদস্থ হয়েছে তাঁর ফল নিয়ে পরিকল্পনা! কমিশন খুব সন্তষ্ট 
নন, মেজন্া আঁর একদলঞবিদেশী বিশেষজ্ঞ দিয়ে আর একবার তদন্ত করিয়ে 
নিতে চান। ইত্ডিমধো কী হচ্ছে_না পুর্ব পাকিস্তান সরকার তাদের 
কপোতাক্ষ পরিকল্পের জন্য গঙ্গা থেকে ৮*০* কিউসেক জল নিয়ে নিয়েছে 
এবং শীগ্গিরই জল পাম্প করে গঙ্গা থেকে কপোতাক্ষ পর্যন্ত এ সংখ্যা বাড়িয়ে 
২০,০০০ কিউসেক জল নিয়ে নোব। তার মানে আমর! পডে থাকবো 
অনেক পিছনে । আমি গুজব শুনেছি যে গঙ্গা ব্যারাজ প্রকল্প নিয়ে আমাদের 
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চেঁচিয়ে কথা বলা উচিত নয়, তাতে করে পাকিস্তান সরকার' বিচলিত 
হতে পারেন। আমাদের নিজেদের রাজ্য যখন সংকটের মুখে, তখন কি 
আমর। আর অপেক্ষা করে থাকতে পারি ? | 

এই চিঠির উত্তরেই এসেছিল নেহেকর ১২ই মাচের চিঠি, এই প্যাষের 
ভতীষঘ পত্র । এতেই তিনি লিখেছিলেন যে গঙ্গ! বারা হবেহ, আব 
তাতে দেরিও হবে না, পরিকল্পনা কাযষন্চিব ঠিতবে এই কাজটাকে নিশ্চয় 
নেওয়া হবে। | 


দণ্ডকারণ্য 


মধা প্রদেশের অরণাভমি দগুকারণো ১৮,০০০ উদ্ধান্ পরিবারকে পুনবাসনের 
জন্য পাঠানে। হয়েছিল একটি কেন্দ্র পরিচালিত পরিকল্প অনুসাবে। এই পরিকল্গ 
রূপায়ণে যে অফিসারটি নেতৃত্ব করছিলেন কাব নাম গ়েচার। কী কেন কী 
রাজা উভষ সবকারেবই আশা! ছিল এখানে বডেো আকারে পুনবাসন দেওয়া 
যাবে উদ্বাস্কদের । কিন্তু এজন্য দণ্ডকারণা আদৌ উপযোগী কিনা সে প্র্থ দেখ। 
দিতে লাগলো । উদ্বাস্থদের প্রতিনিধিব। বাণলার মন্ত্রীদের জানালেন যে দণ্ড- 
কারণা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষেব কাঠামোয় যদি মামুল পরিব-ন না করা "যায়, তাহলে 
সমস্য পরিকল্পটাই অকেজে] হয়ে যাবে। ওপানে সেচেব গনিধ। নেই, উদ্বান্তদের 
প্রায় সবাই কাযাম্পে বা তাবুতে বাস কবছে | খন পণন্ু মাত্র একটি বান্ডি 
তৈরি হয়েছিল । উদ্বাস্তদের যেখানে রাখ ভযেছে, সেখানে 'গভীব নলকপ ন: 
গাকায় পানীয় জলের প্রচণ্ড অভাব । 

সরজমিনে ব্যাপারট। নোঝা আর উদ্বাস্থদদের কথ। শোনবার জনা মঙ্্ীদের 
একটি দল নিয়ে দগ্ডকারণো যাওয়ার সিদ্বান্থ নিলেন মুখা মন্ত্রী । ডাঃ রাষ, ত্রাণমন্ত্রী 
প্রফুল্লচন্দর সন, খাঁছামন্্রী তরুণকান্তি ঘোষ, দুজন মহিলা উপমন্ত্রী, বিভাগীয় 
সচিবরা এব" কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী মেতেরচাদ খ্ধন্না, এরা" সবাই “মলে 
তিন দিনের সফরে বিশেষ বিমান যোগে দগুকাবণা বণনা য়ে গেলেন ৯৪শে 
এপ্রিল। দগুকারণ্যে ডাঃ রায় ঘখন বিমান থেকে নামছিলেন, তখন খান। 
তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন তাঁকে সাহ্াযা করতে । 

না, ডাঃ রায় বললেন, আমি তোমার ওপর শির্ভর করতে চাই ন" মামি 
নিজে নিঙ্গেই নেমে যাবো । 


৩৫৮ 


কথাটা বোধ ভয় তিনি বিশেষ অর্থে বলেছিলেন । দগুকারণ্যের উন্নয়নমূলক 
অগ্রগতি সম্পর্কে*খাক্নার বক্তবোর ওপর তিনি নির্র করতে চান নি, তিনি 
চেষেছিলেন্*উদ্বাস্দের নিজেদের কথ। শুনতে । তার! ওখানে কেমন আছে ? 
যদি সেচের শবিধ| করে দেওয়া হয়, পানীয জল, রুধিজমি, ঘরবাড়ি তরি, 
যোগাযোগের বাবস্থা এসবও করে দেওয়। হয় তাহলে তারা এখানে থেকে 
যেতে রাজী আছে কিন।। এ তিন দিন তিনি ইদ্ধাস্থদের সঙ্তে খুব 
খোলাখুলিভাবে 'মিশেছিলেন। মেশামেখি করে এবং পাধের জায়গ দেখে 
এসে দঃ রায় সন্থোষ লাভ করলেন, বুঝলেন দণ্ুকারণ্য প্রকল্পকে একটা 
ভালোমতো শযেগ দিয়ে দেখা যেতে পারে। 

কলকাতায় ফিবে তিনি একটি নোট তৈরি করলেন। দগুকারণ। প্রকল্প যাতে 
ফলগ্রন্গ হয়ে উঠতে পাবে, ভার জন্য এই নোটে তার অনেক বাস্যবসম্মত প্রস্তাব 
ছিল । ১৪ই জুন তিনি আডাই ঘণ্ট। ঠবঠক করলেন খান্নাকে নিয়ে । বলা 
বালা এ নৈ)কে হার মেজাজে প্রসন্নতা ছিল না । কেন্দ্রীয় প্রনর্বাসন মন্থণালয় 
পশ্চিমবঙ্গ ও দ্গুকাবণোর কাাম্পে যারা বাস করছে সেই সব উদ্বাস্দ্রে ওপর 
নোটিশ জারি করে যেভাবে ক্যাম্পগ্ুলি বন্ধ করে ধেবার প্রশ্নটির মোক'বিলা 
করছে তিনি তাৰ কঠোর ,সমালোচন। করেন । এ বিষয়ে তিনি প্রধান- 
মন্ত্রীকেও কডা চিঠি দিয়েছিলেন | ন্তার পরে প্রধানমন্ত্রীরই আমন্ত্রণে পুনবাসন- 
মন্বী প্রফুল্লচন্ত্র সেনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দিল্লী গেলেন ১৬ই জুন তারিখে । 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেৎএ নিয়ে মুখামস্্ীর যে আলোচনা! হলো তার ফলে £ধানমন্ত্রীব 
দগ্ুর খেকে ১৭ই জুন একটি প্রেসনোট বেকলো, তাতে ছিল দণডক]রণাঁ উন্য়ঙ্ 
কণ্ঠপক্ষকে পুনর্গঠিত করা ভলো) পুরে! সময়ের জন্ত একজন চেয়ারমা।নও নিযুক্ত 
হলো। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যসচিব এবং পরে যিনি ভারতের নর্বাচন 
কমিশনার ইয়েছিলেন সেই স্থকুমার সেনই হলেন চেয়ারম্যান । এব হাতে 
গ্রচর ক্ষমতা"দে ওয়া হলে, যাতে তিনি খুব তাডাতাডি উদ্বাস্তরদদের পুনবাসনের 
কাজট৷ সেরে ফেলতৈ পারেন । 

১৭ই জুন মুখামন্ত্রী উত্তর প্রদেশের পাহাড়ী শহর রাণীক্ষেতে গেলেন তিন 
সপ্তাহের ছুটি কাটাতে । রাণীক্ষেত পছন্দ করার পিছনে তার ছুটি কারণ 
ছিল। রাণীক্ষেতের উপত্যক] দাজিলিঙের মতে। ্টন্চু নয়, সমতল । তার 
মতো বয়ক্ক লোকের পক্ষে চলাফেরার স্থুবিধা। আর তাছাডা নিজের রাজা 
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থেকে অনেক দূরে, অতিথি অভ্যাগতদ্দের ভীড় হবার সম্ভাবনা খুবই কম। দ্বিতীয় 
কারণটা হচ্ছে তিনি ১লা জুলাই তার জন্মদিনের প্রকাশ্য অনুষ্ঠান এডাতে 
চেয়েছিলেন। তার বদলে তিনি সমস্ত সময়টা পুরোপুরি রারঙ্্যর তৃতীষ 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার প্রস্তুতি নিয়ে কাটাতে পারবেন। তাঁর কর্মচারীদের 
তিনি বলেছিলেন, পরিকল্পনা! কমিশন যে খসডা পরিকল্পন1 পাঠিয়েছিল সেটি এবং 
তার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও ফাইল সঙ্গে করে নিয়ে যেতে । রাণীক্ষেতে তার 
বাংলোব মধ্যে একটা বিরাট দেওদার গাছের তলায় বসে সকালবেল। 
ঘণ্টার পর ঘণ্ট1 ধরে ভাবতেন, আর তা৷ লিখে রাখতেন। আমাদের তখন 
তাকে মূনিখধষির মত মনে হত। তফাৎ এই, মুনিখধিরা নিজেদের, মুক্তির ' 
জন্য তপস্যা করেন, আর ইনি তপন্যা করছেন তার আদরের পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিম- 
বঙ্গের জনগণের জন্য । সন্ধ্যাবেলা তিনি আমাকে ডেকে কয়েক ঘণ্টা ধরে 
ডিকটেশন দিতেন পরিকল্পনার কাঠামে। সম্পর্কে । তিনি যা করতেন তা 
* একেবারে গোডা থেকে করতেন। অপরে যা করেছে তাই কিছু অল বদল 
করে চালিয়ে দেওয়া তার পছন্দ হতো না। এই ভাবে কিছুটা কাজ যখন এগুলো 
তখন মহাকরণ থেকে রাজ্য সরকারের চুজন অফিসারকে টেলিগ্রাম করে ডেকে 
পাঠানো হলো । একজন হচ্ছেন এন কে পাল, আর অন্তজন হচ্ছেন হিমা*শু 
দাশগুপ্ু। শ্রীদের সঙ্গে কিছু কাগজপত্র ও পরিসংখ্যানও আনতে বলা হলো। 
এদের থাকার যাতে অন্থবিধা না হয় সেজন্য ওখানকার একটি হোটেলে গিয়ে 
সব থেকে ভালে। কামরা নিজেই দেখে পছন্দ করেছিলেন। এর! দুজনে 
ত্রাণীক্ষেতে (পৌছবার পর তিনজনের মধ্যে সপ্তাহব্যাপী বৈঠক বসতে লাগলো 
সকালে আর বিকালে । তৃতীয় পরিকল্পনার ভিন্তির কাঠামে! রাণীক্ষেতেই 
সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল । এন কে পাল, ধিনি বিশ বছর ধরে রাঙ্জোর বাজেটে, 
রাজ্যেব পঞ্চবাধিক পরিকল্পন। প্রভৃতি তৈরির ব্যাপারে ছিলেন মূল বাক্তি, তিনি 
এখনো কতজ্ঞচিত্তে ম্মরণ করেন, বাদলার দিনে নিজে* ডাঃ রায়*তার মাথায় 
ছাত! ধরে তাঁকে বাস ষ্্যাণ্ডে পৌছে দিয়েছিলেন ড্রাইভারের পাশের আরাম- 
দায়ক আসনট1 জোগাড করে দেবার জন্য | 

যাই হোক, তার ৭৯তম জন্মদিন এবার রাণীক্ষেতে পালন কর! হলো খুবই 
সাধাবণ ভাবে, মগ্ভান্য বারের মতো! আড়ম্বরু না করে। তার অনুরাগী মাব্র 
চারজন এসেছিলেন রাণীক্ষেতে । 


৩৬৩৬৩ 


আনামের গোলমাল 


জলাইয়েব প্রথম সপ্তাহে প্রচুললচন্ত্র সেনের একটি টেলিগ্রাম পাওয়া গেল, 
তাত তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাচ্ছেন, আসামেব কয়েকটি জেলায় ভাষা 
আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাপক হারে হিংসাস্সরক ঘটন। ঘটতে আবস্ত করেছে 
আব তাব ফলে বাঙালীবা দলে দলে আলাম থেক পালিয়ে আসছে। ৮ই 
জুলাই প্রফুল্ল সেন ডাঃ রায়ের সঙ্গে টেলিফোনেও যোগাযোগ করলেন, বললেন, 
আসামেব পবিস্থিতি খুবই খারাপ, আপনি শীগ গিব ফিবে আন্বন কলকাতায় । 
ওদিকে কেন্ত্রীন সরকাবী কর্মচারীদেব ধর্মঘটের হুমকি ছিল ১১ 
জ্বল'ইজজব মধারাত্রি থেকে । এর ফলে বিমান চলবে না আকাশপথে, রেলের 
চাকা বন্ধ থাকলে রাস্থ। দিয়ে বাস বা অন্গরূপ যানবাহন 9 চলাচল করবে ন|। 
একদিকে এই বাপার, অন্যদিকে প্রফুল্পবাবুব তাগিদ । ডাঃ রায় সিদ্ধান্ত নিলেন 
সেইদিন কলকাতা ফিববেন। আমাদেব বললেন জিনিসপত্র তাডাতাডি। 
বীধাবাধি করে তৈরি হয়ে নাও। 
আমরা কাঠগুদামে গিয়ে বাতেব ট্রেন ধরল।ম প্রবল বুটি মাথায় কবে। 
ডা রায় আমাকে, তাব দেহরক্ষী হেম ভষ্টাচাষ আব বেয়ারা কাতিককে 
বলকলণ, “তামরা আমাব কামরায় এসে ওঠো । 
তাই কবেছিলাম আ্বামরা। বাঁউিরে কুমাধুন পাহঁডের ঝড মাতামাতি 
কব আব বুষ্টি পডছে মুষলবাবে | টন যে সব জায়গায় থামবাঁব কথা নয় ০ 
সব জ'য়গায়ও থামতে থামতে চলেছে। পরদিন সকালবেলা জান! গেল,আরও 
নিচের দিকে কোথাও একটা টেনের চাক লাইনেব বাইরে চলে ধাওয়ায় এই” 
টেনেব আব এখন নডবাব সম্ভাবনা নেই, অস্থৃত কয়েক ঘণ্টা ত নয়ই । 
ডা: বাম অতান্ত অস্থির হয়ে পড়লেন, ছুপুববেলা লক্ষৌতে গিয়ে অমৃতসর 
মেল ধবতে হবেই । তা! না! হলে রেল ধর্মঘট শুক হবার আগে গিয়ে কলকাতা 
পৌচনো মাবে না। 
তিনি কামরার ধাইবে এলেন। সৌভাগাই বলতে'হবে, সেই ট্রেনেই যাচ্ছিলেন 
উন্তবগ্রদেশ্ব তদানীস্থন মুখামন্ত্রী ডঃ: সম্পূর্ণানন্দ। ডাঃ রায় তার সঙ্গে 
পবিস্থিতি নিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলেন । ইতিমধো হয়েছে কী, এক স্থানীয় 
চিনি ব্যবসায়ী ডঃ সম্পূর্ণানন্দের সন্য তার গাডিখানা নিয়ে উপস্থিত। ডঃ 
সম্পরণানন্দ নিজে গাড়িখান] না নিয়ে আমাদের কামরায় এসে ডাঃ রায়কে নিতে 
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বললেন। তিনি বললেন, ডাঃ রায়, আপনার প্রয়োজন আমার থেকে ঢের 
বেশি । আমি ত আমার এলাকার মধোই আছি, আমি নিজের জন্য মন্য একটি 
গাড়ির বাবস্থা করে নিচ্চি। আপনি গাডিখান। নিয়ে লক্ষৌ চলে যান, এই 
সংকটে বাংলাম্ব এখনি আপনার থাক] দরকার। 

ডাঃ রায় গুকে ধন্যবাদ জ্ঞানিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন । গাঁডিখানা ছিল 
খুব ছোট । সবার জায়গ! হবার কথা নয়। বেয়ারাকে শুধু সঙ্গে নিলেন। 
আমাদের বললেন, তামর! অন্ধ কোনো গাড়ি টাড়ির বাবস্থা করে 
চলে এসো । | 

আমি বললাম, রঙ্গী না নিয়ে আপনার যাওয়া কি ঠিক হবে স্যার'/, 

তিনি নললেন, আমার কোন রঙ্ষগীর দরকার নেই। আমার শ্রিবাপন্থা 
আমি নিজেই দেখতে পারবো । যা পললাম তাই করে।। যর্দি অমুতসর মেল 
না ধরতে পারে।, তাহলে পরে যে টেন পাবে, সেই ট্রেনে চলে এসে দেখবে 

' কলকাতায় আমি বহাল তবিয়তেই বিরাজ করছি । 

কলকাতায় ফিরে মুখামন্ত্রী তার মস্ষিসভার বিশিষ্ট সভা, স'সদ সদল্য ও 
বিধানসভার সদস্যদের নিয়ে পরপর কযেকটি বৈঠক করলেন । আলোচা বিষধ, 
বলা বাহুল্য, আসামের বাপক হি'সাম্রক ঘটনা ৭ বঙ্গাল খেদাস্ন' বাঙালী 
বিতাডনের চচষ্ট। | শুখানে বলা দরকার দশ লক্ষ লোক তখন নাস করতো 
আসামে ।. এই সমস্যা ছাড। কেন্দ্রীয় স্রকাবী কর্মচারীদের ধর্ঘঘট 9 ছিল 
'গন্বতম আুলাচা বিষয়। "আসামের অশাস্থির কারণ বিশ্লেষণ করে ছাঃ পায় 
*ুনহেরুকে যে একটি চিঠি দিয়েছিলেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন £ 

রাজা পুনর্গঈন কমিশন যখন বলত্ছ, সম্ভবত তখনই আনামে বাঙালটদের 
ওপর হামল! করার স্রচিন্থিত কমন্ুচি গ্রহণ করা হয়। যে মনোভাব ধিকিধিকি 
জলছিল সেট! আবার একেবারে প্বক করে জলে উঠলো । আসল ঘটন। আরম্ 
হয়ে গেল তখন, যণন শিবসাগর ছেলার একটি ছেলে পুলিশের 'গুলিতে মারা 
গেল। ছেলেট। থাকতো গৌহাটির একটি হোস্টেলে পুলিশের 
স্থপারিপ্টেণ্ে্ট হচ্ছেন পাঞ্রাবী, নাগালী নন। দ্বর্ভাগ্যবশত সরকার মুতদেহ 
ট্রাকে করে ২৩০ মাইল গৌহাটি থেকে শিবপাগর পধস্থ যেতে অগ্ভমতি দিয়ে 
দিলেন, পে নিয়ে যেতে যেতে এ মৃতদেড় দেখিয়ে জনগণকে উত্তেজিত করা 
হতে লাগলো, আর এট! বন্ধ করার জন্য কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া তলো! ন। 
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শোচনীয় 'ঘটন।| এই যে, আসামীর! ছেলেটির মৃত্যুর ঘটন[ট! ব্যবহার করলো 
এমনভাবে যেন বাঙালী-আসামী বিদ্বেষ এর কাবণ। আব এভাবে উত্তেক্জনা ৪ 
ছডানে। হলৌ, ঘটনা ৪ ঘটতে লাগলে তার প্রতিক্রিয়ায়। এ জিনিসটা শুরুতেই 
দমিয়ে দেবার চেষ্টা আসাম সরকাৰ “কটুও করন নি। ছৃর্ভাগোর বিষয় 
এইসব বাঠালীরা অধিকাংশই £সেছে পুব পাকিস্তান থেকে, ভারত সরকার 
এদেব সাহাযাও করেছেন, কিন্তু এরা কাবাব বসতহীন হযে পলো । এদের 
মধ্য থেকে প্রায় চার থেকে পাচ হাজার লোক এসেছে আসাম-দীমান্তলগ্ন 
পশ্চিমবঙ্গে এক মহকুম। শহব আলিপুবন্থুযাবে, “কছু এসেছে শেলিগুডিতে, 
“কিছু জ্ঞাপাইগুডিতে । 

পরের দিন প্রধানমন্ত্রী মুখামন্ত্রী ডাঃ রায়কে লঙ্ঘা এক চিঠি লিখলেন ' এতে 
তিনি ঈ বিয়োগান্ত ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ কবেছিলেন । তার মতে, বাঙালী- 
বিবোধী আন্দোলনের অন্যতম কাঁবণ তচ্ছে বাগালীদের প্রাধান্ত আসামের 
সবকারী চাকরিতে, বেলে, 'মার বাবসা বাণিজো । ৮ 

ব্রহ্ধপুর্ উপতাকাট1 পুবোপুবি হিংসর আগুনে জলতে লাগলো ছুলাই 
থেকে অক্টোবর পর্যন্থ। যদিও বাপক হাবে যে হিংসাতক ঘটনাবলী ঘটছিল, তা 
বোধ কবা হলে। মেপ্টেম্বরেরু গোডার দিকে । সব থেকে সংকটময় সময়ে 
আসামেব মুখ্যমন্ত্রী বিমলা গ্রসাদ চপলিহ1 গুকতর অন্থুস্থ হযে" পড়েছিলেন ' 
চালিভা সম্পর্কে এইখানে একটু বলা দরকাব। ইনি কাছাড থেকে নির্বাচিত 
হয়েছিলেন, ছাঃ শ্রায়ের একজন রোগী, আনার অগ্ররাগী বন্ধুও বটে প্রবল 


জর নিযে চালিহ1] কলকাতায আসেন । তাকে হাসপাতালে ডাঃ রামের সবাসকি 


তন্তাবপানে বাথা হয় কয়েক সপ্তাহ | রোগ ধর। পড়ে এবং চালিহাও ভালে। 
হয়ে যান। 

কিন্তু এ সময় অগাৎ চালিহার অনস্থতাঁব সময, আসাম রাজো প্রশালনের 
দায়িত্ব পড়ে গুখানকার জ্মর্থমন্ত্রী ফকক্দিন আলি আহমেদ, কৃষিমন্ত্রী মৈশ্ুল 
হকচৌধুরী এবং অন্থীন্বা মন্ত্রীদের ওপর মৈলহক চৌধুরী বাঙালী, কাছাড় থেকে 
নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু হলে হবে কী, মুখামন্ত্রীর সাময়িক অন্পস্থিতি-ত 
প্রশাসন যন্ত্র হয়ে দাডালো দুর্বল । আসামেব ছুটি জেল! কাছাড় ও শিলচরে 
বাঙালীরাই ছিল সংখ্যা গুরু, সেজন্া, এসব বাধগায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার 
ঘটনা ঘটতে শুক হয়েছিল৷ 
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ডাঃ রায়ের কলকাতা পৌছবার একদিন আগে নই জুলাই তারিখে 
শিলিগুভি, আলিপুরদুয়ার আর জলপাইগুড়িতে আসাম থেকে উদ্বাস্বরা! এসে 
পৌঁছনোর পর গোলমাল আরগু হয়ে গেল। প্রতিশোধাত্মক এই হিংসার ঘটনায় 
মার] পলো ছয়টি মানুষ। ১০ই জুলাই সর্বভারতীয় নেতাদের গ্রথম দল গিয়ে 
হাজির হলেন আসামে । সরজমিনে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবার জন্য বিমানে 
আসাম গেলেন কংগ্রেন সভাপতি সঞ্জীব রেড্‌ডি আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভি কে 
কৃষ্ণ মেনন। এই দুজন নেতা পরিস্থিতি চট করে বুঝে নিয়ে একটি তদন্ত কমিশন 
নিয়োগ করার স্থপারিশ করলেন । 

ওদিকে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী পক্ষ কলকাতায় হরতাল ডেকে বসলেন ১৬ই 
জুলাই তারিখে। শহরে আতঙ্ক ছভিয়ে পড়লো, অবাঙালীদের ওপর নাকি হামলা 
হবে। ১৪ই ও ১৫ই জুলাই অবাঙালী বাবসায়ী সম্প্রদায়ের হোমরা চোমরারা 
এসে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে, তাদের ধনপ্রাণ বীচাতেই হবে| হরতালের 
ঠিক আগে মুখামন্ত্রী একটি বিবৃতির মাধ্যমে প্রগ্ডা আর সমাজবিরোধীদের 
কঠোরভাবে সাবধান করে দিলেন। পুলিশ কর্তাদের বলা হলো, তারা যেন 
কঠোর হস্তে হিংসাত্মক ঘটন1 দমন করেন । হরতালের দিন মুখ্যমন্ত্রী অফিসে 
এলেন সকাল আটটায়। এসেই পুলিশ কমিশনার ৪ আই জি সঙ্গে কথা 
বলে জানলেন অবাঙালীদের এলাকায় কেমন পাহারা মোতায়েন করা হয়েছে। 
আমি নিজে যখন রাস্তা দিয়ে তার গাড়ির পিছনে পিছনে আর একখান। গাডি 
করে আসছিলাম, তখন দেখেছিলাম গাঁড়ি করে সৈন্যদল রাস্তায় টহল দিচ্ছে, আর 
“মোক্ষম যাতগা গুলিতে লৌহ শিরস্ত্রাণ মাথায় দিয়ে পুলিশ দাড়িয়ে আছে, হাতে 
বচ্ছুক আর লাঠি । ব্যবস্থা দেখে এবং শুনে মৃখ্মন্ত্রী খুশি হলেন। শহরে 
এবং শহরতলীতে সবই শান্থ রয়েছে । অবাক হয়ে দেখলাম মুখ্যমন্ত্রী তাঁর 
অশ্বক্ষরারুতি “টবিলে তাল বিছিয়ে পেসেন্স খেলছেন । নটার পরে প্রথম 
টেলিফোন £লো, টেলিফোন করেছিলেন বিডলা-খাড়ির একজন, এল এন 
বিডলা। তিনি মুখামন্ত্রীকে অভিনন্দন জানালেন তার" সরকার যে হুন্দর 
বাবস্থা নিয়েছে তার জ্ন্ভা এরপরে এক এক করে বহু টেলিফোন আসতে 
লাগলো! ব্যবসায়ী মহল থেকে আর রাজনৈতিক নেতাদের কাঙ্ছ থেকে। 
তারা সবাই ধন্থবাদ জলাচ্ছেন উপযুক্ত ক্বস্থ। তিনি নিয়েছেন বলে। এক 
বন্ধকে একসময় তিনি কৌতৃক করে বললেন টেলিফোনে, এখন আমি কী করছি 
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ভাবতে পরো ? পেসেন্দ খেলছি। টেবিলে ফাইল নেই চিঠি নেই 
সব ফাকা, তাই তাস বিছিষে খেলে নিলাম কয়েক গেম পেসেন্স, বুঝলে? 

সারা দ্রিনট] কেটে গেল, কোনে! অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে না, 
অবাঙালীরাও স্বস্কির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। 

হরতালের দিন একটিমাত্র লোককে গ্রেপ্তার কর! হয়েছিল, তিনি হচ্ছেন 
মার্চেন্টস চেম্বার-এব সভাপতি সওয়াল্রাম গোয়েস্কা। বাঙালীদের বিরুদ্ধে 
তিনি মারোয়াডী' সপ্প্রদায়কে ক্ষ্যাপাচ্ছিলেন এবং বিভিন্ন করপক্ষদণের কাছে 
মিথ্যে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে অবাঙালীদের ওপর সাম্প্রদায়িক হামলাব গুজব 
ছড়াচ্ছিলে-। | 

প্রধানমন্ত্রী তিন দিনের সফরে গিয়ে আসাম পৌছলেন ১৭ই জুলাই, গৌহাটি 
ও শিলংষে ছুটি জনসভায় ভাষণ দ্রিলেন। এই ভাষণে যে এলাকায় ঘরবাড়ি 

ংস কব। হয়েছে সেখানে পিট্রনী ট্যাক্স বসানো হবে বলে ইঙ্গিত দিতেও 

তিনি ছাডেন নি। ১৯শে জুলাই তিনি জোডহাটের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ওপর 
দিয়ে বিমানে উডে গেলেন, শিবসাগরে জনসভায় ভাষণ দিলেন । ২*শে 
জুলাই রাজধানীতে ফিরে বিবুতি দিলেন যে, আসাম এখন পুরোপুরি এান্, 
উদ্বাস্তরা ফিরে যেতে পারে । , 

২৭শে জুলাই মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী পৌছলেন কংগ্রেস ওয়াকিং কষিটির বৈঠকে 
যোগ দিতে। এই স্থযোগে আলাম পরিস্থিতি নিয়ে নেহেরুর সঙ্গে দীর্ঘ 
সময়ের জন্য কথাবাম্ঠ। বলেছিলেন তিনি, আসাম তার মন জুড়ে থাকলেও তিনি 
তার প্রিয় ছুটি প্রকল্প, ব্যাণ্ডেলের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আর দুর্গাপুরের সাব 
কাবখানা, এ নিয়েও কথা বলতে ছাড়েন নি। এ ছুটির স্থাপনা! করবার 
অন্মোদন তিনি প্ল্যানিং কমিশনের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছিলেন । 

ন'জন সংসদ সদস্য নিয়ে একটি সংসদীয় দল অজিতরপ্রসাদ জৈনের নেতৃত্বে 
আসাম যাবার ঈন্য রওনা! হয়ে গেল ২৮শে জুলাই | এরা ক্ষতিগ্রন্ত এলাকায় 
ঘুরে বিভিন্ন লোকেরঞ্পজে দেখাসাক্ষাৎ করে তাদের প্রতিবেদন পেশ করলেন 
৩০শে আগস্ট । ওদিকে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এই প্রথম হ্বাধীনতা। দিবস 
(১৫ই আগস্ট ) পালিত হলে। শোক প্রকাশ ও প্রতিবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে। 
কালো পতাকা উভতে লাগলো, বিকেলবেলা নীরব মিছিল চলতে লাগলো পথে। 
দিন মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে লিখলেন, আসামের পরিস্থিতির উন্নতি হয় নি। 
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১ল! সেপ্টেম্বর থেকে আসাম পরিস্থিতি নিয়ে লোকসভায় বিতক শুরু হয়ে 
গেল। প্রধানমন্ত্রী বিতর্কের উদ্বোধন করে বললেন, আদামে যে গোলমাল হয়েছে 
তা ভয়ানক । একে বডে আকারে নতুন ধরনের ব্যাপার বলে বশখ্যা করতে 
পারি, যা আমাদের দেশেব ভিত্তিভূমি আর একের মূলে গিয়ে নাডা দিয়েছে । 

কথা উঠেছিল বিচার বিভাগীয় তদস্ত করার বিষয় নিয়ে। কিন্তু সর্বাত্মক ও 
ব্যাপক বিচার-বিভাগীয় তদস্তের পক্ষপাতী ছিলেন শা নেহেরু । তার বদলে 
তিনি স্থানীয় ₹দস্ত হোক বলে মত প্রকাশ করলেন। পাচটি কি ছটি এলাকায় 
বিচার বিভাগীয় বা প্রশাসনিক তদন্ত হোক বলে মত প্রকাশ করলেন, পীচটি 
কি ছটি এলাকায় বিচার বিভাগীয় বা প্রশাসনিক তদন্থ হোক স্থানীক্ষভাবে, এই 
ছিল তার মত, যাতে করে দুস্কৃতকারীদের ধর। যায়। কিন্তু সে যাই হোক 
পশ্চিমবঙ্গের সংসদ সদশ্যদের কাছে প্রধানমন্ত্রীব ৯০ মিনিটের বক্তৃতা 
হতাশাবাঞ্ক মনে হলো। তার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বারবার বাধ পেয়েছেন । 
কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ আসামে কেন কাষকরী হলে না তাব সম্তোষ- 
জনক জবাব তিনি দিতে পারেন নি। জবাব দিতে পারেন নি এই কথারও-_- 
চল্লিশ বছরের ছাত্রনেতা (পাচ ছেলের বাপ) ছুলাল বড়ুয়া রাজা সরকারের 
ভূতপুব কর্মচারী, গ্রাুয়েট ণা হয়েও সরকারী স্নাতক জলপানি যে পাচ্ছে সে 
কেমন করে বন্থিমান গ্মাসামের পরিস্থিতিতে এরকম প্রধান ভমিক1 নেয় ? 

যাইহোক তিন দিনের বিতকের শেষে অতুল্য ঘোষ উত্থাপিত একটি 
সংশোধিত প্রস্তাব লোকসভায় সরকার পক্ষ গ্রহণ কবেন, প্রধানমন্ত্রীও তা 
মেনে নেন । এই প্রসঙ্গে বলা দবকাব, আপামশ্বিতর্কে মতুল্যবাবু সংসদে 
'অন্ততম বক্তারূপে শ্রেষ্ঠত৷ অর্জন করেছিলেন। প্রস্তাবে তদস্থেব কথাই ছিল। 
একজন ব1 একাধিক স্থপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়ে ব্যাপক তদস্ত কর! হবে 
আসামের গোলমাল নিয়ে। এরা নাগরিকদের অধিকার রক্ষার সুষ্ঠ ব্যবস্থা! 
কী হতে পারে তাও বলবেন। ভবিষ্যতে এ ধরণ্ত্রে ঘটনা যা'.ত না ঘটে, সে 
সম্পর্কে কী কী করা দরকার সে পরামর্শও দেবেন এই তদন্ত কমিটি । 

১লা সেপ্টেম্বর ১৪৪ ধার অমান্য করার জন্য স*সদ ভবনের কাছে দিল্লীতে 
বাংলার চারজন বিধানসভার সদশ্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। এপ্দের মধ্যে 
করোয়ার্ড ব্লকের অপূর্বলাল মজুমদারও ছিলেন, যিনি পরে পশ্চিমবঙ্গে বিধান- 
সভার অধ্যক্ষ হয়েছিলেন । 


সংসদে বিতর্ক যখন চলছিল, তখন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায়ও প্রস্তাব 
নেওয়৷ হয় বিচার 'বিভাগীয় তদন্ত দানি করে। তদন্ত যিনি করবেন তিনি 
হবেন স্তপ্রিম কোর্টের ভূতপূর্ব অথবা বর্তমান কোনে! বিচারপতি । তিনি 
দোষীদের ধরে শাস্তিও দিতে পারবেন । 
এই সময় তিনজন সর্বভারতীয় নেত।| জে. বি. রুপালনী, হৃদয়নাথ কুঞ্জরু 
এবং ভূপেশ গ্রপ্ৰ প্রকাশ্যে ডাঃ রায়ের ভৃষপী প্রশংসা করেন আমামের গোলমাল 
চলার সময়ে তিনি যেভাবে স"*কটময় পরিস্থিতির মোকাবিল। করেছিলেন 
সেজন্য | ১৫ই সেপ্টেঙ্গর আসামের মুখামন্ত্রী বিমলপ্রপাদ চলিহ1 দমদম বিমান 
*বন্দরে এল সাংবাধিক সম্মেলনে বললেন, ডাঃ রায়কে জাতীয় নেতা হিসাবে গণ] 
কর। উণ্চত। পশ্চিমবঙ্গের উন্ন্ছনে যেমন তিনি আগ্রহশীল, ঠিক তেমনি 
আগ্রহশীল আসামের উন্নঘনের জন্য । 
আসামে শাখা আন্দোলনের ফলে শ্ধু যেবাঙালীরাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল 
তনয় বাজ্োব ভাধাব প্রশ্নে সবকার “য ব্যবস্থ। নিয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে 
আসাম মন্ত্রিসভার পাচজন সভ্য ধাবা পাবত্া এলাক1 থেকে নিবাচিত হয়েছিলেন 
তার! একযোগে পদত্যাগ করে বেরিয়ে আসাব দিন্বাস্থ নিলেন । আব শুধু 
তাই নয়, তার] পার্বতা এলাকা গুলিকে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন কবে নেবার দাবি 
জ্রানালেন। গাবো, গাসি এব" জয়ন্বীর পার্বতা জেলা গুলি স্বতন্ত্র'রাজোর দাবি 
করলো , মিজো চাইলে! আলাদা প্রশাসন, স্ুদু মিকির ও উত্তর কাছাডের পার্বতা 
এলাকাই আলাদ প্রশাসন চাষ নি কেন্দ্রীয স্বরাষ্ঠ মন্ত্রী গোবিনবল্লভ পন্থ 
তিনদিন শিল' সফর করলেন । আসামের জন্য আসামী ও হিন্দী উভয় 'ভীবাই, 
রাজোব সরকারী ভ্যা হোক বলে পরামশ দিয়ে ভাষার প্রশ্বে একটা সমঝোতা! 
আনবার চেষ্ট। করলেন “তনি। 
আসামের মুখামন্ত্রীর মতে ৮ই অক্টোবব পষস্ক ৪৩৮২ জনকে গ্রেপ্তার কর! 
হযেছে । ৪ৎ্জন প্রাণ হারিয়েছে, আর ৫২১,০০০ লোক গোলমালের জন্য 
প্রতাক্ষে অথবা অঞ্জত্যক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তিনি এও স্বীকার করলেন যে 
পুলিশী ব্যবস্থা পরাঞ্ধ ছিল না। ১০ই অকৃটোবর যখন বিতক্িত আসামের 
সরকারী ভাষ। সংক্রান্ত বিল বিধানসভায় উত্থাপিত হলো, তখন পাবতা এলাকার 
কাযকরী পর্যদের সিদ্ধান্ত অন্থযায়ী আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ডাবলিউ এ শ্যাংম। 
এবং দু'জন সংসদীয় সচিব পদত্যাগ করলেন। এ বিলে ঘোষিত হলো! যে 


৩৬৭ 


সরকারী ভাষা হলো আসামী এবং ইংরেজী (যতদিন ন। এর বলে হিন্দী হয়)। 
কাছাড় জেলায় বাংলার ব্যবহার চলতে পারবে, ইত্যাদি। ক্াছাড় কংগ্রেসের 
এম এল এরা, মন্ত্রী শ্কাংমা এবং আরও আটঙ্জন পার্বত্য এলাকার সদশ্য এই 
বিলের প্রশ্নে বিধানসভ! থেকে বেরিয়ে এলেন । এই ব্ডাল খেছা প্রশ্নে কীভাবে 
বাঙালীর নিরাশ্রয় হয়ে আসাম থেকে চলে এসেছিল তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে 
ডাঃ রায় নেহেরুকে আরে! ছু"খানি চিঠি লিখেছিলেন। তার সবটুকু তোলার 
দরকার নাই। তথ্য হিসাবে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে ৯৫ হাজার নিরাশ্রষ 
নরনারী এসে ভীড় করেছিল বাংলার ৩ট। জেলায়__-জলপাই গুড়ি, দাজজি€ল" এব" 
কোচবিহারে-_বাংলার পক্ষে এ কম চাপ নয়। এতগুলো লোককে যাফনগ। দেওয়া 
একটা সমস্থ! হয়ে দ্াড়িয়েছিল। তার দ্বিতীয় চিঠিতে দেখ। যায় সর্ব সাকুলো 
আসাম থেকে পালিয়ে আসা লোকের সংখ্যা হয়েছিল প্রায় ৪৫ ভাজার। 
এই চিঠিতে বিধানসভায় গৃহীত বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রশ্থাবের 
প্রসঙ্গও ছিল। 


কেন্দ্রীয় সরকারের ক্নচারীদের সর্বাত্মক ধর্মঘট 


কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের সারা দেশব্যাপী ধর্মঘটের গঁখম দিন ১২ই 
জুলাই কেটে খায় কোনো.অগ্রীতিকর ঘটন? ন। ঘটে । একে প্রায় সবাত্মক ধমঘট 
বল! চলে-__-সরকারী কাজকর্ম অচল, যানবাহন-ব্যবস্থা বানচাল। রেলের চাকা, 
পোষ্ট আপিসের কাজকর্ম সব বন্ধ। কলকাতায় কেন্দ্রীয় সরকারের অফিস গুলি 
কাকা, শুধু টেলিফোন আর বিমান চলাচল কিছু বজায় রাখা হয়েছিল। 
আমর! দিল্লী ৪ শিলংয়ের সঙ্গে মুখামন্ত্রীর টেলিফোন যোগাযোগ করে দিতে 
পারছিলাম, আসাম পরিস্থিতি নিয়ে তিনি যখন কথাবার্তা বলতে চাইছিলেন । 
ধর্মঘটী সরকারী কর্মচারীর। একটি সংযুক্ত সংগ্রাম পর্যদ পঠন করেছিলেন, তার 
মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ধচারীদের ইউনিয়ন গুলি ৪ যু₹ ছিল। এদের পরিচালন! 
করছিলেন প্রজা পোশ্তালিই দলের চেয়ারম্যান অশোক তমহতা। ধর্মঘটারা 
সরকারের নতি স্বীকার দেখবেন বলে আশ] করছিলেন, কিন্ত তার! নিজেরাই 
ধর্মঘট পাচদিনের বেশি অব্যাহত রাখতে পারলেন না। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অশোক 
মেহতার সারাদিনের প্রলম্থিত এবং ঘনঘন আলোচনার পর (একজন ব্যতীত 
অধিকাংশ নেতাদেরই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল) ১৬ই জুলাই পাচদিনের ধর্মঘটের 


৩৬৮ 


'মবসান হলো । প্রজা সোস্তালিষ্ট দল প্রভাবিত ধর্মঘট ভেঙে পভলে', বন্ধ 
মরকারী কর্মচারী পড়লেন বিপাকে । কলকাতাতেই প্রায় ৬ হাজার অস্থায়ী 
কমচারীদের €পর কর্মচ্যুতির নোটিএ ঝুঁললো, স্থায়ীদের €পর সাসপ্ণ্ড করার 
নোটিশ । ধর্মঘট "অবসানের দিন ৰিকেলবেলা মুখামন্ত্রী এলেন মহাকরণে এসে 
প্রথমেই তিনি টেলিফোন করলেন দিলীতে ন্বরা্ট মন্ত্রী পন্থকে। তিনি যেন 
সরকারী কর্মচারীদের ওপর প্রতিশোধায্সক বাবস্থা না নেন, এই-উ ছিল তার 
একা অগ্তরোধ । ধর্মঘটাদের মধ্যে কার। পুন্বহীল হবেন সেটা খুটিয়ে দেখার 
জন্ত যখন ষ্টেট রিভিউইং বোড গঠিত হলে, তখন মুখ্যসণ্চব এস এন রামকে 
তিনি নিদেশ দিয়েছিলেন, যতদর সম্ভব উদ্ারনীতি যন নেঞ্া হয় য'র 
ফলে মাঁসপেণ্ড হওয়া, বরথাস্ত ভওযা এবং গ্রেপার হওয়া বু কর্ণচার আনার 
তাদের চাকবি ফিরে “পলেন ' হাজার হাজাব পরিবার এভাবে বেঁচে 
গয়েছিল। 


য গো 


রাজ্যের তৃতীয় পরিকক্সন' 


সঞ্টোবরে বিমানযোগে দিলী গেলেন মুখামন্ত্রী, যোজনা ভবনে প্রিকল্পন! 
কমিশনের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকে বসলেন । পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয পরিকল্পনাষ রাজা 
থেকে য! পরা হয়েছিল তা যাতে কাটা না ভয়, সে বিষয়ে কমিশনকে রাজী 
করালেন ডাঃ রায় । হারা বাজী হলেন ডা, রাষের এই "আশ্বাসে যে, কেন্দ্রীয় 
ও রাজা শ্থরে যে ১৬ কোটি এবং ৯০ কোটি টাকা যথা কষে আসবে, তার সঙ্গে 
মোট টাকার যে ঘাটতি হচ্ছে (৯১ কোটি টাকা) সেটা পণ্চিমবঙ্গই পুরণ করে 
দেবে। পরিকল্পনার মোট বরাদ্দ ধর! হয়েছিল ৩৪১ কোটি টাকা । ধলকাতার * 
ফিরে এসে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ছানিয়ে তিনি নেহেরুকে চিঠি দিয়েছিলেন, 
তারপর দিয়েছিলেন পরিকল্পন] মন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দাকে। শেষোক্ত জনকে 
যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে দেখা যায় আগের হিসাবের সঙ্গে একটু 
গরমিল হয়েছে | রাঙাসুরে যে টাক। উঠবে সেটা ৯০ কোটি নয়, হবে 
৯৩ কোটি। তাহলে ডাঃ রায়ের প্রতিশ্রত ঘাটতি পুরণের পরিমাণ দাডার 
৮৮ কোটি, ৯১ কোটি নয়। দ্রটি চিঠিতেই তিনি স্টার বরাদ্দের যৌক্তিকতা 
নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। বাহুল্য বোধে চিঠি ছুটি এখানে আর দেওয। 
হলো না। 


৩৬৪৯ 


ভারতের রূঢ় ] 

'মসানসোলে বাক্গা শিমলা উদ্বোধন করবাব জন্য ১৩শে অগ্ঠটোবব 
শিমপপ্বত হয়েছিলেন সুখামন্ত্রী। মেল। প্রাঙ্গণে সামনে বিশেষভাবে তৈবি 
চলি* ফিটেব এক ফোয়াব1, বোতাম টিপে চালু কৰে মেলার উদ্ধোধন কবলেশ 
তিশি। এই প্রপঙ্গ কয়লাভিত্তিক শিল্পের সম্প্রসারণ নিয়ে অতি শ্ন্দব কথা 
বলহুলন মুখামন্ত্রী। বললেন, পশ্চিমবঙ্গের ভনিযৎ্ নিব কবছে কয়লাভিন্রিক 
শিল্প গুলিব বা।”ক উন্নষনের ওপর | আব কয়লা রযেছে প্রচর*এই অ।সাসসোল 
অঞ্চলে । ধাতব সম্পদেব প্রাচয্বে চন্য এ অঞ্চলকে ভাবতেব বা, বলা হতে 
থাঁচে | দেশর কল্যাণের জন্য এখানকার যে সব সম্পদ এখনে। অযুহবিত হরর 
নিঃ তা পুবোপুবি কাজে লাগাতে হবে । 


কলকাতার জন্য ফোর্ড ফাউগ্ডেশন মাস্টার প্ল্যান 

"ই শভেম্বর মুখমন্ত্রী তাৰ ণক্িসে উচ্চ পযাযের বৈ)কে পাসছিলেন মোড 
ফাউশনেব ভাবতস্থ অধিক ড£ চগলাস এনপিম্মাব দি তব সভযানাদের 
সঙ্গে । কেন্দ্রীঘ "আইনমন্ত্রী অশোক সেন৭ উপস্থিত ছিলেন। বিসয়নপ্তা »ল 
সামণগ্রক কলকাতার জন্য “কটি মাস্শব প্যান ডায়মণ্চ ভাববাব থেকে 
বালী উদ্তরপাডা পসস্থ সবটুকু শিল্প এলাকা নিয়ে গঠিত হবে বুতবব কণকাত। 
এই গ্ুকল্পের মধো ছিল বন্টী অপসাবণ, নতুন নতুন বাস্র! খুলে দেওষ', শহবটাকে 
সৌন্দষেব আকব কবে তোলা,, স্বাস্থ্য স*ঞ্রান্থ যাবতীয় স্থগম্থবিধাও থাকবে 
এতে. ডাঃ রায় যখন দিলী যেতেন তখন এন্সিশ্ার নিয়মিত 'মাসতেন তার 
কাছে ' কলকাতা নিয়ে তুক্নে আলোচনায় বিভোব হয়ে থাকতেন, বঙমান 
লেখক তা বগ্চবাব দেখেছে নিচ্জব চোখে । বিদেশ মূলধন বা বিদেশ 
কারিগবির ব্যাপারে ডাঃ পায়েব কোনে। খুৎখু তানি ছিল ন।। তা সে সমাজ- 
তান্ত্রিক দেশ থেকেই আম্নক আর ধনতান্ত্রিক দেশ থেকেই আন্ক, শুধু ওর সঙ্গে 
কোনো বিশেষ চাপ বা সত প| থাকলেই হলো । কলকাতার উন্নয়ন বিশেষ কবে 
বস্তী অপসারণের ব্যাপাবে প্রধানমন্ত্রীকে আগ্রভাম্বিত করে তুণতে সক্ষম 
হয়েছিলেন তিনি ' ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের কাজ ছিল প্রকল্লেব বপায়ণ কর] নয়, 
কারিগরি ব্যাপাবেব নন্দোবস্ত এবং ফাউগ্ডেশন সুত্র থেকে অর্থ সংগ্রহ করা | ৬ই 
ডি্ছের মুখ্যমন্ত্রী ফোর্ড ফাউপ্জেশনেব লোকদের সঙ্গে তাব যে যোগাধোগ চলছে 


৩৭০ 


এ পিময়েছলিথে জানান প্রপানমন্্রীকে  বাহুল্যবোধে সে চিঠিব বন্ান দেওয়া 
তলে। লা 


নেতাজীর কন্তা 

প্রধানমন্রী মুখামন্্ীকে চিঠি লিখেছিলেন স্তভাষচঞ্ বন্ব কন্যা কুমারী 
অন্নতা বসব আমন ভাবত সফ্ব স"এ্রঃ%্ বিষয়ে । ১৮ই নভেম্বব ডাঃ রায় 
বাঞ্তিগত ৮ঠি চলখলেন প্রধানমন্ইীকেশ সে চিঠি হলো এই 8 
পিন জপ্হবল ল, 

ননিত বন্ত সংকান্থ তোমাৰ চিঠিখন। আমি জানি না নেতাজী বন্থর 
৩া৩ঞ্ধি ললিতা কোথায রয়েছে । আমি ন্বর্গত এব* বন্থব ছেলে অমিয় বস্থকে 
জিজ্ঞাস করেছিলাম লর্লতাব খোজখবব লে দিতে পাবে কি না। সে আমাকে 
বললে! লিন কলকা নায় নেই, সে কোথায় আছে জানেনা তবে অমিয় 
বন্য মামাকে বললো অনিত। ললিতাকে লিখেছে, সে যেন অনিতাকে আনতে। 
“৪০৭। » যায়, তাব ভাবত সফব নিয়ে কোনো ঠৈ চ করতেও “স মানি। কবে 
দিুষছে । আমি জানি না অনিতা এই ইচ্ছা এ পবিবাব থেকে কতটা মেনে 
নেএধা হবে । গোলমালট! হচ্ছে এই যে, প্রচারের জন্য এ পরিবারই একমাত্র 
₹'ম্ী পয়, প্রচাৰ কখবে দলীয় ৫লাকেবা, ফবোয়ার্ড কেব লোকেরা । 

তোমার স্বেহভাজন 
বিধান 


»ই *চসেম্বর দিল্লী থেকে প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে আরও একখানা চিঠি লিখে 
ছিলেন : ও 
প্রয় বিধান, 

তুমি জানে! অনিতা ভিয়েনা থেকে সরাসবি কলকাতা আসছে ১১ই 
ডিসেম্বর । সে দিলী আদতে চাইছে ১৭ই ডিসেম্বর। আন্ক লে। হুম্বাগতমূ। 
আমি তাকে একটা চিঠি লিখেছি । সে কলকাতা এলে তার হাতে চিঠিখান৷ 
তুমি দয়া করে দেবে কী? চিঠিথানা এইসঙ্গে প।”লাম। 

তোষার স্বেহভাজন 
জওহর 
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বিধানসভায় রাজ্যের তৃতীয় পরিকল্পনা পেশ 


২৫শে নভেম্বর রাজ্যের ভূতীয় পরিকল্পন। পেশ করচত গিষে মুখামন্ত্রী 
রাঙ্গোর সর্বাস্মরক অথ নৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক .চিত্র তুলে 
বরেন। তিনি বলেন ১৯৪৭এ শুন্য তহবিল শিয়ে শুরু করে ১৯৬০ ৬১০৪ 
প্রারম্ভিক তহবিল দ্রাডিয়েছে ৮ কোটি টাকা । ১৩ বছরে এই রাজ্য বায় কুরে 
৪৯৪ কোটি টাকা (ডি ভি সিতে যাবায় হযেছে সেটা এইসঙ্গে না ধরে )। এব 
ওপরে তৃতীখ পরিকল্পনায় ৩৪১ কোটি বায করার প্রস্তাব হয়েছে তার মানে এই 
রাজ্য উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় করছে প্রায় ৮৩৫ কোটি টাক]। প্র্যানিং কমিশন ₹তীঘ 
পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দ ৩৪১ কোটি কেটে ২৫০ কোটি করেছে । কিন্ধ্ আমব! 
তা করবে| না। আমাদের আয়ে যদি কম পড়ে, আমরা যদি টাকা মোগাও 
করতে না পারি, তাহলে আমাদের দরকার মতা আমরাই কাট ছাট কর নেবে । 
রাজ্যের উন্নয়নে এ হচ্ছে সবাজ্মক পরিকল্পন1। আমাদের মনে রাখতে হবে নটি 
'প্রযোজনীয় এলাকা আছে যেখানে আমরা উন্নষন প্রকল্প রূপায়িত করছি প«ম 
হচ্ছে কলকাতা ও কলকাতার 'মাশেপাশে দলনিকাশী ৭ পমঃপ্রণালার সু 
ব্যবস্থা ও উপনগরী গঠন। দ্বিতীয় হচ্ছে ফারাপা! ব্যারেজ, আর তীর ভচ্ছে 
স্ন্দরবন এলাকার লমশ্যাগুলির স্থায়ী সমাধান। আমার মনে, তঘ ৩০১ 
কোটি টাকাও. পর্যাপ্ণ নয়, কিন্তু ত। বলে, 'মামাদের ঠা খন বো কব। 
উচিত নয় । | 


নেতাজীর চিতাভম্ম 


লোকসভার ২রা ডিসেম্বরের কাযন্থচিতে নেতাজী স্ভাষচন্দ্রে চিতা ভস্ম 
টোকি৪ থেকে আনার ব্যাপারে একটি প্রস্তাব চিল। এ বিষয়ে এ দিনই 
প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠি লিখলেন : 
প্রিয় বিধান, 

লোকদভার আজকের কার্ধন্ুচিতে একটি প্রস্তাব ছিল, যাতে সরকারকে 
বল! হয়েছিল টোকিও থেকে স্থভাষ বন্তর চিহাভনম্ম নিয়ে আসার উপযুক্ত 
ব্যবস্থ। করা হোক এবং দিল্লীর লালকেল্লার সামনে তার স্বৃতিতে একটি 
সৌধ নির্মাণ করা হোক । এই প্রস্তাবঃপ্রপঙ্গ পস্ত আমরা আজ যেতে 
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পারি নি। এব্টরকার অধিবেশনেই পরে ৫কানো সময় প্রস্তাবটা উঠতে 
পাখে। 

এই প্রশ্নে অতীতে আমাদের মনোভাব ছিল এই যে, আমরা খুশি মনে 
সাহাধা করবে।, কিন্ত এর তাঁগিদটা আসা দরকার স্রভাষ বন্তর পরিবার 
থেকে । তারা যদি চিতাভম্ম এখানে আনতে চান, আমরা তার উপযুক্ত 
বাবস্থা করবো ॥ ্ 

স্ব্তসৌধের ব্যাপারে আমার মনে হয় না দিল্লীর লালকেল্লার সামনে 
অমন একট! ছিনিস করা যাবে। প্ররুতপক্ষে & জায়গাটা আমরা সংরক্ষিত 
রেখেছি একট: বিরাট স্বৃতিসৌধ করার জন্য । সে শ্মতিসৌদ হবে ভারতের 
স্বাধীনত' সংগ্রামের যারা শহীদ তাদের সবার স্বতিতে। আর রায়চৌধুরী 
সেট। তৈবি” কবছে। আমার মনে হম চিতাভন্ম যদি এখানে আন! হয় 
তাহলে ত| কলকাতাতেই রাখা উচিত । 

এ বিয়ে তোমার উপদেশ চাই, কী মনোভঙ্গি আমার গ্রহণ করা 
উচি- 

তোমার স্সেতভাজন 
জণও্হর 


মুখামন্সী নেতাজীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এবিষয়ে 
নিষ্ললিপিত দ্ুণানি চিঠি তিনি লিখেছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে £ 
কলকাতা 
৪৫ ডিসেম্বর ১৯৬৭ 
প্রিয় জ€হব, 
তোমব চিদ্তি। সুভাষ বন্ুর বাপারে কী ব্যবস্থা করা যায় ?স সম্পর্কে 
খোজখথবর নিতে চেষ্টা ধরবো । আমি জানিনা এই বাপারে এ পরিবারের 
পৌোকজ্নদেব বঠরমীন মনোডক্গি কী' তুমি জানো সুভাষ বন্বর দাদা সুরেশ 
বন্তব ধারণা যে, তভাষ জীবিত আছে ' 
অ'মি খোজখবর নিয়ে তোমার জানাচ্ছি । 
তোমার স্েহভাজন 
বিধান 
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কলকাতা 


২০৭ শাখা পু ১৯৩৯১ 
প্রিয় জওহরলাল, 
স্বভাষের চিতাভম্ম সংঞ্রান্ত তোমার ১৯৬ এর ২রা িদগ্গবেব স্চঠি 
এবং তোমার বাক্তিগত সচিবের ১১ই জাগ্য়ারি ১৯৬১-র চিঠি 
আমি এ প'ববারের সঙ্গে কথা বলেহিলাম, কিন্ত এ বিষয়ে হাপের কোন 


'নদিষ্ট ধারণ নেই । 


০তামা'ব সেহভাজল 


বিক'ন 


বেরুবাড়ি 

॥ নেহেরু-মুন চুক্তি অনুসারে বেরুবাডি দেয়ে দেওয়ার “য ক হাবেছিল 
তার বিরোধিতা করে সর্বপন্মত কগম্বর গঞ্জে উঠলো বিধানসভার *৯শে 
নভেগ্বর তারিখে । তাদের সম্মিলিত দাবি, বেকবাড়ি ভাবন্েত দাকবে 
বিশেষ প্রস্তাব হিসাবে উথাপ্রন করে ডাঃ বায় বললেন, ভারতে জনগণকে 
একথ! বলবার শ্ামান্বে সার্িক অধিকার মাছ যে বেরুব'5 ইউনিফনকে, 
আমরা বাইরে যেতে ছেলে! না) এর কারণ শুধু ভাবাবেগ নয়, “বে কারণ 
বেরুবাডি দেশের একটা অবিচ্ছেষ্ঠ অধ বলে । 

এদিন বেকবাড়ি বিলের সঙ্গে সংগ্রি্ট কোচবিহার ছিটমহল স**** বিষ, 
&লি থাকার্ব ত' নিধানদভায় মুলত্রবা হয়ে যায়, কারণ নিপল লন 2সগ্গাণ্ত কর 
রায় একটি দৈধতার প্রশ্ন তুলেভিলেন। “য 'মাকারে এটি রাষ্ঈপতির কাচ্ছে 
পাঠানে। হয়েছে দে ভাবে পাঠানোর আধিকার রাজা বিপানসভার আছে কি ” 
এই তার প্রশ্ন এবং চ্যালে্ও বটে । 

পাকিস্থানের £হটমহলগুলির সঙ্গে কোচবিহার “ছিটমৃহলণুলির দিনিময় 
করলে এই রাজা হারাবে প্রা ৮ বমাইল | পাকিগানে ভারতের 
ছিটমহলের সখ্য; ১১৯, মোটি মায়তন ২৬ বর্গমাহল, মার ,স জানগায় 
ভারতে পাকিস্তানের ছিটনভলের সংখ্যা ৭৪, আয়তন ১০ বর্গ মাইল, 

৩০শে নভেঙ্গর পিধানলভায় মুখামন্ত্রী একটি প্রশ্থাৰ উ্বাপন করলেন এ 


মর্মে যে, বিলটি হক্ষে শ্প্রেন কোর মতাবতের পরিন্কাৰ পিব্বাচর* | 


. 
৮ ৩৭৪ 


যেদিন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা বেকবাঁটি *নবে বিতক হলো, সেউন্দিনই 
“লাক শায় প্রত্থানমঙ্তী বললেন যে পাকিস্টানী প্রতিনিধিদের সঙ্গে কদাবানার 
সমঘ পশ্চিমবঙ্গ সবকাবেব আনিকারিকবা দিলীতে উপস্থিত ছিলেন এব 
বচিধিপয়ক মন্ত্রী ধাজা স*কাগ বিষষে তীদেব সঙ্গে পবাঁশ৪ কবেছিলেন এই 
হশ্ঠান্থবে বালাব প্রতিনিধিদেব যে সম্মতি অ।ছে সেট। ভাকে ( প্রধানমন্ত্রীকে ) 
জানিয়েছিলেন কমন গযেলথ সেোণ্টারি। 
পবদন “ই বিবৃতি নিষে বিবোধী পক্ষ ?ত চৈ লাগিষে ছিলেন /বন্বাডি 
ভস্মান্থর নিয়ে দুখামন্বী যে কথ! বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী যে বলছেন তাব উলটে? 
কগ।, গ্ৰাপাব কী? বিধানসভয দাভিরে মুামন্ত্রী তাব সংক্ষিপ্ত ভাষণে 
নললেন, বেকবাি বাবচ্জেদেব সিদ্ধান্ত নেওয়া ভযেছে। সম্পূর্ণ প্রধ'পমন্ত্রীব শবে, 
ব্ুন্থ আপ্িকন্ি কদর পবাগশে শয়। পশ্চিমবজ সরকাবের পবামশে ত নমুই 
£ও এক 'অআগ্ছ পিবল উপাহবৎ* যেখানে ছুই নেতা প্রকাঙ্থো পৰস্পবেব। 
'গবাঁত মত কাশ কখলেন 
১০৩ 'উসেগ্গব প্রধানমন্ত্রী মখ্যমখাকে একটি চিঠিতে জানখলেশ যে 
বক্বাড়ি বিষ্বে কোনো পবিবঙন আঘব খানে একেবাবেই মনংপুত নয | 
ভাবত এ্রধানমন্ত্রী.ক লেখান্ভাব চিগ্তিব শব ইছগতভাপুণ ও আপছিডশক। 
আব সন্ত ৭ বিলটি নিযে এগিবে লাওয়। ছাউ। তাৰ গার কে'ন 
গতান্থণ নে 
অত এস উদ্* বিল যাৰ মধে) ০বরুবাডি ব।বচ্ছেদ ছিল অন্যতম, ত ..ক'নো 
বকম অদলবদল না কূবহ শ্ষে পষণ্চ পাস হয়ে গেল লোকস্ভারএবহ ১২ 
চিজ্েব বাজ সঙম। এই অধিবেশনে আইনমন্্' অন্টোক সন এব" বালাৰ 
বগ্রেসা সস সলন্পবা কেউ উপস্থিত ছিলেন শ* 


(১৮) 
€১৯৬১) 


পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ১৯৬১ এবং ১৯৬২ এই গুটি বছব ভচ্ছে ডাঃ 
বিধান রায়ের জীবনেব সব থেকে গৌরবময় অধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের শান্ি, 
সমৃদ্ধি ও অগ্রগতিব গ্যাতক। বঃজনীতিবিদ চিকিৎসকেব গণ্ডী ছাড়িয়ে 
তিনি কিংবদন্তরীর পুক্ষ হযে দীডিয়েছিলেন। রাজোর যেখানেই তিনি 
যেতেন সেখানেই হাজাব হাজাব লোক আসতো তাকে অভিনন্দন “জ্ঞানাতে। 
বিপুল জনতা তিনি আকর্ষণ কবতেন, যে1 পাবতেন একমাত্র (নেহেরু । 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তীর বডে। কয়েকটি পরিকল্প বাস্তবে কপ নিষেছিল, তৃতীষ 
পরিকল্পনার অধীন আরও বিবাট বিবাট পরিকল্প পায়ণের পথে অগ্রসর হচ্ছিল 
বহু প্রকল্প প্রস্তুতি পর্ব ছাড়িয়ে এখন এসে দাঁড়িয়েছে উৎপাদন পবে । গগনচুস্বী 
চিমন' গুলো ছর্গাপুরেব আকাশে ধমোদগীবণ করছে, যেন নতুন আশাব সঞ্চাব 
কবছে মান্তষের মনে ৷ চাল-উত্পাদন সমস্ত বেকর্ড ভঙ্গ কবে ৫ ৩ মিলিয়ন টনে 
এসে দাড়িয়েছে । ডাঃ রায়েব বয়স তখন ৮*র কাছাকাছি, কিন্তু ভীকে দেখে 
মনে হতে! জর! তাঁকে আদে' স্পর্শে কবে নি, নতুন নতুন পা্বিকল্পন। বচনা 
কবে চলেছেন পুরোদ্ম,. বিশেষজ্ঞ এবং অর্থনীতিবিদদেব ত। দখে তাক লেগে 
যেতে । চীনেব প্রশ্নে তাব প্রধান বিরোধী কমু/নিষ্টবা ঘুভাগে ভাগ হবে ছুবল 
হতয় গিস্য়ছিল। জ্ঞাতীযর়তাবাদের শক্তি প্রাধান্থলাভ কবছিল। 

,.. পুর্বাঞ্চলীয় কাউন্সিল এব" জাতীয উন্নয়ন কাউন্সিলেব বৈঠকে "যাগ দেবাব 
জন্য মুখ্যমন্ত্রী ১২ জানুয়ারি দিলী গেলেন বিমানযোগে । পবেব দিন একটা 
দারুণ দুঘটন "থকে তিনি দৈবঞ্মে বেঁচে গিয়েছিলেন মন্ী তরুণকান্টি 
ঘোষক সঙ্গে নিয়ে জাতী* উন্নণন কাউন্সিলেব বৈকালীন অপিবেশনে 
যোগ দ্তে যাচ্ছিলেন তশি  গাটি থকে সবে নেমেছেন, বর্মন সময় পিছন 
৫থ”ক «“কট]| ট্যাক্স গডমুড কাব ভাব থাত্ডের শ্রপর দাম পিঙ৬লে অতে। বয়স 
তনু তক ব্যায়ামনীপব মাতা তিনি চট কাব সাব দাডালেন না গাডালে 
কাঁচন্তেন না। কণবাবণ্ত ন্বাফিক পুলিখটি “কট হকচকায গিয়েছিল তক্ণকান্টি 
ভীদিবিচবল । অপ্রতিভ মৃখামঙ্সী “কটু তোন বিজ্ঞ।ন ভবনের গ্রধান ঘটকের 
মর। দিয়ে তবে প্রাবশ করলেন 


৩৭৬ 


খপ, 


৫. 


4 লা [7 
গাও । ৬৪ 
॥ জা। "৯ 


* ++ 2 1) মা 
ৰা ৫1 পূ 


4) 
৯ ॥. ৃ 


১ 8 1 দহন 
8৩8. ॥ রা 


কণকাতার মাম বিমানবদব ঈ'্লণেৰ ধাণী গিতীয এশিজাবেধকে 
মধর্ধনা জাপা্েন ছাঃ বাঘ 





এই সময় নেহেরু দার্জিলিং যাবেন কথ$ ছিল। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
ঢা. জগদীশ বন্থর স্মৃতিরক্ষার্গে যে জগদীশ বন্থ বিজ্ঞান প্রতিভা অনুসন্ধান কমিটি 
হয়েছিল, ভার সভাপতি ছিলেন ডাঁঃ রায় । এই কমিটির মিটিংগুলি নিয়মিত 
বসতো টার অফিসে, আর এতে ধার। উৎসাতী হয়ে যোগ দিতে 'মাসতেন 
তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন স্যর জাহাজীর গান্ধী। এর জন্য টাক। জোগাড় 
করা হতো শ্ল্লিপতিদের কাছ থেকে । এই পরিকল্লের উদ্বোধন করবার জন্য 
লেভেককে আমন্ত্রণ জানিষে তিনি চিঠি লিখলেন ২* জান্টয়ারি | 
প্রিষ পহরলাল, 

কমি মনে করতে পারবে দিন কয়েক আগে তুমি প্রতিভ' সন্ধানের 
%য়োজনীষতার ওপর জোর দিয়ে বলেছিলে, আমাদের স্কুল আর কলেজের প্রকৃত 
মেধাবী ছাত্রদের *চ্জ তাদের নুন্তি দিতে হবে, যাতে মাত্র গরীব বলেই যেন 
তাদেব পড়াশোনা ব্যাহত না হয়। এ সময় মামি বলিনি বাংলায় আমর! 
কী করা । ডঃ জগদীশচন্দ্র বসুর শ্মতিতে অনবপ প্রতিভ1 অন্ুসন্ধীনের 
কমন্চি স্পামর। নিয়েছি, ভাতে অগ্রগতিও হয়েছে । খ্াতনাম। অধ্যাপক 
দ শিক্ষাসংএণন্ নানান বিষয়ে সংশ্রিষ্ট এমন বাক্তিদেব সাভাযষো গত ডিসেম্বরে 
একটি পবক্ষ। নিয়েছি ' পরবর্তী পাঠাকাল ১ জুলাই থেকে আমর! বৃত্তি 
দিয় *বিকল্পের স্চনঃ করতে যাঁচ্ছি। আমি একটা ফোল্ডার তোমাকে 
প্[ঠাচ্ছি, এতেই পাবে আমরা কী ভাবে এগোচ্ছি সে নিষয়ে কিছু তথ্য। 
পাজিলি* সংবাব পথে কিংব। দার্জিলিং থেছক আসবার সময় কলকাতায় উপস্থিত 
থেকে এই বিশেষ পরিকল্পটির উদ্বোধন কর। কি তোমার পক্ষে সম্ভব্থবে ? এই 
স'গমনেব সঙ্গে জড়িত এবং এর উন্নতিকল্পে ধারা সাহাধ্য করছেন, তাদের 


নামেব একটি তালিক। পাগালাম । 
তোমার স্েহভাজন, 
ডু “বধান 


মহাকরণ ও সেক্রেটারিয়েট পাঠাগার 


মহ।কবণের সম্প্রসারণের সঙ্গে নঙ্গে সেক্রেটারিষেট পাঠাগারটির আধুনিকী - 
করণেও প্রবল আগ্রহ্শীল ছিলেন মুধামন্ী। এ উদ্দেশে মহাকরণের ভিতরে 
বেশ বডে। একটা! স্থানও তরি করিয়ে ফেলেছিলেন তিনি । জানুয়ারির দ্বিতীয় 
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সপুহে পাঠাগারটি উঠে এলো এই নতুন প্রণশ্ত কনে । ৯ জ্গান্তযাবি মন্্িলভ ব 
সদল্সদের সঙ্গে নিধে ডাঃ বায এর উদ্বোধন কবলেন। 
ও তার পাঠাগার বা! লাইব্েরীব এঁতিহাসিক পউভূমিক। খব কচ ল “বই 
জান। আছে। খব কম লোকই জানেন উনবিশ শলাবীব মধ্যভ'গ :ঝকে এটি 


কীভাবে বাড়িব পব বাড়ি বদলেছে । 


বা'লাব দুল বিনে । 


একশ বছবেৰ৪ আগে বাংলাৰ সবকাবী 
সচিবালয বা দক্রেটাবিয়েট গবন্থত চিল কলকানাব %)৬ বোটে স্য বস 


বিন্ডিসে | নাৰ কয়েক বাড়ি বদলাবাৰ পব বঙমান মহ।কবণ ভক্ন এপ 


স্থিতি । এই সঙ্গে এব লাইবেবীটি ৪ ববকম দন ঘন বাডি বণ্লেছিল 


ল ইবেবীটি, 


ঠিক (কান সময়ে খলেছিল জান' যায শা, কিন্ধ এব সবণ্থেকে পাবা ন যু 
ক্যাটালগট। পাওয়। যায় তাতে হাপ' আছে ১৬৭ সলা পথে এটি 


€চ ৩ 


মভাকবণর এক তলাব ২ নস্বব বকে, তাবপবে মল বািব মধো তিশট পধ নিয়ে 
। লাইব্রেবীটি শবস্থাণ কবছিল | ণগন এই পাঠাগাবটিব পস্কলৎ" 2১ ৩৯০ | 


বন দ্রষ্পাপা ৪ মলাবান গঞ্গে সম্দিন তার দো সবকাবী হুক নিলে 


আছেই, 


ভারতরত পুরস্কার 
২৬শে জাদাৰি সারধারণতন্থ দিবসের একদিন পাশে ডা বণ 


০ 


বাষকে বাগপতিব ভাবতবহঃ পুবন্গার ওয়া ভবে বলে ঘোষণ কর কলা 


পোনণাটি যখন করা হয, তখন ঢাঃ বাঘ কলকাতা" মশাকরতে বপাসদ লব 


*সদল্যাদের শিয়ে একটা বৈঠক কবতে পা 


বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচশ| করছিলেন 


প্গ ছিলেন 1 কুলকা তাৰ পল স্চি “হুম” 
হাববাধ বোচে মবেকটি উপপগরা গে ভোলবাব চড়া পা লিট 


ঁ 


“শি 


বৈঠকে £পান কমিউনিষ্ট “ম £ল 


এদেবও ডেকেছিলেন। »দস্যদেব তিনি জানালেন ণতন্ব কলকাত'ব গল 


সরববাত এব* পয়হগ্রণালী সন ২ 


দিতে বাজা হযেছে ওফা:৮ £হ 


টি 
"৮৩ কোটি ১।প্ণাব । প্রকপ্লেব জন্য টাক] 


অমগানাভতডিখন 
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'মান্ঙ্গাতিক টন্নয়শ হবিল “ব* ফোড ফাটেশনপের মতে আশ 
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চ্‌ 
তক 


যাম। বুহক্ব কলকাতার ছল স্বববাহ «৪ জল ধবে বাধাব যে পরিকর তার 


প্রস্থৃতিব *হবচ পন করাতে উ “ন এমাপতজন্লি ফাডও বাজা তপু 


৮ 


৭৮ 


নট 


নতুন উপনগবী প্রকল্পেব জন্য তিনি সমর্থন চাইছিলেন বিবোধাপন্প গুলির । এই 
নতন উপশগবা প্রকণ গড়ে উঠবে ছায়ুমণ্ ভাববার বাতের ভু পাকে ৮৪ 
বন্দমাউল জডে। তার মধে। ৫০১, একব পুচছে ধানেব জমি মার ?, ৩ 
”৮৮ছে বসতজমি । যে সব পবিবাৰ «১ *দে যাবেন ভাদেব সখা ভক্ত 
- **৭ চাঁবী এব ৯০. অচামী পবিবব অবণ' এই উপনগণী কাগজ 

কলমেই বযে গিল্পেছিল, কাবণ ভাব মুঁভা পব ভব পববর্শী সবকাব এটিকে 
রূপাষিন কবেন শি । 


রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সফর 

১১ জান্তযাবি উল”ণ৭ব ধাণা দ্বিতীয় £লজাবেথ তাখ স্বাষ। ট্উিক "মন 
4চনববালে ০ * দিলী এমে পৌছেছিলন | ষ্টাকে যথাযথভাবে 'অভংর্থন। 
জানাবাব জগ কাজ্জা সবকাব পস্থত হচ্ছিপ্ন। ক্রুশ্েভ ও বলগণননের ২ 
সমর যেমন কবেছিলেন, /তমনি বিভিন্ন সত্ব কমিটি গঠন কাব প্দয়েন্ছিলেন 
শখামখী  ণহ সব বৈঠক নে! তাব আরকি ঘবেই বসছিল। বাণী একস 
শ'মালন পানাগছে, তাত বাজ সবকারেব গঙ্গ থেকে স্বাগত জান*লেন 
এ ।৮চিব বঞ্চিৎ পপ । পানণগড় থেকে ঢুদাপুব এই পশ মাইল পছ একটা 
উৎসবেব ঠেহাবা নিখিল । বাণী দুক্াপুব ইল্পা কারখাঁন দেখলেন 
বাবঃ [নাট বি *বছিল «কটি বুটিশ সংস্থা ইক 

বাণা কপক তায় আহ)ৎ দমপম বিমান পনপ *ঠে নামলেন ও ব গ্রিন 
বিকেল €₹» ৫৫ িনিটে | বাধা বিশাননব সি দিয়ে নেমে আর্মতৈহ তাকে 
সম্ভাণণ জানালেন বাজ।পাল | তিন সাদা মাচকান আব তি পরিহিত 
ছাঃ বাষকে বাণীব সঙ্গে পবিচিত কবিষে পালন । বিমান বন্দবেধ সম্তষ্ণাদি 
শেষ হব।ব গর বাজাপ্*লেব সঙ্গে বাণা ৮পপেন সমাতবাহ সহক তে “কটি 
গারিতে করে বড ৬বুনপ দিকে । চিনের গাটিতে ছিলেন মখামন্তী ও 
চউক । সাব! পথের গ ধ?ব জুড। হত্যছিল কাতাবে কাতাবে শোক, অন্রমান 
কবা হলো তাদের সথা। ১৫ লক্ষ হবে 

পবেব দিন ধাণী পিনেৰ শখিকাশ সময়টা পা? [লন অতীত ও নতুন 
শাবতেব সাজানে। গ্রদশনী ইতাধিদেপ | জ "য় কুণিমেল। 'দথলেন, পুতবা 
একটি ঘণ্ট। কাটালেন 'শুকঞৌবিয়। মেমোবিযালে ২০ ফেব্রুয়াবি ববিবাব 
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বেল! ১১টার একটু পরে দশ লক্ষ জনতার উল্লানধ্বনির মধা দিয়ে রাণী ফিরে 
চললেন! দমদম বিমান বন্দর পযন্ত রাণীর সঙ্গে গাডিতে ছিলেন রাজাপাল, 
ডিউকের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী | রয়াল ব্রিটানিয়া বিমানখানি উডে যাবার আগে রাণী 
বললেন, আমি খুব খুশি হয়েছি । যেসম্বর্ণনা পেলাম তা কখনো ভুলবে ন1। 


বাজেট অধিবেশন 

রাণী চলে যাবার পরের দিনই বিধানসভায় ১৯৬১ ৬৯ সালের বাজেট পেশ 
করলেন মুখামন্ত্রী। তার ভাষণে ছিল শাশাবাদীর কগম্বব দ্বিতীয় পরিকল্পনা, 
কালে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল ছিল গঠনে পথে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ক্ষাজ শুরু 
হলে আরও কয়েকটি পরিকল্পের9 ফল পাওয়া শুরু হবে; এ সব কথা বলে 
তিনি কলকাতার কথা তুললেন ' কলকাতার উন্নয়নের জন্য রাজোর অবদান 
১০ কোটি টাকা ধায করে রাগ। হয়েছে । আরও ১০ কোটি দিচ্ছেন কেন্দু 
| 'ভরতৃক্ষি হসাবে। 


গোবিন্দবল্লভ পন্ছের জীবনাবসান 


ফেব্রুযার্রির ১১ তারিখে ভোরবেলায় ডাহ পাব টেলিফোনঘোগে জানতে 
পারলেন থে" গত রাত্রে প্িত পন্থ 'সরিব্াল থন্বফিসের দ্বার! মুছুভাবে 
আক্রান্ত হয়েছেন। স্জনথ তাকে দিলীতে আলতে বলা তলো। দমদম 
বিমানবন্দুণ ভাড়া করা একটি প্রেন প্রস্তত প্রাথ! ছিল, তিমি বিধানসভা বন 
,থিকে সোজা ওখানে চলে গেলেন । দিল্পীব পালাম বিমান বন্দরে নেমে পন্ধথের 
বাড়ি গেলেন সরাসরি । অন্য চারজন ডাক্তারদের একটি দলের সঙ্গে পন্থকে 
প্বীর্প করবে অপেক্ষারত সাংবাদিকদের ডাঃ বায় বললেন, &র "অবস্থা এখনো! 
উদ্েগজনক, তবে হাটের অবস্থা আগগেব থেকে ভালো । 

পণ্দিন তিনি নতুন একট। এমুধ দিলেন, ফেট| বিমানযোগে কলকাতা 
দেকে দত নিয়ে আমা হলে! ।  ওমুধ খাবার ঘণ্টা] দুই পঠে তার হ।টের স্পন্দন, 
নিঃখ্াস গ্রশ্বাসের অবস্থা স্বাভাবিক হরে এলো । ১২ ফে্রুয়ারি সারা দিনট! 
তিনি রোগাব বিছানার পাশ রইলেন । প্রধানমন্ত্রী « শীমতী উন্দির| গান্ধী 
টাকে “দখতে এলেন, অহ সম্পর্কে ডাঃ রায়কে ডিজ্ঞ।সাধাদ করলেন । 
২৩ ফেব্রুয়ারি 1 রার কলকাত। রন? হয়ে গেলেন । ১৪ দিন অজ্ঞান 
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অবস্থায় থাকবার পর ভারতের অন্ঠতম প্রথম সারির নেত। গোবিন্দবল্পভ পন্থ 
মার! গেলেন। ৭ মাচ বিকেলে পঞ্ছের মুত্তা সংবাদ ঠাকে দেওয়৷ হলে! । 
তিনি তখন অথনীতিসংক্রান্ত দেনিক পত্র ইকনমিক টাইমস-এর উদ্বোধনী 
ভাষণ সবে শেষ ,করেছেন। মুত্যুসংবাদ সম্বলিত একটি লিখিত কাগক্জ 
তার হাতে দেওয়া হলে।। দেখে মনে হচ্ছিল বেশ ধারা খেষেছেন, 
খানিকক্ষণ কাগঞ্জটার দিকে চেয়ে রইলেন, শারপবে উঠে ঘোষণা] করলেন 
দ্ুঃসংবাদটা। 

নেহেরু, ও মাচ যুখামন্ত্রীকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন. কমন এয়েলথ 
প্রুপ'নমন্ত্ী সম্মেলনে যোগ গিতে ভারতের বাইরে চলে যাবার ঠিক আগে । 
তাতে পশীভীর অস্থখ সম্পর্কে ভার মনোভাব ব।ক্ত ছিল। খুবই উদ্বেগ % £বদনা 
ছিল তার মনে। এ চিঠির এক জাষগায় বলছেন, ঢঃখভার বহন কবেই 
ইলা যাচ্ছি, এ. স+কট-মু্ে দেশের নাইরে যাধাব মতো মনেৰ অনস্থ' 
আমার ণকেনারেই নে । 


ফরাকৃক। ব্যারেজের জন্যা সবুজ সং৩কত 

২৯৪ ফেক্রুঘাবি ফবাকক" বারে বা কাধেব জগ্তা সবুজ সংকেত দিলেন 
“কন্দীঘ সবকার । এই প্রকল্পের জন্য তখন নাষ্ববান্দ ধর! হৃযেছিল ৫৬৪ কোটি 
টাকা। ফরাক্কায় গঙ্গা+ ওপব দিয়ে থাকবে একটা দাধ ও সেতু । আর 
দ্বিতীধ ব্যারেজ্টি হবে জঙ্গীপুব ভাগীরথীর *্পের দযে। সওয়া ২৬ মাইল 
লম্বা একটা ফিডাব ক্যানাল দিয়ে ফরাকৃকা বাধেব প্পব দিকের অংশ খেকে 
জল এসে পড়বে শামুক্রথীতে এই কানাল বা খাল দিয়ে, তাতে কলকাতা 
বব বক্ষ! পাবে। 


আসামের উদ্বাস্ত 
২৭শে ফেব্রুয়ারি ট্রত্তর বঙ্গের উদ্বাত্ত শিবিরের কয়েকজন নেত! ডা: রায়ের 
সঙ্গে দেখ করলেন তার অফিসে । উদ্বাস্বদের আসাম ফিরে যাওয়া সবে আরজ্জ 
হয়েছিল, আর তাদের স্বাচ্ছন্দা ও স্তবিধার জন্য বাবস্থাদি নিতে বাস্ত ছিলেন 
মুখামন্ত্রী। এই সব বিষয়ে তিনি শিনই চিঠি লিখলেন প্রধানমন্ত্রীকে | 
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কককাতা 
২২৮ ক ব্যারি ১৯৯১ 
প্রিষ জওহবলাল, 
আসাম থেকে পালিয়ে এসে উত্তব বঙ্গেব শি্বিবে যারা বাস কবছিল 
তাছেব বেশ কিছু লোক আমাব সঙ্গে দেখা কবাত এসেছিল আঙগ। এখ্ব 
সঙ্গে এসেছিলেন বাজনৈতিক দলগ্ুলিব কয়েকজন নেত'। এই নেতাদের 
মনোভঙ্গি হ' দেখলাম তা খুবই যুক্রিসঙ্গত দেব হঘিকে যাণয়ার ব্যপারে 
ভাবা বলছেন, অশোক সেন এব* আনামের মুগগামন্থীব মধ্যে যেবকএ কবাতা 
ইযেছিল সেই ভাবে আথিক অবস্থা যাব যেমন ছিল তেমন সাহ'য। কবতে হবে 
যাতে তাদের নিজেদেব কাজকম আব।ব তাবা শুক কবতে পাবে । “অশোক 
সেনেব কাছ থেকে শুনেছি এইরকমই হবে বলে ঠিক হয়েছিল | 
তুমি জানো শিবিবে এই সব লোকেব পবিস*খ্যান নেনয় হয়েছিল বুগ্মভাকে, 
এব" তাতে যা পাওয' গিয়েছিল ত| মাসাম সবকাবেক কাছে পাঠিরে দে বিছা 
হয়েছিল জান্ুয়াবিব খ্বেব দিকে ভাবা তদন্ত করে « পয ৮০৯টি 
পবিবাব অর্থাৎ প্রায় চাব হাজাব লোক পেয়েছিলেন, যাবা এ ত্রাণ বাবস্থ'ব 
সুযোগ পাবাৰ অধিকাবী বাকি লোকগুলির ব্যাপা এগনো খটিয়ে দেখা 
হন নি, আমি জানি না কবে তাবা পুবো তাঁলিকাটা তৈরি কবে দিতে পাববেন। 
ইতিমধো আসাম থেণে আগতদ্রে আমি জিজ্ঞাস” কবেছি, আসাহুম যায় 
মাত্রই যি তাবা আহিক সাহায্য পা তাহলে তাবা এখুনি মাসামে চলে যেতে 
বাজী আছেকিনা ? ভাবা বাজ হয়েছে । আমি এখন তোমাকে ঘোষণা 
করতে অভ্রোধ কববে। যে, আম্ামে যে সব বাঙালী ফিবে যাবে তাদেব আসাম 
স্রকাব এমন পরিমাণ অর্থসাহাধা দেবে, যাতে ন্াারা তাদের জীবন আবার 
শুগ করতে পারে ও ফিরে যেতে উৎসাহ বোধ ৰধবে এ পর্য*্ আসাম 
থেকে আগত উদ্বাস্থদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকাব প্রায় ৪৭ লক্ষ টাক ব্যয় 
করেছে । ভারত সরকারের কাছ থেকে সাহাধা' পাওয়া আগে তোমাকে 
লিখেছিলাম কিন্ধ এখনো পর্যন্ত লে বিষয়ে তোমাব কাছ থেকে কোনো 
উত্তর পাইনি । 
তোমার ন্সেহের, 


বিধান 
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এব উন্ধ'ৰ দিল্লী ৫েকে ১ মাত নেহেক লিখলেন £ 
প্র« গনধন, 

মার ১৮শে ফেবয়ারিৰ চিঠি এহমাহ "মামার হাতে এলে। আসাম 
ছেকে (ম সব মুন্ছণ পশ্চিমবর্গ তোমাদের শিবিবে আশ্রয় নিয়েছে, এ চিঠি 
তাদেব সম্পর্কে । ঘটন'চকে অশোক সেনএ এইমান আমাব সঙ্গে দেখা কবতে 
এলেন আাব আমাব ও কৎ হলে। হাব সঙ্গে মামিও চাহছি এর যত শীগগির 
ভোব অখদামে ফিবে শক «বিষণ মানি চালগাকে লিছি। 

সন্দেহ শেই ই তব শোকদেব অন্ত; অধিকাশশবা যাতে আবার 
»নি/জাদবতপায়ে দাডা”* পাবে তাব জন্য সাহাযা কবে ভব তবে এই 
মু৩৮৯ ব্লা কঠিণ কঙনব প৭% সাভাষ। তাদের কর যা, আমি 
অ মদের অথমন্ত্রীকে £ এিণয়ে জানাচ্ছি আমাদের যে করবেই হাক কিছুটা 
সন্ত যা কব ৩৩ শ আদাদুম ৫5 কাজ সাহাযা কব বৰ জনা মেঠেবচাও 
খাগাণ্ক নিযাগ কব অনবোক 15দ মামাক বলেছেন। আ' ম তাকেঃ 
বলেন আমি ত' কৰে বজী আসি হ মর্ষে মেক্বেচন্দাক« অমি 
বৃলা'ল 

(তামার হ্েহভাজন 
ওহব 


দ্বিতীয় ছুগলি সেতু 


ল্ধ্নসভায্ব ১০5 মাচ মলধনী ববা”প্ব অনুদান মধ্চুব কবার বিষয়ে বলতে 
গিয়ে ড|: বায় ঘে।মণ কবলেন, হাব লবপার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ইতিমধোই? 
একট প্রন্পাব দিয়েছে যে হুগলি নদীব গপব দ্বিতীয় একটি সেতু নির্মাণ কৰা 
*বিক'ব কাবণ নত্মান সেতুটি কলকাতাব ক্রমবখমান যানবাহনের ভীড আর 
এক' বইতে পুবছে ॥ এ প্রসঙ্গে বলে বাখি বতমান মুখ্যমন্ত্রী সিছ্ধার্থশংকর 
রাখের বাক্তিগত ভিষ্ঠান এত সেতু 'নমাগব কাজ শুরু হয়ে গেছে ১৯৭২ 
সালে। ; 

১লা এপ্রিল হতীঘ পঞ্চবাধিক পবিকল্পনার উদ্দেখন কালে মুখামন্ত্রী পশ্চিম- 
বঙ্গে জনগণের উদ্দেশে বললেন, আপনার গ১ন করুন আমাদের স্বপ্নের বাংলা, 
সমুদ্ধিণালী ভারতে সঙ্গদ্িশালী বাংল! 
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কল্যাণী সৃতাকল 

জনগণের উদ্দেশে এ বাণা দেবাৰ আগেব দিন ডাঃ বায় তাৰ ভবধারাৰ 
অন্যতম একটি বাস্তব কপ দিলেন ৫০,০০০ টেকো বিশিষ্ট (২.৪ মিন্যিন পাউপ্ড 
সামর্থযসম্পন্ন ) কল্যাণী স্থতাকলটিব শ্ুইচ টিপে সেটিকে চালু কাব পিয়ে 
বললেন, এই ধবনেব সংস্থাব পবিচালন-ভাব গ্রহণ বাজ্য সবকারেন পক্ষে 
এই প্রথম । ত্তীয় পৰিকল্পনার সমাপ্তিকাল পধন্থ ব।লাব তাত এব" মাজা 
ও গেঞ্জি শিল্পেব জন্য যে পরিমাণ স্থতে] দবকাব তা হাচ্ড আন্রমমানিক ৫৯ 
মিলিয়ন পাউগুড। কল্যাণী হৃতাকল যা তৈবি কববে তার সঙ্গে অ'ব৭ দুটি 
এ ধরনেব কল যা তৃতীয় পবিকল্পনাকানে গডে তোপশবাব প্রস্থ কসাছে। 
তাব উত্পাদনেব পবিমাণ ধবে নিলেও কম পডছে ১৪ মিলিসন পাউপ্ু | 
( তাতশিল্পেব উৎপাদন দেশ বিভাগে পব গুসাব লাভ কবোছ ছু কাটি গল 
থেকে ১৯ কোটি গজ পযন্ক। ) 


সরকারী ভাষ! হিসাবে নেপালী 

৮ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর দাক্তিলিং ধাবা কা । হিমালযান মাউনেশিবালি, 
ইন্সটিটিউট "ভাব সষ্ট, আব এটি মাথা থেকে বেবিয়েছিল দাঃ রায়ে ছভুন 
মিলে এটিব অগ্রগতি কতদুব ভয়েছে তা দেখবেন । এই ঠসঙ্গে নলা দবকাৰ 
দার্জিলিং ভেলাব তিনটি পার্বতা মহকুমাব নেপালী ভাষাভাষী জনগণ মধো 
নেপালীকে সবকাধা ভাষ| হিসাবে গণা কবাব দাবি োচ্চাব ভয়ে উণ»সলি। 
সবভাব তীঘু গো] লীগেব দার্জিলি জেল! কমিটিই এই আন্দোলনের নে 
কবছিলেন। ১৯৫৯ সালেব জুন মাসে গোর্খা লীগ এই দাবিতে একটি £শ্দাবও 
পাস করেছিল। ১৯৫১ব 'আদমন্মাবীতে দেখা যায় দাজিলি' জেলান নেপালী 
ভাষাভাষীব স*খা। ১৯ ৯৮ এতা*্শ £ন* সমগ পশ্চিমবঙ্গে ১ শতা* শেবও নিচে । 

নেহেকব দাজিপিত পৌছবাধ দুদিন াগে মুখামন্ত্রী একটি বিবুতিব মাধামে 
এই আশ্বাস দিলেন যে, ১৯৬১-এব আদমন্বমাবীব সংখ্যা যগনঠ পাওমা যাবে, 
( আমি আশা করি আদমন্থমাবীতে দেখ। যাবে দাঞ্জিলিং জেলাব নেপালী ভাষা- 
ভাষীর সংখ্য। বেডে গেছে ) তখনই সংবিধানের ৩৪৭ ধার! অন্যায়ী পশ্চিমনঙ্গেব 
অন্তত পার্বতা অঞ্চলে নেপালীকে সবকাবী ভাষ। হিপাবে ঘোষণা কবাব জগ্য 
বাষ্টুপতির সম্মতি পাবাব ব্যবস্থা কবা হবে। 
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ভারতের রাষ্্পতি ৬: সধপল্লী বাধারুষ এর সঙ্গে ডাঃ বায় 


কিন্ু মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি তাদের খুশি কবতে পারে নি। নেপালীরা আগেকার 
মতো প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবাব ব্যাপারে উৎসাহ দেখালো না। 
তাব বদলে গ্ডাঃ বায়কে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যখন তার গাডিতভে কবে পাহাড়ী রাস্তা 
দিয়ে বাজভবনেবর্দকে যাচ্ছিলেন (সঙ্গে ছিলেন ইন্দিবা গান্ধী ৪) তখন তারা 
নেপালী ভাষাধ সমর্থনে বিভিন্ন শ্লোগান-সঙ্গলিত প্রযাকার্ড প্রদ্শন কবছিল। এই 
প্রথম নেপালীবা ভাষার প্রশ্নে এককাটী হয়ে প্রধানমন্ত্রীব কাছে তাদের কৌধ 
প্রকাশ কবলো। ? ই বই যখন লিখছি তখন তাদেব ভাষাগত আন্দোলন বদলে 
গিষে অঙ্গীন্য বিবিধ দাবিতে পবিণত হয়েছে । ) 

*  দার্জিলিওে নই এপ্রিলে বাত্রিতে প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বেরুবাডির 
সীমানা চিক্ষিতকবণ এবং তিব্বতী উদ্ধাস্তদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন । 
১১ই এপ্রিল তীরা সবাই ফিবে এলেন কলকাতায় । কলকাতায় তাব সান্ডে 
তিনঘণ্টাব স্িতিকালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী জগদীশ বস্ত্র জাতীয় বিজ্ঞান প্রতিভা 
অনুসন্ধান পুবস্বাব বিতবণ সভায় ভাষণ দিলেন । এজন্য মুখামন্ত্রী তাকে আগে 
ভাগেই চিঠিতে অন্বোধ হানিয়ে রেখেছিলেন । 


রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ পুরস্কার দিলেন 

এপ্রিলের শেষেব দিকে ঢা* বিধানচন্দ্র বায় দিল্লী গেলেন ভারতেৰ 
মেডিকাল কাউন্সিলেব এক বৈঠকে যোগ দিতে । এই কাউদ্সিতুদ্ব তিনি 
ছিলেন প্রাণম্ববপ* এবং বন্ধ বছব ধবে এব সভাপতি ছিলেন। ৬হ্‌ বছর 
সভাপতি হয়েছিলেন বোদ্বাইয়েব ডাক্াব সি এস প্যাটেল। এই কাউীন্িলের 
বৈঠকগুলে বসতে। দিল্লীতে কাউন্সিলের নিজেব বাড়িতে ' পরিচালক সমিতিব 
ইবঠক-সমাপ্টি শেদে কথা বলতে বলতে সিডি দ্রিযে নেমে আসছেন ডাঃ রায়, ডাঃ 
প্যাটেল একসময় ভাব বাঁ পাট। দেখিযে বললেন, মশাই আপনার বী' পাটা ফুলো 
ফুলে দেখাচ্ঠে কেন? 

_ও কিছু নয,ঞ্াঃ বায় বললেন, ছোট বেলায় খুব বডে৷ একট? দুর্ঘটনা 
হয়েছিল । সেই থেকে এ পাটা আমার একটু ছ+- মাঝে মাঝে ফুলে যায়, 
বাথাও হয়। 

ডাঃ রায় এভাবে ব্যাখা করলেও ডাঃ পাটেলেব চোখের ভাব থেকে সন্দেহ 
গেল না। ডাঃ প্যাটেল বোশ্বাইযের খুব নাম করা সার্জেন। ডাঃ বায় মোটরে 
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উঠতে যাচ্ছেন, এমন সময় ডাঃ প্যাটেল বললেন, ডাঃ রায় তবু একটু সতর্ক 
থাকা ভালো । কলকাতায় পৌঁছেই রক্ত আর প্রশ্রাবট। পরীক্ষা করিয়ে নেবেন। 
ডাঃ রায়ের দেহরক্ষী ও আমি তাড়াতাঁডি গাড়িতে উঠে ক্সেছিলাম। 
বোন্বাইয়ের ডাক্তারের সাবধান-বাণী ভিতরে ভিতরে আমাদের খনই উদ্বিগ্ন 
করে তুলেছিল সেদিন। 

২৭শে এপ্রিল বিকেলবেল! ডাঃ রায় খদ্দরের ধুতির ওপর বোতামওয়াল। 
সাদ কোট পরলেন রাগ্ঈপতি ভবনের দরবারকক্ষে গিয়ে ভারত রহ পুরক্ার 
নেবেন বলে । পোষাক আশাক সম্পরে তিনি কখনো সচেতন ছিলেন না, তবু 
এই আনুষ্ঠানিক পর্বের জন্ত তিনি এই বোতামণয়ালা কোটটি নিষে গিয়ছিলেন 
কলকাতা থেকে । বস্তুতঃ খুবই হাসিমুখে তিনি ছিলেন সারাদিন। দরখর 
হলে বন্ধুদের নিয়ে যাবার জন্য ছুটি পাশ ছিল তীর সঙ্গে। একটি যেন কাকে 
দিয়ে দিয়েছিলেন আগেই, অপরটি নিতে চেয়েছিলাম আমি। উনি যখন 
“অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছেন ঠিক তখনই একজন খাতনীম। বাঙালী কংগ্রেস 
কর্মী এসে পাশ চাইলেন। তখন বাড়তি আরেকটি পাশ “জাগাড করা 
সময়ও ছিল না। ডাঃ রায় আমার দিকে তাকালেন। আমি আর করি কা 
পাশটা নিয়ে তারই হাতে গু'জে দিলাম । ৃ 

কলকাতায় যখন ফিরে এলেন ডাঃ রায়, তখন ভার নাতি (ভাইপো স্থবিমল 
রায়ের ছেলে) একদিন ভারত রত্ব মেডেলটি দেখতে পেয়ে খুটা চাইলো । 
ডাঃ রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, ওট1 অর্জন করো । 
, এর থেকে বোঝা যায় জাতির সেবা এবং জাতীয় পুরস্কাগকে কতোটা! 
মর্যাদা তিনি দিতেন। 

যাইহোক, আমরা তার কাজকর্মের গ্রসঙ্গে আবার ফিরে যাই। কলকাতা 
ও তার সন্নিহিত এলাকার ব্যাপক উন্নপ্ননের ব্যাপারে একটি চুডাস্ত পরিকল্পনা 
তৈরি করার ভন্ একটি পরিচালক মগুলী স্কাপন কর!ব প্রয়োজনীয়তা অন্নভব 
করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী । ১ল] মে মন্ত্রিসভা কলকাতা মহানগরী উন্নয়ন পধদ বা 
ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন প্র্যানিং অরগানাইজেশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন। 
এই পর্যদ সরাসরি থাকবে মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে । সঙ্গে এর দায়িত্বে সচিব থাকবেন 
স্বাস্থ্য কৃত্যকের অধিকর্তা জেনারেল ডি. এন. চক্রবতভীঁ। প্রয়োজনীয় সংখ্যক 
কর্মচারীও থাকবেন। বৃহত্তর কলকাতার জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী প্রতৃতি 
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সমস্তা সংক্রীন্ত চড়াস্ত পরিকল্পনা তৈরি করবেন এর] । এর সঙ্গে থাকবে হুগলি 
নদীর ছুই পাশের পৌর এলাকাগুলির উঞ্য়ন, কলকাতার কাছের উপনগরী, 
বস্তী অপসাক্$1 পৰিকল্প, কলকাতার ভিতরের ও আশেপাশের যোগাযোগ 
ব্যবস্থার উন্লুতি, গ্রহ নির্মাণ গ্রভৃভি । ফোর্ড ফাউণ্ডেশন এবং বিশেষ করে 
এর অধিকর্তা ডঃ ভগলাস এনসমিঙ্গারের পরামর্শেই উক্ত সি.এম.পি.ও গডে 
উঠেছিল । চণ্ডান্ত পরিকল্পনা তৈরির খরচ ফোন ফাউণ্ডেশন বহুন করতে রাজী 
হয়েছিলেন। ২ইশে জুলাই ফোর্ড ফাউণ্ডেশন মোট ১:৪ মিলিয়ন ডলার 
কলকাতা উন্নয়নেব জন্য দেবেন বলে ঘোষণা করলেন । তাদের মতে 
*শহরাঞ্চলটজ সমহ্যার দিক থেকে কলকাতার সমস্যা অবশ্ঠই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে 
সব থেকে শোচনীয় । 


রবীন্দ্র শতবাধিকীর অনুষ্ঠান 

কবিগুরু রখজ্দ্রনাথের জন্মশতবাধিকী পডেছিল এই বছরে । এর উদযাপন 
করণার উন্য সারা ভারত ভ্রুডে, না শুধু ভারত জুড়ে কেন, সার! পৃথিবী জুে 
সরকারী বেসবকারা শানান অগষ্ঠান হচ্ছিল। কিন্ত পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এই 
শতবাধিকীর বিশেষ তাৎ্পধ ছিল, কারণ এহ বাংলাই ছিল তার জন্মস্থান, তীর 
কর্মক্ষেত্র । সারা বছর জুড়ে বহু অুন্রষ্ঠান হতে লাগলো, ডাঃ ঝায়ের নেতৃত্বে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার এজগ্য 'একটি শ্রচিন্তিত কর্মহুচি প্রণয়ন করলেন । তার চিন্তা 
ও ভাবধারার প্রচুবের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভরতুকি দিয়ে স্থলভ মুলো ১৫ 
খণ্ডে রবাঁন্দ্র রচণাবল। প্রকাশ করলেন । তার স্মতিতে মুখ্যমন্ত্রী স্থা় কিছু করে, 
যাওয়াও মনস্থ করলেন । কবিগুরুর বাড়িতে তার নামে একটি বিশ্ববিদ্বালয় ও 
সংগ্রহশাল৷ তিনি স্বাপন করলেন প্রথমে । কলকাতায় কোনো জাতীয় নাট্য- 
শাল! ছিল না এবং এজন্য প্রথম যে পদক্ষেপ নেওয়া হলো, সেটি হচ্ছে আচাখ 
জগদীশ বোসএরাড ( পুবডুন লোয়াব সাকু'লার রোড ) ও ক্যাথিড্র্যাল রোডের 
মোডে ভিক্টোরিয়া গ্লতিসৌধের দিকে মুখ করে রবীন্দ্র স্বতি 'থম্লে্টার ভবন 
নির্মাণ । 

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্ত বর্ণনা করে মুখামন্ত্রী বললেন, যে সাংস্কৃতিক জীবনের 
ভাবধারার পত্তন করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ, এখানে তারই অন্থশীলন হবে। 
এখানে শেখানো হট্বে গান, নাটক, বিজ্ঞান এবং অন্যান্ত মানবিক বিষয়। 
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রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনা নিয়ে রিসার্চ করবে এ যুগ ও আগামী যুগের 
মানষের। | | | 
নেহেরুও তার ভাষণে বললেন, কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গেই কবিগুরুর জন্ম- 
শতবাধিকী পালন করা হচ্ছে না, সারা পৃথিবী জুডে হচ্ছে ।* কিন্তু এ অন্ষ্ঠান 
বিশেষ করে আমাদেরই, ষদিও রবীন্দ্রনাথ দেশ কালের গণ্ডী পেরিয়ে গেছেন। 
এর আগে উক্ত থিয়েটার ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে নেহের 
বলেছিলেন, জাতীয় নাট্যশালা আনবে জাতীয় এঁকা, যে কথা বারবার বলে 
গেছেন রবীন্দ্রনাথ, যার জন্য লডাই চালিয়ে গেছেন তিনি। ব্ববীন্দ্রনাথ 
আমাদের ভাবতীয় জ্ঞানী ও খধি-ধারার মানুষ, কিন্তু তার সঙ্গে' মিশেছিল' 
আধুনিকতা । অতীত ও বর্তমানের চিন্তাধারার তিনি মৃতিমান সমাহার | 
এদিন আমার বারবার নিজের জীবনের একটি ঘটনার কথা মনে পডছিল। 
, ছোট্র ঘটনা, ঘটেছিল তিরিশের দশকে, আমি রবীন্দ্রণাথেব সান্নিধ্য আসাব 
সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম কিছুক্ষণের জন্য | ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন 
কলকাত। বিশ্ববিদ্বালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার, আর চান্সেলার স্যার জন এগারসন। 
স্টামাগ্রসাদের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত নিলো যে, সমাবতঙন 
উৎসবে রবীন্দ্রনাথই এবার সমাবর্তন ভাষণ দেবেন। রবীন্দরনাঞ্চ রাজী হলেন 
একটি সর্ভে, মিনি ভাষণ দেবেন বাংলায়, ণচরিত প্রথার মতো ইংরেজীতে নয়। 
বিশ্ববিগ্ভালয় সানন্দে রাজী হলো । আমি তখন ইউনাইটেড প্রেস অব ইতডিয়া 
সংস্থার একজন রিপোর্টার বা প্রতিবেদক । আমাদের সংস্থা খবর পেলো যে 
রবীন্দ্রনাথ ভাষণটি নিয়ে কলকাতা আসছেন, শান্তিনিকেতন থেকে ট্রেন এসে 
হাওভায় পৌছবে বিকেলবেল৷ । যথাসময়ে হাওড! স্টেখনে হাজির রইলাম। 
আমার বন্ধু অধুনালুপ্ত আযাডভ্যান্স পত্রিকার হেমেন্দ্রনাথ রায়ও খবর পেয়ে এসে 
উপস্থিত। ট্রেন থামলে একটি প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে আমর! ছুটে 
গেলাম । তার পা ছুয়ে প্রণাম করে অভিপ্রায় জ্নালাম। 'তিনি বললেন 
তাহলে আমার সঙ্গে জোডাসাঁকে। চলে এসো, ওখানে 'গামাপ্রমাদ অপেক্ষা 
করবেন। ভাষণের কপি আগে আমাকে শ্যামা প্রসাদকেই দিতে হধে। 
কবিগুরু প্র্যাটফর্ম পেরিয়ে বডো একটা গাড়িতে উঠলেন । আমর। ট্যাক্সি 
করে চললাম পিছনে পিছনে । কবিগুরুর বাড়ির দোতলার বসবার ঘরে 
শ্তামাপ্রসাদ বসেছিলেন । কিন্ক তার আগেই সাংবাদিকরা ভাষণের কপি পেয়ে 
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যাবে, এটা তার মনঃপুত নয়। আমাকে চিনতেন ডঃ মুখোপাধ্যায়। ডেকে 
বললেন, অফিসে ফিরে যাও। আমি সমাবর্তন-ভাষণের অন্থমোদিত ইংরেজী 
অন্গবাদ পরে পাঠিয়ে দেবো । ভাষণ দেবার আগেই ঘে ভাষণটা কাগজে 
ছেপে বেরিচ্য় যাঘে এ আমি চাই ন]। 

গুর পিছনেই দীড়িয়েছিলেন কবিগুরু স্বয়ং। তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। 
আমর। কী করবো? ফিরে গেলাম ॥ কিন্থ শ্যামাপ্রসাদ কথ। রেখেছিলেন । 
যথাসময়ে কবির সচিব অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তার করা ভাষণটির অন্থমোদ্িত 
অনুবাদ আমাদের অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন 


তৃতীয় অর্থ কমিশন 


পরের দিন এ কে চন্দের নেতৃত্বে যে অর্থ কমিশন হয়েছিল, তাঁদের কাছে 
দেওয়! পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৮৬ পঙ্টার ছাপা স্মারকলিপি কাগজে প্রকাশ হয়ে , 
গেল। _মে মাসের তভীষ সগ্মাহে কমিশন দাঞ্জিলিঙে এসেছিল পশ্চিমবঙ্গের 
বন্তবা শুনতে । ম্মারকলিপির বেশির ভাগ অংশ ডাঃ রায় নিজেই তৈরি 
করেছিলেন । এতে জোরালো ভাষায় এবং যুক্তিসগতবপে দেখানে। হয়েছিল, 
পশ্চিমবঙ্গের ওপর কী রকম অর্থনৈতিক অবিচার করা হয়েছিল। বিশেষ করে 
বেকাবত্বর প্রসঙ্গ তুলে পশ্চিমবঙ্গের *আশু প্রযোজনের* কথা স্মারকলিপিতে 
বল। হয়েছিল। এতে প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থ কমিশনের একট! তুল ধারণার 
কথা বল! হয়েছিল। তারা রাজোর প্রয়োজনটাকে দেখেছিলেন জন্সংখ্যার 
হিসাবের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। রাজ্যের ফাথা পিছু * 
প্রয়োজন গুলি নির্ভর করে ঘনবসতিতর ওপর | এক রাজ্যের তুলনায় অন্য রাজ্যে 
জনসংখ্যা বেশি হলেও দেখা যায় তাদের রাজ্যের আয়তন বড়ো থাকায় তারা 
বেশ ছড়িয়ে বাস করছে । সেখানকার তুলনায় যে রাজোর আয্মতন কম সেখানে 
অপেক্ষাকৃত কম জনসংখ্যাঞুহলেও ঘন বসতির দিক থেকে মাথাপিছু আথিক 
প্রয়োজন তাদের অগ্পমেক নেশি । এটা বিচার করে দেখা উচিত । 


আসামে আবার হিংসাত্মক ঘটনা 


২০শে মে আসামের গণ্ডগোল আবার নতুন করে বেড়ে গেল, যখন শিলচরে 
পুলিশের গুলিতে ১১ জন সত্যাগ্রহী মারা গেল। বাংলাকে রাজ্যের একটি 
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বড 


ভাষা হিসাবে গণা করার জঙ্,.ওখানকার বাঙালীর! অবিরাম আন্দোলন চালিয়ে 
যাচ্ছিলেন, সবভারতীয় কয়েকজন নেতা, এমন কি পণ্ডিত নেহেরও আসাম 
সফর করে যাবার পর | ২১শে মে ভাডা করা বিমানে করে আসামের কয়েকজন 
নেতা এঁ নিহত সত্যাগ্রহীদ্দের চিতাভশ্ম কলকাতায় নিয়ে এলেন ।' কলকাতাষ 
হরতাল হলো! স্বতঃস্ফৃত । বিকেলবেল! শীরব মিছিল পরিক্রম! করলে। মহা 
নগরাব পথ, কিন্তু যা আশংকা করা গিয়েছিল তা হলো সা, মিছিল ছিল 
আশ্চযরকম শান্ত। 

এর আগে বাংলার কংগ্রেস নেতার! সবভারতীয় কংগ্রেস কমিটির 'অধিবেশন 
ডেকেছিলেন হুর্গাপুবে | এতে মুখামন্ত্রী সাঘ দ্খেভিপেন ছুটি কাবণে। এব 
ফলে কেন্দ্রীয় মগ্রিসশাস্থ সবভারতীয় নেতার! স্বচক্ষে দেখতে পাবেন নতুন শিল্প- 
নগরী ছুর্গাপুরে কী কী উন্নয়ন ঘটেছে, মার দ্বিতীয় কারণটি তচ্ছে বা"পাব মাটিতে 
বসে আপামের ভাষা সমস্যার প্রশ্নের সমাধান কবপাব জন্য জাতীয় সংহতি 
কমিটর প্রতিবেদন প্রপঙ্গে দ্রুত সিদ্ধান্তে আসতে পাববেন তারা । ২৯ তাবিথের 
সকালে ছৃর্গাপুরে সর্বভারতীয় কণগ্রেন কমিটির অধিবেশন শুক হয়ে গেল। 
আগের দিন সন্ধ্যাবেলা ডাঃ রায় একটি হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
করতে যখন দুর্গাপুর থেকে ১৫ মাইল দূবে রাণাগঞ্জে গিযোছিলেন, তখন 
কাছাডের বাঁগালীদের ওগ্র গুলিচালনাব'জন্ত ক্ষুপ্ধ একদল লোক কালো নিশান 
হাতে বিক্ষোভ দেখাতে এসে ওর গাডিতে পাথর টাথব ছোডে। "াবার 
ছুর্গাপুবে উত্তেজিত ঘে সব বিক্ষোভকারী প্রধানমন্ত্রী ও গন্ভান্য সর্বভারতীয় 
নেতাদেব'কাছে দাবি কবছিল গাসামে কঠোর বাবস্থা নেবার জন্য, তাদেরকে 
প্যাণ্ডেলের বাইরে আটকে দের! হয়েছিল। চাদের অন্যতম শ্লোগান ছিল 
'থুণা নেহেরু বাংল| থেকে ফিবে যাও" । কংগ্রেলেব বৈঠকে অশিবাধভাবে 
নেহেরু প্রসঙ্গটি তুলে বললেন, আমাকে খুনী বলা হচ্ছে। হ্যা খুন করেছি 
দুর্গাপুরে, কয়েকটি মশা । 

যাইহোক, দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রী যে সব পরামর্শ দিয়েছিলেন, তার ঘধ্যে একটি 
হচ্ছে, 'ভাষার প্রশ্ন এক বছরের জগ্য স্থগিত রেখে যে অবস্থা ছিল তাই বজায় 
রাখতে হবে। এই সময় কোনে আন্দোলনও কর। চলবে না, আবার আগাম 
সরকারও ভাষার প্রশ্থে বর্তমান অবস্কার পরিবর্তন করাব জগ্য কোনো! ব্যবস্থা 
নিতে পারবে না। দ্র্খাপুরের কংগ্রেস অধিবেশনে সব থেকে গুকত্বপুর্ণ প্রস্তাব 
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নেওয়া হয় জাতীয় একোর প্রশ্নে । শ্রীমতী ইন্দিরা! গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় 
ংহতি পরিষদেব ষেঁ প্রতিবেদন পেশ কর! হযেছিল, সেটি বিবেচনা! করবার 
প্রয়োজনীয়ত্ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইউ এন ধেবর মন্তব্য করলেন, জাতি হিসাবে 
যি আমাদ্ছের বেঁচে থাকতে হয, তাহলে বর্ণ ধর্ম ৪ ভাষার ওপর ভিত্তি করার যে 
স*কীর্ণ চেতনা, তা আমাদের অবশ্ঠই ছাডতে হবে। ছেড়ে দ্রুত পরিবঙনশীল 
সমাভের সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। 
এহ প্রপ্তাব সমর্থন কবতে উঠে কংগ্রেসে অধিবেশনে তার যে ধার। ছিল 
ইংবেজাতে ভাবণ দেওয়া, এই প্রথম লেট। বদলে বাংলায় ভাষণ দিলেন 
ক; বায়।০ আসামেব সাম্প্রতিক গুলি চালনাৰ উল্লেখ করে তিনি বললেন, 
জাতীয় সংহতিব যদি কোনে! অর্থ থাকে তাতলে সেটি হলে। ব্যক্তিব বিকাশের 
অধিকাব, আব সেট ফলপ্রশ্ুদপে আয়ত্ত হয় একমাত্র তাব মাতভাষাব মাধ্যমে | 
জনগ/ণন মখে। জাতীয় দৃষ্টি 5র্গি গডে তোলায় সাহ্।য্য কবা কংগ্রেসেবই কাছ। 
দ্র্গীপুরে ক'গ্রেস হাই কম্যাণ্ড লালবাহাভব শাগীকে ভাষা-সমস্যার সমাধানের 
স্তত্র বাধ কববাব ভ্হা শাসামে যেতে বললেন । 418৪ সেইমতো। আসামের 
বিশিন্ন জাযগায় ঘুবলেন ছ"দিন ধবে। চুই নিবদষান পক্ষেব সঙ্গে দেখা কবে একট 
সিদ্ধান্তেও পেছলেন দিল্লী ফেবাব পথে দমদম বিমানবন্দবে ডাঃ ব।যেব সঙ্গে 
রুদ্ন্ধার কক্ষে বৈঠকে বসলেন জুনেব ৮ তাবিঠে | বিম নৈবন্দবের, বিশেষ কক্ষ 
থেকে বেবিষে এসে ডাঃ বায সাংবাদিকদেব বললেন. আমাব মনে শব শান্ীজী 
কতগুলি সমশ্ণব কেছুটা মীমা*স। কবতে পেবেছেন । 
এত ৮ দফ! শাস্বী-ফবমুলাব প্রণান বিষষ গুলি হলো £ (6১) আজন্ম ভাষা 
আইন থেকে মহকুমা পরিষদ সংক্রান্ত ধাব। বাদ দিতে হবে। মহকুমা 
পরিষদ, পৌব পবিষদ, «দেব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, তারা তাদেব এলাকায় 
উচ্ছ। কবলে দুইয়েব তিন শংশ সংখ্যাগবিষ্ট সদ্গরাদের ভোটে ভাষা বদল 
করে নিতে পঞ্ঈবনেন । (8) বাজ্যেব মহাকবণেব সঙ্গে কাছাভ ( বাডালীব! 
এ জেলায় সংখা ) ণবং স্বায়ভ্শাসিত পাবতা জেলাগ্ুলিব 'যাগাযোগ 
চলতে থাকবে ই*বেজীতে, যতদিন ন! ই*বেজীব বদলে হিন্দী চালু হ। 
(৩) রাজাস্থবে এখন ইংরেজীই চলতে থাকবে, পরে ইংরেজী চলবে আসামীর 
পাশাপাশি | ৫৪) ভাবত সবকাবেব ১৯৫৬ব ১৯শে সেপ্ম্ববের স্মারকলিপি 
অন্তপাবে রাজোর ভাষীগত সংখ্যালখুঁদেব স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। 


৩৯১ 


চারদিন পরে আমাদের মথ্যমন্ত্রী দলীয় সদস্য, ভাষাবিদ এবং বিরোধী 
পক্ষের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রকাশ্তে বিবৃতিদিলেন যে, ভাষাগত 
বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে শান্্ীজী যে সমাধানের পরামর্শ দিয়েছেন ত যথাযথ এবং 
মিটমাটের মাধ্যম হিসাবে সবারই এট] মেনে নেওয়া উচিত |, এই,সঙ্গে তিনি 
নিজেও ৩টি দফার একটি ফরমূল। দিয়েছিলেন £ (১) প্রত্তি রাজ্যকে বহু ভাষা- 
ভাষী রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করার গুয়োজনীয়তা। কোনো রাজ্যে একটিৰ বেশি 
ভাষা গৃহীত হতে গেলে তা এ রাজোর পরিস্থিতির ওপব নির্ভর করবে। 
(২) ভারত সরকারের ১৯৫৬র সেপ্টেম্বরের ম্মারকলিপিতে যে শ্পারিশগুলি 
ছিল তা আরও পরিষ্কার ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখতে হবে এবং সংখ্যালঘুদের রক্ষার' 
ধারাগুলি বিভিন্ন রাজ্যে যথায পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য উপযুক্ত 
কর্তৃপক্ষমণ্ডলী গঠন করতে হবে। (৩) ৩৪৭ ধারা অগ্নলারে বিশেষ কোনো 
রাজ্যের ভাষাগত সংখ্যালখুদের রক্ষা করতে হলে এ ধারাব ভাষাও পালটা 
হবে, যাতে সংবিধান রচয়িতার। যে ভাবে চেয়েছিলেন সেইভাবে পাষ্পতি কাজ 
করতে পারেন। বিরোধীপক্ষেব নেতা জ্যোতি বস্থ ১৩হ ছুন মুখামস্ত্রীর সঙ্গে 
এই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ বৈঠক করেছিলেন এবং তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ফবমূলাঘ 
তার সমর্থন জানিয়েছিলেন । 

আদমের উগ্রপন্লীরা শাস্বী ফরমুলায় খুশি হয় নি. তাবা অস্ত্রশস্ত্র শিয়ে 
হাইলাকান্দি শহর আক্রমণ করে বাঙালী উদ্বাস্থদের ঘরবাড়ি ধুলিসাৎ করে 
দেয়, বহু লোককে আহত করে । পুলিশ গুলি চালাতে রাধা হয় এবং তার 
ফলে সাতজন মারা যায় । 


ডাঃ রায়ের ৮০তম জন্মদিনে জাতিকে নিজের বসতবাড়ি উপহার 


১৯৫৯ সালে ডাঃ রায় গোপন উইলে তার ভাইপো! স্বিমলচন্ত্র রায়কে যে 
তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করছিলেন মে কথা আগেই 
উল্লেখ করেছি । জুন মাসে তাব সলিসিটার বন্ধুৎ নুপেন্দ্রচঙ্র মিত্রকে 
ডেকে তার ৩৬নং ওয়েলিংটন গ্ীটের বসতবাডিটির ব্যাপারে নতুন একট। 
উইল করতে বললেন। সত্যিকার যারা রোগী তাদের উপকারের জন্য 
এই বাড়িটা জাতির উদ্দেশে দান করে যেতে চাই, এই ছিল তার 
বকতব্য। 


৩৪২ 


আমঞ্পা অবশ্য এই দানের কথা কয়েক মাল আগে থেকেই জানতাম । 
তিনি গোপনে জর বাটির একটা অংখ আদর্শ এক নাসিং হোমে পরিবতিত 
করে চলেছিলেন। অন্ত অংশে থাকবে কিছু বিনামূল্যের রোগী-শষ্যা, সঙ্গে 
থাকবে ব্লোগ-নির্ণয় রিসার্দ-এর স্তযোগ স্থবিধা । এটি ছিল তাঁর স্বপ্ন, আর এই 
স্বপ্রকেই তিনি যথ' সত্বর বাস্তবে পরিণত করতে চাইছিলেন । 

নাসি' হোমের পরিচালনার জন্য একটি অবৈতনিক ট্রাস্ট তৈরি হলো। 
ধাঁদেব তিনি ট্রাস্টি নিযুক্ত করেছিলেন, তীার। কেউ মন্ত্রিসভার লোক নন, তারা 
তার আ্তরঙ্গ বন্ধু। আর তার পরিবারের প্রতিনিধি হিসাবে ছিলেন স্থকুমার 
রায়। এঠার জন্মদিনের আগের দিন তিনি সাংবাদিকদের কাছে তার এই 
দানের কথা ঘোষণ। করলেন ' 

পরদিন .অর্থাৎ তার জন্মদিন ( ১লা জুলাই ) বিশেদ জাকজ্মকের সঙ্গে 
সম্পাদিত হলে, হাতীয় সস্থৃতি পরিষধ মভাজাতি সদনে একটি বিশেষ সভার 
মাধমে তাকে অভিনন্দন গ্রপ্ধ উপশ্রার দেবার ব্যবস্থা করলেন । এবারে স্বয়ং 
রাষ্টপন্তি ৬: বাজেনু প্রসাদ এপেন কলকাতায়, 'নষ্ঠানে যোগ দিষে উপহার 
ডাঃ পয়ের হাতে তুলে দিতে ডাঃ রায় ৪ রাজেন্র প্রসাদ প্রা ৪০ বছর ধরে 
প্রম্পরের বন্ধু শুধু নন, রাজেন্দ্বাবু বড়ো অন্থখ বিস্তখে পড়লে সব সময়ই 
ডাং রাষের শরণাপণ্ন হতেন এইখানে প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যেতে পারে, রাজেক্দ 
প্রসাদ ছিলেন হাপানীর পুবানো রোগী, 'মার সেউন্য ডাঃ রায় তাকে একটি 
বিশেষ পরনের অন্তর দিয়েছিলেন, ঠাপানীর টান উঠলে য। থেকে তিনি নিঃশ্বাস 
নিতে পারেন। 

মহাজাতি সদরের পুর্ণ গেক্ষাগৃহে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ভাং রাষের হাতে সথাদুশী 
স্মারক গ্রস্থখানি তুলে দিয়ে সেদিন বলেছিলেন, বিধানবাবুর জীবন আমাদের জনগণ 
বিশেষ করে তরুণদের কাছে শিক্ষাস্থল হযে থাকা উচিত । যেদ্িকেই তিনি কাজ 
করতে চেয়েছেন, সেদিকেই তিনি উত্তি করেছেন 'অধাবসায় ও কঠিন শ্রম দিয়ে। 

ডাঃ রায় জন্প্রীণে ভালোবাচা ও গ্বীতির প্রকাশ €ব* রাষ্পতির 
অভিনন্দনের উত্তরে যখন-উঠে দাড়ালেন, তখন তিনি অভিভূত, চোখে গুল। 
বললেন, রাজ্যের সেবায় মুখামস্থী হিসাবে যদি আম সাফল্য লাভ করে থাকি 
তাহলে তার মূলকথা হচ্ছে আমি জনগণের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে 
পেরেছিলাম, যেমন পৈরেছিলাম ঝৌগীর সঙ্গে চিকিৎসক হিসাবে । 


৩৪৯৩ 


এই অহ্ষ্ঠানে তার ছাত্রদের একজন তাকে একটি সোনার স্টেেথস্কোপ 
উপহার দিয়েছিলেন । 
এই অনুষ্ঠান ইত্যাদির আগে রাজ্য কংগ্রেস সংসদীয় বোর্ড মুখ্যমন্ত্রীর 
বাড়িতে সাষ্চাহিক বৈঠকে বসেছিলেন। বিষয় ছিল $৯৬২র্‌, সাধারণ 
নিবাচনের জন্য প্রার্থী বাছাই করাঁ। এই সময় একট। গুজব রটে যায় যে, 
ডাঃ রায় রাজনীতি থেকে অবসর নিচ্ছেন। প্রাদেশিক কংগ্রেসের একটা গোষ্ঠী 
এই সময় এই 1দকে কাজও শুরু করে দ্রিষেছিল, কিন্ধ দ্লী 'তার আচ পেয়ে 
নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা থেকে তাদের দূরে থাকতে নিদেশ দিলেন, গ্ডাঃ বায় 
যতদিন কার্ষক্ষম আছেন ততর্দিন এ নিষে চিন্তা পুথা। এভভাকে। মডমন্ত্ 
ংকুরেই বিনষ্ট হলো। একদিন সকালবেল। বোর্ড কলকাতার অন্থবিধা জনক 
নিবাচনকেন্দ্র গুলির জন্য প্রার্থী বাছাই করিলেন, ডাঃ বায় বৌবাজাব কেন্দ্র 
থেকে ভার নিজের নির্বাচনকেন্দ্র চৌবঙ্গিতে স্বিয়ে আপতে চান বললেন 
“মার বললেন বীকুডার অনুন্নত এলাক। শালতোা থেকেও তিনি একই সঙ্গে 
দ্াডাতে চান। বোর্ডেব এক মাতব্বব তাব নির্বাচনকে প্র বণ্ল ও একহ' সঙ্গে 
ছুটি নির্বাচনকেন্দ্র থেকে দীডানোব ব্যাপাবটায় আপত্তি বলেন, যদিও ভোটে 
তার আপন্তি টিকলে। না, কারণ সবাই বুঝলেন নেতা ব নিবচনেব ব্যাপারে 
কোনবকম ঝুকি নেওয়া, চলতে পারে না । , ডাঃ বায়কে সমর্থন জানালেন সবার 
আগে প্রফুল্চন্দ্রসেন। 


চি 


ভারতের বাইরে সফর 


১লা জুলাই তাব জন্মধিনের অনুষ্ঠান সেরে ডাঃ বায় বাভি ফিরলেন 
সন্ধ্যাবেল।। আব ফিরেই তাডাতাডি পোষাক পালটালেন, রাতের আহার 
সারলেন, তারপরে ছুটলেন বিমান বন্দরের দিকে, ৩৭ দিনেব জন্য ভারতের 
বাইরে সফরে যাবেন বলে। তার বিমান দমদম ছাঢচুলা বাত ৯ট| ৫০ 
মিনিটে । 

লগ্নে তিনি ছিলেন ১১ দ্িন। সেখান থেকে আমবা খবর পেলাম, তিনি 
পাচজন নাম কর। চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। তারা বলেছেন 
চিকিৎসার জন্ত এখানে থাকার মেবাদ বাড়িয়ে দেবার মতে। কোন অবস্থা তার 
ঘটেনি, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পাঁরেন। রাজ্/পাল শ্রীমতী পদ্মজ। 


৩৯৪ 


নাইডুও তখন অস্থস্থতানিবন্ধন ছিলেন লগুনেশ বিশেষজ্ঞদের দিয়ে তীকে পরীক্ষা 
করানোর ব্বস্থ। করে দিয়েছিলেন ডাঃ রায়। যাইহোক, ডাঃ রায় লগুন 
থেকে গেলেন পোল্যাণ্ড। ১ল। আগষ্ট সেখানে তিনি পোল্যাণ্ড ও ভারতের 
মধ্যে অথ্নতিক সহযোগিতার সম্প্রসারণের বিষষ নিয়ে আলোচনা করলেন । 
বিশেষ করে বৈদেশিক বাণিজ্য ৭ বৈদেশিক বিষয়সমূহের মন্ত্রিদের সঙ্গে 
আলোচনা করলেন পশ্চিমবঙ্গের কমুলা শিল্পের জন্য পোল দেশীয় যন্ত্রপাতি 
আমদানী স"ক্রান্ত ব্যাপাব নিয়ে। চারদিন ওথানে থাকবার পর ভাঃ রায় 
পোলাধীয বৈদেশিক বাণিঙ্গ্য মন্ত্রণালয়ে একটি শ্মীরকলিপিতে স্বাক্ষর 
কবল্নে,*্যাতে পোল্যাণ্ড পশ্চিমবঙ্গে কয়লাখনির পুরো খন্ত্রপাতি সরবরাহ 
করতে রাজী বলে লিপিবদ্ধ হলেো। ডাঃ বাষ ভার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে 
বিভিন্ন কয়লাখনি দেখলেন, দেখলেন এখানে যে সব যন্ত্রপাতি লাগানো 
হযেছে নেগ্ডুলো। পোল্যার্ত থেকে জার্মানী হযে ডাঃ বায় গেলেন নিউইয়র্ক | 
অন্যান্যদের সঙ্গে তার যোগাযোগ করিয়ে দেবেন বলে সংসদ সাদন্ত, এম পি 
নববীর "ঘোষ আগেই ওখানে পৌছেছিলেন। প্রীঘোষ ডাঃ রায়ের 
সঙ্গে বৈঠকের বাবস্থা করিযে দিলেন রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ তহবিলের অধিকর্তা 
আর্থাব গোল্ডশ্মিথ এবং রাষ্ীসংঘের বিভিন্ন এজেন্সির সংশ্লিষ্ট অফিসারদের 
সঙ্গে। বৈঠকেব বিষয়বস্তু ছিল কলকাতার উন্নয়ন প্রকল্প ও জল সরবরাহ । 
কলকাতার ৩০* বর্গমাইলব্যাপী মাষ্টার প্রান তৈরির জন্য ফোর্ড ফাউণ্ডেশন 
১.৪ মিলিয়ন গলাৰ অনুদানের অন্তমোদন দিয়েছিলেন একথা 'আগেই 
বলেছি। ডাঃ রাষ রাষ্টসংঘের বিশেষ তহবিল থেকে কজোগাড করুলেন আরও 
৩,৩০১০০০ ডলার,পৰৃহভর কলকাতায কারিগরী ব্যবস্থা, জল সরবরাহ, ময়ল! 
নিষ্কাশন ও পয়ঃপ্রণালী সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য । 

ই আগস্ট হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেণ্ট কেনেডির সঙ্গে দেখা করলেন 
ডাঃ রায়। ইউনাইটেড $স্টটুসের সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক-পরিষদের সভাপতি 
জে ডাবলিউ ফুলক্লীইট তাকে ও সুধীর ঘোষকে বৈদেশিক সম্পর্ক-পরিষদ কক্ষে 
মধ্যাহ্-আহারে আপ্যায়িত করলেন। কলকাতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চুড়ান্ত 
আলোচনা! হলো । সেনেটর ফুলব্রাইট এই বৈঠকে প্রকাশ করলেন, প্রেসিডেণ্ট 
কেনেডি নিজেই ডাঃ রায়কে অভ্যর্থনা জানাতে চেয়েছিলেন । এইসব 
বৈঠকের প্রসঙ্গে বলে রাধি-_ডা; রায়ের চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি এতদর 
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ব্যাপ্ত ছিল যে প্রেসিডেণ্ট কেনেডি, শুধু তার সঙ্গে সৌজন্মূলক বা দেশসংক্রান্ত 
আলোচনাই করেন নি, তিনি রোগী হিসাবেও নিজেকে উপস্থিত করেছিলেন 
ডাঃ রায়ের কাছে। প্রেসিডেণ্ট কেনেডির আর্থাইটিস রোগ ছিল, আমি 
শুনেছি, ডাঃ রাঘ তাঁকে পরীক্ষা করে চিকিৎসার বাবস্থাপত্রও দিয়ে এনেছিলেন । 

এইখানে আবার সরাসরি আমাদের দেশের কথায় ফিরে আসি। মুখ্যমন্ত্রী 
ইয়োরোপে চলে যাবার পর নেহেরুর ছুটি চিঠি এসেছিল। "ছুটিরই প্রধান 
বিষয় ছিল জাতীয় সংহতি । তার মতে এটিকে পার্টির স্তরে বিবেচনা করলে 
হবে না, এর নামই বলছে কোন্‌ স্তরে একে দেখতে হবে। এ হচ্ছে*জাতীয় 
সমস্যা, জাতীয় স্তরেই এর সমাধান করতে হবে । 

আবেকটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পঠন- 
পাঠনের জন্য যদি স্থানীয় ভাষা গ্রহণ করে তাহলে পরম্পর থেকে তারা ঞক্মশই 
বিচ্ছিন্ন হযে যাবে । কী অধ্যাপক কী শিক্ষক, ধীী অন্যান্য কর্মচারী কাউকেই 
হজে বিনিময় করা যাবে না এবং সাধারণ ভাবে যে দৃষ্টিভঙ্গি এই পারিপাশ্থিকতার 
মধ্য দিয়ে গডে উঠবে, তা হবে সংকীর্ণ এবং কিছুতেই ততটা সর্বভারত্তীষ নষ। 

যাই-হোক, ৬ই আগস্ট আমেরিকা থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবেব কাছে 
একটি তারবাতীা এসে পৌছলো৷ এই মর্ষে যে মুখ্যমন্ত্রী বোশ্বাই হুয়ে পালাম 
বিমানবন্দরে প্রৌছচ্ছেন, ১১ই আগস্ট , অঃমাকে এবং তার রক্ষী অফিসারকে 
দিল্লীতে পাঠানো হোক একদিন আগে। আমরা সেই মতো তৈবি 
হলাম দিল্লী যাবার জগ্ত। মুখাসচিব আর গুপ্ত বিমানে রঞ্না হয়ে গেলেন 
জাতীয় সংহতি বৈঠকের জগ্ত দরকারী কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে। পালাম বিমান- 
বন্দরে ধারা ডাঃ রায়কে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য উপস্থিত ছিলেন, তাদের মধ্যে 
ছিলেন অতুল্য ঘোঁষ, প্রফুল্রচন্্র সেন এবং মুখাসচিব । 

বিমান থেকে প্রথমেই নেমে এলেন ডাঃ রায়। বোম্বাইতে তিনি পোষাক 
বদলে নিয়েছিলেন_-এখন পোষাক-আশাকে তিনি এটি বাঙালী । বাক 
হয়ে এই প্রথম দেখলাম, তিনি একটি ছড়ি বাবহার কধ্ছেন। জাউগ্নের 
অপেক্ষমান বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে আমাদের হাতে লাগেজের টিকিটপত্র 
দিয়ে সোজা চলে গেলেন দিলীতে-_ধার বাড়িতে বরাবর উঠতেন সেই ডাঃ 
জে পিগাঙ্গুলির বাডিতে । এখানে কয়েক মূহুর্ত কাটিয়েই তিনি চলে গেলেন 
জাতীয় সংহতি বৈঠকের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে যৌগ দিতে । তিনি 
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যখন ভিয্নেনায় ছিলেন, তখন তাকে জানানে। হয়েছিল যে ১০ই থেকে 
১২ই আগস্ট পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীদ্দের কন্ফারেন্স বলবে । তিনি এই তারিখ বদলে 
১২ই আগস্ট করবার জন্য অগরোধ জানিক্সেছিলেন। কিন্ত প্রধানমন্ত্রী ২১শে 
জুলাই তক একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন, নানা! কাবণে এই তারিখ বদলানো 
সম্ভব নয়। অথচ ডাঃ রায়কে ছাডা এই বৈঠক অর্থহীন। তাই তাকে অন্তত 
১১ তারিথ সকালবেলা এসে পৌছতে 'শন্তবোধ কবেছিলেন নেতেক্*। সেই 
মতো অতো ভাডাতাডি ডাঃ রাষ আমেবিক। থেকে ছুটে এসেছিলেন দিল্লী । 
তার ইচ্ছা ছিল সপাসরি কলকাতায় আসা, কিন্তু সেটা! আর হয় নি, আগে 
' গিয়ে পেতে হয়েছিল দিলী। 
তিন দিনেব কন্ফারেন্স শেষ হলো। ১২ই আগস্ট। এই বৈঠক হ্বদৃর প্রসারী 

এক সিদ্ধান্ত নিলেন এই বলে ষে, সাবা দেশে একটি সাধাবণ বর্ণমাল। থাকবে 
আর সেটা হবে হিন্দী, ধাপে গ্ধাপে তাৰ প্রবর্তন কখতে হবে। পরে আরও, 
বডো একটা বৈঠক ডাকা হবে-_স্থিব হলো, তাতে সর্বমতেব প্রতিনিধিরা ' 
খাকবেন। থাকবেন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, শিক্ষাক্ষে্র প্রভৃতি 
দিকের বিশিষ্ট ব্যক্তিবগ। ভাবার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত হলো, রাজ্যে যে ভাষা আছে 
সেটাই থাকবে, তবে কোনো জেলায় যদি ৬০ এতাংশ ও তারও বেশি ভাষাগত 
দিক থেকে সংখ্যালথু থাকে, তাহলে*সেই জেলায় সরকাতী ভাষা হিসাবে আরও 
একটি ভাষা থাকবে, সেটি হচ্ছে এ জেলার ভাষা। জাতীয় সংহতি সম্পর্কে 
বৃহত্তর বৈঠক কেন ডাকা হবে সেই বিষধে প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীদ্দেৰ একটি 
করে চিঠি দিয়েছিলেন ১৩ই আগস্ট । চিঠিখানা ভলে। এই 

প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, 

জাতীয় সংহতি বিষয়ে যে বৈঠক এখানে বসেছিল তাতে আপনারা 

উপস্থিত ছিলেন এবং তিন দ্দিন ধরে সং্লিস্ট বিষয়গুলি নিযে আপনার 
আলোচনাও করেছিলেন * বল। বাহুল্য যে, এই সভায় আমরা যারা উপস্থিত 
ছিলাম, বিষয়টির গ্ররুত্ব অন্থভব করতে পেবেছি। যে কাজ আমরা করেছি 
আমার মনে হয় তা বৈশিষ্ট্যপুর্ণ এবং তা উপকারেই আসবে। কিন্তু আমরা 
প্রকৃত প্রস্তাবে এই সমস্যার কয়েকটি দিক নিয়েই আলোচনা করেছি মাত্র, 
আমাদের আবার মিলিত হতে হবে অন্ান্ত দিকগুলি নিয়ে আলোচনা 


করবার জন্য । 
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আমি এখন আপনাকে লিখছি* বৈঠকের শেষের দিকে আমি য। বলেছিলাম 
তার প্রতি আপনার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে চাই বণে। যা বলেছিলাম 
সেটা হচ্ছে, জাতীয় সংহতির প্রশ্নটিকে বিবেচনা! করতে হবে জাতীয়লগ্তরে, আর 
সেজন্ত এই উদ্দেশে একটি বৃহত্তর বৈঠক ডাক। বাঞ্চনীয় । এট বৈঠতে অবশ্যই 
আমি চাইবে। আপনার আমহ্ন। মুখামন্ত্রীরা ছাড়াও আমি আমন্ত্রণ জানাতে 
চাইবে! সংসদ্দের বিভিন্ন দলের নেতৃপ্থানীয় সদশ্তদের এবং প্রখ্যাত ব্যক্তিদের, 
তাদের মধ্যে থ।কবেন শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য জীবিকার মাগষ। 

আমি চাই না যে এই বৈঠক খুব বুহৎ একটা! ব্যাপার হোক । স্রকারের 
বাইরে আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা একশর বেশি হওয়া উচিত নয়" আমি 
আপনাকে পরামর্শ দিতে বলবো কাদের আমরা এই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানাতে 
পারি, প্রধানত আন্তঃরাজনৈতিক ব্যক্তিগণ জীবনে ধাদের গুরুত্ব আছে অথবা 
আছে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও অন্যান্য জীবিকার ক্ষেত্রে । সীমিত সংখার জন্য 
হয়ত যাদের নাম আপনি পাঠাবেন, তাদের সবাইকে আমি আমন্ত্রণ জানাতে 
পারবে! না কিন্তু তবু আমি এই ব্যাপারে আপনার সাহাযা চাই । ভরত উত্তর 
পেলে কৃতজ্ঞ থাকবো । 

আমাব মনে হয় এই বৈঠকের উপযুক্ত সময় হচ্ছে সেপ্টেম্বরের এ্রেষ সষ্তাহের 
কোনে! দিন।, আশা করি এই সম্মট! আপনার পক্ষে দেএয়া সম্ভবপর 
হবে। ইবঠকের কাল বিলম্বিত হোক এ আমি চাই না। কিন্ত আগস্টে 
এটা হওয়া কঠিন, আমি নিজেই ভারতের বাইরে যাচ্ছি ৩*শে আগস্ট, 
আর ফিরছি সম্ভবত সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি | সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির 
সভা বসছে অক্টোবরে । এই সময়ের আগে আমাদের এ বৈঠকটা হলে 
ভালোহ হয়। 

আপনার বিশ্বস্ত 
জওহরলাল 


ডাঃ রায় দিল্লী থেকে কলকাতা আসবার জন্য সকালের একটি বিমান 
ধরলেন। আগের রাত্রিতে জিজ্ঞাসা কবলেন, আমরা কীভাবে ফিরিছি। 
আমরা বললাম ট্রেনে বার্থ প্রিজার্ত কর আছে। উনি বললেন, ন। না, তোমর! 
প্লেনে চলো আমার সঙ্গে । 


কিপ্ত প্লেনে যে আসবো আমাদের সং্গ,টাকা কই? এয়ারলাইনের 
লোকেরা আমাদের কিন্তু উপকার করেছিল। যখন শুনলো যে আমরা ডাঃ 
রায়ের কর্মচারী তখন তারা ধারে আমাদের টিকিট দিতে দ্বিধা! করলো! না, 
আমরাও স্েনের ঘদণে প্লেনে করে কলকাতায় ফিরে এলাম । 


*কয়লাখনিগুলোর ওপর রাজ্যের অধিকার 


১৬ই আগস্ট মহাকরণে কলকাতার সা*বাদিকদের কাছে ডাঃ রায় 
হযোরোপে ও,আমেরিকায় তিনি কী কী কাজ করে এসেছেন সে সম্বন্ধে কিছু 
"কিছু ব্রী্লন। তার প্যারিস সফরের উদ্দেশ্টা ছিল ফ্রেঞ্চ মেট্রো কোম্পানী ও 
ফরাসী সবকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, ধাতে তার! কলকাতার 
ভূগতস্থ পথ স*কাস্ত পরিকল্পটি তাডাতাডি শুক করে দেয়। তার মাথায় 
ছিপ কণকাতার পাতাল রেনরলব সঙ্গে বডো গঙ্গা বা ভগলি নগর ভিতর দিয়ে, 
একটা টানেল তৈরি করা কলকাতাব সঙ্গে হাওডার যোগ হবে এইভাবে, 
আর তার ফলে যানবাহন-চলাচলের সমশ্য।র অনেকটা সমাধান হবে। আমি 
বোধ হয় আগে বলেন, ভাব চেষ্টায় বছব দশেক আগে এঁ ফরাসী কোম্পানী 
কলকাতার ভূগভস্থ প” সম্পর্কে দশ ভলুামের একট পরিকল্প তৈরি করেছিল 
যেট। বিদেশী মুদ্রার অভাবে বপায়িত ক্ষবা যায় নি। 

যা-ই হোক, ডাঃ রাষের এই সাংবাদিক বৈঠকের ফলে কাগছে য।েরিয়েছিল 
সে সম্পর্কে জনপধারণের মধ্যে আগ্রহ দেখা দিলো প্রচুর। অ.4 তাই 
কলকাতাৰ শেরিফ একটি জনসভ1 ড।কলেন ডাঃ রাম্নকে শুধু অভিনন্দন, 
জানাবার জন্য নয়, জনসাধারণ যাতে তার নিজের মুখে শুনতে পারে উন্নয়ন 
সম্পকিত কথাবাতী, সেই জন্য । এই বৈঠকে ডাঃ রায় জোর দিলেন পশ্চিম- 
বঙ্গের কয়লা-সম্পদের ওপর | বললেন, প্রত্যেকের বোঝা উচিত মে পশ্চিম- 
বঙ্গের একমাত্র সম্পদ হন্কে কয়লা, যার ওপর পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি আবার 
গডে তোল! যায় ।  পশ্চিমবঙ্গেব মাটির শিচে রয়েছে একহাজার মিলিয়ন 
টন কধলা। পশ্চিমবঙ্গ এর খোজ করতে চেত্ছিল, কিন্তু তখন প্রশ্ন 
দাড়ালে। এটা করবে কে? জাতীয় কঘল! উন্নয়ন বোর্ড (কারণ কয়ল। হলো 
কেন্্রীয় সরকারের বিষ্য় ) না পশ্চিমবৃ্গ সরকার । 

এইখানে একটু থেমে, তিনি সভার শ্রোতাদের জানালেন, আমি কেন্দ্রকে 


৩৯৪ 


বলে দিয়েছি_-কয়লা হচ্ছে রাজজোর সম্পত্তি আর সেজন্ত রাজ্যই ও কাজটা 
করবে, কারণ বাংলার পক্ষে এ হচ্ছে জীবন-মরণের প্রশ্ন । আগামী পাচ 
বছরে রাজ্যে বছ শিল্প গডে উঠবে, আর তার জন্ত চাই পর্যাপ্ত বিছু/ৎ শক্তি। 

মুখ্যমন্ত্রী প্রসঙ্গ ক্রমে আরও জানালেন, বর্তমানে বিছ্যুৎ-শক্তিকে বাভাবার 
কর্মস্চি আমাদের আছে। গ্রামের মানুষদের কোক কমল! দ্রিতে 'হবে। 
রাসায়নিক সার তৈরি করার জন্যও কয়না তোল দরকার। এজন্য কারখান| 
তৈরি করতে হবে- যেখানে কয়লাকে কোক কয়লাম় পরিণত করতে পার! 
যাবে। আমার বাইরে যাবার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এর জন্য যন্ত্রপাতি 
জোগাড করা। কযলা যদি তোলা যায় তাহলে সব কিছুই হবে। 

এর আগে তিনি বাণিজা ও শিল্প বিভাগের অধীনে একটি খনি-সংক্রাস্ত 
অধিকার ( ডিরেকটরেট ) তৈরি করে একজন খনি-সকক্রান্ত উপদেষ্টা নিয়োগ 
করেছিলেন। রাজোর সরকারী ক্ষেত্রে কলা, পাথর, ঙলোমাইট, চায়না ক্লে 
প্রভৃতি' বিভিন্ন খনিজ পদার্থগুলিও কাকে লাগানোই হচ্ছে £ই বিশেষ 
বিভাগের কাজ। কয়লা খশি সম্পর্কে তার মত ছিল এই যে, খনিথ্ুলিকে 
নতুন করে লীজ দেওয়া বা নতুন খনি খোলা-_-এ সব হচ্ছে রাজ্য সরকারের 
অধিকারতৃক্ত । রাজ্য সরকারই লাইসেন্স দেবে, রাঙ্গা সরফারই পুরানো 
খনির লীজ ফুরিয়ে গ্েলে রয়্যালটির পবিমাণ ঠিক করে দেবে। রাজ্য 
সরকারের অধিকার সাব্যস্ত করবার জন্য তিনি ইয়োরোপ যাবার আগে 
দিল্লীতে সংশিষ্ট মন্থণালয়ে বেশ কযেকখান। চিঠি লিখেছিলেন । কিন্ধু কেন্দ্রীয় এ 
বিভাগটি বাংলার দাবি পুরণ করতে ইচ্ড্রক নয দেখে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে 
প্রতিবাদ-পত্র ন৷ লিখে পারেন নি। ২৩শে জুন তারিখে লেখ! এ পত্রে ডাঃ রায় 
যুক্তি দিয়ে তার মতটাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এবং সে যুক্তি ছিল 
অকাট্য । পরিশেষে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, যে সব রাজো কয়ল। আছে, 
সে সব রাজ্যের মুখামন্ত্রীদের নিয়ে অবিলম্বে একটি বৈঠক ডাকা হোক-_তোমার 
স্তরে এ নিয়ে আলোচনা হোক এবং এর পুরোপুরি মীমাংসা হোক । 

বল! বাহুল্য, এ নিয়ে তিনি কেন্দ্রের ওপর ক্রমাগত চাপ দিয়ে গেছেন 
এবং সাফল্য যখন হাতের কাছে, এমন সময় মৃত্যু এসে তাকে হঠাৎই ছিনিয়ে 
নিয়ে গেল। তীর মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে খনিবিভাগের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
কলকাতায় বৈঠকে বসেছিলেন । দিল্লীর চাপের কাছে শেষ পর্যস্ত রাজা সরকার 


অবশ্য নতি স্বীকাখ-্করলেন এবং করল! খনির ওপর রাজ্যের অধিকার 
নিয়ে ডাঃ ব্রা় ঘে কঠোব লডাই চালিয়ে গিয়েছিলেন, সেটাকে ধাম! চাপা 
দিলেন । & সন্াাই,বলতো, ডাঃ রায় যদ্দি মার কয়েকটা মাস বেঁচে থাকতেন 
তাহলে কযল। কেন্দ্রের ন। হয়ে বাজার বিষ্য় হয়ে দাডাতো। আর কয়লার 
অধিকাৰ পেলে বা'লার অর্থনীতি উন্নতির সৌধচডায় গিষে পৌছাতো । 


বিদেশ সফরের খরচপজ্ 


কলক্লাতায়ি ফিরে আসার পর ডাঃ বায় নেহেককে একটা চিঠি লিখেছিলেন । 
বদেধে তীর চিকিৎসায় ডাঃ রায় যাতে ১২০* পাউণ্ত খবচ করতে পারেন 
তার অন্রমতি চেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রণালয়েব কাছে কিন্তু তারা! তা! দিতে 
চান নি। এহনয়েই তাব গ্চিঠি | 


কলকাত। 
১৮ই আগস্ট ১৯৬১ 


ব্যক্তিগত 
প্রিয় জওহবলাল, 

আমাব বিদেশ সঞফবের বায়-সংক্রান্ত হিসাব এই সঙ্গে পাঠালাম। এ 
সব বিষয় নিযে তোমাকে বিব্রত কণতে চাই না, কিন্ত অর্থ মন্থপালয় যে বিপুল 
অস্থবিধার £্ কবে বসেছিলেন, তাতে মনে হয়েছিল প্রকৃত অবস্থাট। 
তোমাকে জানিয়ে রাখাই সব থেকে ভালে। | | 

আমি চিকিৎসার জন্য যখন ইয়োবোপ যাওয়া যনস্থ করলাম, তখন 
ডাক্তাবদেব বললাম বিদেশে চিকিৎসা ইত্যাদির বাপারে আমার কতো 
বিদেশী মুদ্রাব দবকার হতে পাবে আমাকে পৰীক্ষা করে সেই মর্মে একটা 
সার্টিফিকেট দিতে ৬ 

তারা আমাকে সার্টিফিকেট দিলো এই বলে যে আমার দরকাব হবে 
১২০০ পাউগড। কিন্তু অর্থ মন্ত্রক বা মন্ত্রণালয়ের লোকজনদের যেভাবেই হোক 
ধারণ হয়েছিল যে তারা ডাক্তারদেরও থেকে বেশি জানে, আর সেই জন্য 
তারা প্রশ্ন করলো ৬০ পাউগ্ডে "চলবে কি না? আমি উত্তরে লিখলাম, 
'আমার £্লাক্ষে কতো] টাকা লাগবে তা ধারণা করা সম্ভব নয, বিশেষ করে যেখানে 
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ডাক্তারের] বিদেশী মুদ্রার সুপারিশ করে সার্টিফিকেট দিচ্ছে। তারা যা স্থপারিশ 
করবে আমাদের তাই মেনে নিতে হবে এটাই হচ্ছে আইন। আরশ্ত টাকাটা 
দেবো আমি, কেন্দ্রীয় সরকার শুধু বিদেশী মুদ্রার ব্যবহারের অগ্নুমতিটুন্থ দেবে । 
আমি তাদের এ-ও বলেছিলাম, আমি যতটা পারি টাকা বাচাতে চেষ্টা করবে! 
কারণ বিদেশী মুদ্রার খরচ যতট1 পরিহার করা যায় ততই ভালো । আমি 
ডাক্তারী পরীক্ষার বাবস্থা করেছিলাম কোথায় কোথায় জানো? ইংলগ্ডে 
কইজারলাগ্ডে ভিয়েনায় পশ্চিম জার্মানী এবং পোল্যাণ্ডে। আর যদি সম্ভব 
হম ত পারিসে। লঞ্চনে আমাকে পরীক্/ করেছিল পাঁচজন ডাকার, 
স্বইজারল্যাণ্ডে একজন ও ভিয়েনায় একজন। এদের ঘতামতে আমি এই 
বুঝেছিলাম যে আর কোনে পবীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার নেই , এরা সবাই 
এক কথাই বলেছিল। সেজন্য আমি সিদ্ধান্থ নিলাম, প্যারিসে অথবা 
” পোলা ডে কোনো বিশেষজ্ঞ দেখিযে দবকার নেই । এই ডাক্ারব। আমাৰ 
কাছে পরীক্ষা বাবদ কি তে | নিলোই না, এমন কি বোগটাকে ঠিক ঠিক 
ধরবার জন্য যে সন রক্ত-পরীক্ষা, এক্স-রে ইত্যার্দি কবিরেছিল, তারও টাকা 
নিলো না। এরা আমার রুতজ্ঞতাভাজন। এদের দন্য আমি কিছু টাকা 
বাচাতে পেরেছি । আমি প্রায় এক হাজার পাউগড ফিরিয়ে এনেছি । 

একটা স্তবে এমন হয়েছিল যে সেঞ্টটোরিয়েট আফলাবদ্দর একভন আমাকে 
লিখে বসেছিল ষে প্রথম দশ অর্পেক টাক। নিলে আমার চলবে কি না, পরে 
যর্দি দরকার পড়ে তখন না য় আরও টাকা মঞ্চ করা যাবে । মামি এই সঙ্তে 
রাজী হই নি, কারণ ডাক্তাররা যদ্দি ভাদ্র পারিশ্রমিক চাইতো! তাহলে আমি 
মুশকিলে পডতাম | এ শুধু বান্তিগতভাবে আরমিই মুখকিলে প5তাম তাই নয় 
সার। দেশখ্রে পক্ষেই একটা ভীনতার হ্ত্টি হতো। 'মামি তোমাকে এ সব 
লিখছি শুধু তোমার অবগতির জগ্ত। 

ওয়াশি'টনে বিশ্বব্যাংকের চেবারম্যানের লামনে বিশ্ব" কেব একজন সদশ্য 
মিঃ রুশিশিষ্কি কী বলেছিলেন সে বিষয়ে আমি মোরারক্জীকে একটি চিঠি 
লিখেছিলাম, সেই চিঠির একটি কপিও আমি তোমাকে পাঠালাম । এটা 
একেবারেই অযাচিত ও "অবাঞ্চিত 

তোমার ন্েহভাজন, 
বিধান 
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নত্ন দিল্লী ২১শে আগষ্ট ১৯৬১ 
প্রিয় বিধান, 
তোমাব»১৮ আগস্টে চিঠি, যাতে তুম বিদেশে তোমাব খবচপত্্ ও প্রা 
এক হান্গাব পাউও বাগনোর কথা নিস্তৃত ভাবে লেখবাব কষ্ট স্বীকাব করেছো 
তার জন্য ধন্যবাদ্দ। আমাকে স্বীকাখ কবতেই হবে, এই টাকা লাচান'ব 
ব্যাপারে তুনি বিশে কৃতিত্ব অর্জন কবেছে।। 
মামি বুঝতে পারি ন! কশিশিঙ্ষি কী কবে কলকাতা সম্পর্কে এ বকম 
ত্িৃতি পেযু/ *মানবা সত্যি সত্যি যা কৰাত যাচ্তি এ বিবৃতি তাব 
সম্পূর্ণ বিপরাত। 
তোমাব সেেহভাজন, 
কত€হব 


পাটশিল্পসে সংকট 


১৯৬০ ৬১০৩ পাটশিলে একট। সংকট দেখা দিলো । বাচা পাটের দামে 
প্রচগ্ডভাবে তাবতমা ঘটলো যার ফ”প পাট চাষীর] ভয় পেয়ে গেল আব সেজন্য 
বাজাবে পাটেবও অভাব প৬ গেল। ,বিদশী মুদ্ধা অজনের দিক থেকে পাট 
ছিল অগ্ততম বস্ত, সব খেক বেশি শ্রমিক কণ্জ কবতো এই শিল্পেব ক্ষেত্রে। 
পাটকলগুলো পাটবোনা যন্ত্র বন্ধ কাব দিতে লাগণে।, কাজেব সময় কমি 
দিতে লাগালা অখবা কিছু ধানব চন্া পুবোপুবি কাঁখখানা ধঙ্ধ কবে "দিতে 
লাগলো, যাব ফলে পাটক'লব শ্রমিক দব +ষ্টেব আব সীমা বহলো নাঁ। দেশ 
নিভাগেব সময পশ্চিমবঙ্গে পাট তৈবি হতে। বাধিক প্রা ছ লক্ষ গাট, যেঢ। 
প৫খ বে উড হখেছিল ২০৮৯ পক্ষ ণাট। কিঞ্থ দাখ কে যাওখাব জগ্ত পাটের চাষ 
১৯৫৫ ৬০এ যগান হয়েছিল ৮১৭ লক্ষ একব, সেখানে ১৯৬০ ৬১ত কমে গিষ 
দাড়ালা ৭২০ লক্ষ গরুব। *ঢাস্ষব পরিমাণ যখনই বাডতো ৩খনই দাম কমে 
যেতে? আব চাষধীর। ভযঘ পাবার দক্ুন যখন চা?যব প'রমাণ কমে যেতো। তান 
শিল্পে দেখা দিতো সংকট । 

মুখামন্ত্রা গাবতীয় পাটকল সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসে এউ 

ংকট মোঠানর জন তিন ধফাব একটি ফবমূণা দিলেন। (১) চাষীদ্দেব একটা 
নিদিষ্ট দামু দিতে হবে যাতে তাবা চাষের খরচ, জমিব ভাঁডা, বেতন, যানবাহনের 
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বায় ইত্যাদি সংকুলান করতে পারে আর তার সঙ্গে কিছ যেন মুনাফাও পায়। 
€২) পাটকল মালিকরা! ও সরকার একটি বাফার স্টক বা সংকটকালীন ভাগার 
স্থষ্টি করবেন এবং কিছু পরিমাণ মৃল্য-সমর্থন (প্রাইস সাপোর্ট ) দেবেন। 
(৩) পাটচাষীদের চাষ বাডানোর জন্য দরকারী সরঞ্জাম ও জিনিসপত্র দিয়ে 
উৎসাহিত করতে হবে। এই সঙ্গে তিনি সতর্ক করতেও ভূললেন না যে, 
ভারতের সব থেকে বজে। প্রতিযোগী হচ্ছে পাকিস্তান ।, তার্দের আধুনিক 
যন্ত্রপাতি-সন্বলিত নতুন নতুন পাটকল হয়েছে, যদিও তাদের কলের উৎপাদনের 
পরিমাণ সীমিত। 


ডাঃ সুবোধ মিত্রের মৃত্যু 

৫ই সেপেটগ্বর সন্ধ্যাবেলা মুখামন্ত্রী যখন গাড়ে থেকে নামলেন আমি তাকে 
ভিয়েনা থেকে আগত একটি তাববাতী পরিলাম যাতে ডাঃ স্থবোধ মিত্রের মৃত্যুর 
খবর ছিল-_-আাগের রাত্রে ভিয়েনাতে হৃদবোগে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেছেন । চিন্তরঞ্ন সেবা সদন ও ক্যান্সার হাসপাতাল সংগঠনের ব্যাপাবে 
ডাঃ মিত্র ছিলেন ডাঃ রায়ের দক্ষিণ হস্ত বিশেষ । ডাঃ মিত্র ছিলেন কলকাতা 
বিশ্ববিদ্ালয়েব উপাচাষ এবং একজন প্রখ্যাত কান্সার বিশেষজ্ঞ । তিনি ভিয়েনা 
গিয়েছিলেন একটা কন্‌্ফারেন্স বা বৈঠকে যোগ দিতে । বল। বাহুল্য, ডাঃ 
মিত্রের পরিবারের লোকজন এবং অন্থরাগীর। তার মুতদেহ কলকাতায় আনবার 
জন্য ধ্যগ্র ছিলেন, কিন্তু এন্য বিদেশী মুদ্রার মঞ্তুবী চাই । মুখামন্ত্রী কেন্দ্রীয় 
অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে দিল্লীতে টেলিফোনে যোগাযোগ করে এ 
টেলিফোনেই প্রয়োজনীয় মঞ্জুরীর বাবস্থা করলেন । উপাচার্ষের মরদেহ বহন 
করে নিয়ে আদার সমস্য খরচ যোগালেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । 


সরকারী ভাষা হিনাবে বাংল! 
সব থেকে উল্লেধযোগ্য যে সব বাবস্থা নিয়েছিলেন রাজ্য সরকার, তার 
মধ্যে অন্ততম হচ্ছে “পশ্চিমবঙ্গ সরকারী ভাষা-বিল ১৯৬১" পাস। এই বিলেই 
বাংলা ভাষাকে সরকারী কাজে বাবহার করার নির্দেশ রয়েছে । বিনা বাধায় 
বিলটি বিধানসভায় পাস হয়ে গেল ২৫শে সেপ্টেম্বর | 'এর মধ্যে সরকারী ভাষা 
হিপাবে বাংলার পাশাপাখি নেপালী ভাষারও স্থান রইলো- দাঞ্জিলিং জেলার 


তিনটি মহক্মা দাঞ্জিলিং, কালিম্পঙ ও কাশশিয়ং-এ ব্যবহার করার জন্য। 
বিধানসভায় এই বিলম্উঞ্জঞ্লে বাংলা ভাষার মহিমা*্কীর্তন করে জ্যোতি বন্ধ যে 
আবেগময় ভাষণ দিয়েছিলেন ত1 চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে । এই বই লেখবার 
সময়ও দেখছি, ৩০ বছর পরে বিধানসভায় ই"রেজীর বদলে বাংলায় ভাষণ 
দেওয়ার রেওয়াজ হয়েছে, কিন্ধ সরকারী নথিপত্রে ইরেজী সরিয়ে বাংলা এখনো? 
তার স্থান করেরখ্শশতে পারে শি। 

সেপ্টেম্বরের শেষে মুখামন্ত্রী বিমানে দ্িলী গেলেন জাতীয সংহতি বৈঠকে 
যোগ দেন্টুর জন্তা। কন্ফারেন্সদ বা বৈঠকের উদ্বোধন করলেন উপরাষ্টপতি 
ড্ুঃ বাধারুস্কুণ ।* বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও মৃখ্যমন্ত্রীরা ছাড়া ৪ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধারা 
দিকপাল” হয়েছেন সেই সব নেতৃবুন৪ ছিলেন। নেহেরু তার ভাথণে চারটি 
শয়তানির বিবষ উল্লেখ করলেন যা দেশ জুডে বসে মাছে । সেগুলি হলো 
সাম্প্রদ্দায়িকত।, «এ!বছেষ, প্র্ঠদশিকত।, 'আব ভ।ষাগত সংকীর্ণতা। তিনি 
বললেন, এই শযতানিগুলিই ভারতকে আরও দ্রুত এগুতে দিচ্ছে না বা ভারতে 
সামাজিধি *৪ অর্থ নৈতিক পরিবর্তন আনতে দিচ্ছে না । 

রাধারুষণ তার ভাষণে ১৯৬৫র পরেও অন্যতম সরকাঁরি ভাষা হিসাবে 
ইংরেজী চালু রাখরার কথা বললেন । তার বক্তবা দক্ষিণ এবং পুর্ব ভারতের 
প্রতিনিধিদের কাছ থেকে বাহবা কুডোলে।। তিনি বললেন, আন্তর্জাতিক 
জাত্তির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে আমরা অগ্রসর হচ্ছি এবং আস্তঙ্গাতিক 
বিষষগুলিতে আমর! গুরুত্বপুণ ভূমিকা পালন করছি। 

এই কন্ফারেন্স ছুটি কাষনির্বাী কমিটি গঠন করলো যারা রাজনৈতিক 
দলগুলির জন্য একটা আচরণ বিধি তৈরি করবে এবং জাতীয় সংহতি গডে 
তুলতে চেষ্ঠা করবে ( শেষপর্যস্থ জাতীষ সংহতির শপথ বাক্য রচিত হয়েছিল, 
প্রত্যেক বছরে বিশেষ একটি দিনে স্কুলে কলেজে জনসভায় সেটি পড়া হতো )। 


 নির্বিনী অদ্ভিযানের উদ্বোধন 
ংগ্রেসের নিবাচনী অভিযান পশ্চিমবঙ্গে শুরু হলো এবার প্রধানমন্ত্রী 
জণগহরলাল নেহের্কে দিয়ে নয- মুখ্যমন্ত্রীকে দিসে । কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে 
জিতবে বলে তার ধারণ! এতদূর বদ্ধমূল ছিল যে নেহেরুকে এজন্য তিনি আর 
কষ্ট দিতে চান নি। এক কাধে প্রশাসনের দায়িত্ব, অন্য কাধে দলের দায়িত্ব, এই 
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ছুটি ভার নিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন । প্রথম নির্বাচনী সভার স্থান হিসাবে 
বেছে নিলেন বর্ধমান | সমস্ত নির্বাচনী সভাতেই দুদ শঞ্চবার্ধিক পরিকল্পনায় 
রাজা যে আধ্িক অগ্রগতি লাভ করেছে সে সব কথাই তিনি বেশির ভাগ 
বলতে লাগলেন। ১ল1 অকটোবর বর্ধমান টাউন হলের ময়দানে বিপুল 
জনসভায় তিনি দেশের উন্নয়ন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, এই 
কৃতিত্ব সম্ভবপর হয়েছে জনগণের অকু্ সমর্থন ও সহযে।গিত্বার জন্য | তারা 
বুঝতে পেরেছেন একমাত্র কংগ্রসই দেশকে একটি কল্যাণমূলক রাজ্ো 
পরিণত করতে পারে। তারা পরিকল্পনার শ্বাদ পেয়েছেন_ দেশকে গডে 
তোলবার জন্ত আরও ছুর্বার গতি তারা কামনা করছেন । ও , 

নির্বাচনী অভিযানে বেরিঘে তিনি রাজ্যের প্রায় প্রতোক জেলাতেঠ গেছেন 
আর যেখানেই গেছেন হাজার হাঙ্জার লোক এসে জডে হয়েছে তার কথা 
শুনতে । উত্তরবঙ্গ থেকে ফিবে একবার তিনি তার এক বন্ধুকে বলেছিলেন, 
আমি অবাক হয়ে দেখলাম প্রায় কুডি ভাজার লোক করাককায় এসে জডো 
হয়েছে আমাকে শুধু দেখবে বলে। ওখানে কোনো জনসভার কর্মস্ছি খিল না। 
তার! শুধু শুনেছিল আমি এ পথে চলে আসবো । সত্যি বলছি, লোকেরা 
আমাকে যেভাবে তাদের প্রীতি ও স্সেহের নিদর্শন দেখিয়েছে আমি তাতে 

অভিভূত হয়ে গেছি ॥ 

এর দুই সপ্তাহ পরে ১৪৯ অক্টোবর নেহেক এলেন আলানসোলের কাছে 
চিন্তরঞ্তনে, ডাঃ রায় ও রেলমন্ত্রী জগজীবন রামের উপস্থিতিতে ভারতে নিমিত 
প্রথম" ১২৩ টন বৈচ্যাততিক লোকোমোটিভটি চালু করতে । এই সঙ্গে সবারই 
মনে পডলে। পশ্চিমবঙ্গে রেল ইঞ্জিন কারখানা তৈরির পিছনে ডাঃ রায়ের কী 
অনলস সাধনাই না ছিল। 

নেহেকু কিন্ধু এই অন্নষ্ঠানের সভায় আসন্ন নির্বাচনের কোনে। কথাই তুললেন 
না। বিষয়টা তিনি তার বন্ধু ডাঃ রায়ের উপযুক্ত হাতে ছেডে দিয়ে নিশ্চিন্ত 
ছিলেন। ” ৃ 

নির্বাচনী সফরে ৪ঠ1 নভেম্বর বাকুডা জেলায় এসে ডাঃ রাগ তার নতুন 
নির্বাচনী এলাকা শালতোড়ায় গেলেন। বাকুড়৷ শহর থেকে শালতোড়া, এই 
৩৫ মাইল পথে অনেক ভোরণ তৈরি করা হয়েছিল, দোকানে দোকানে, লোকের 
বাড়িতে বাড়িতে কংগ্রেদ পতাক1 উদদ্ছিল, পুরন্ীর! তাঁকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছিলেন 
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শাখ বাজিয়ে। তার নির্বাচনী এলাকা হিসাবে কেন তিনি শালতোডার মতো? 
অনুন্নত গ্রাম্য অঞ্চলু বেছে নিলেন সেঞ্সম্প্র্কে জনসভায় তিনি বললেন, 
পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্য অঞ্চলে ধারা বাস করেন আমি তাদের জানতে চেয়েছিলাম । 
শুধু শহঢররঁ সমস্যা নিয়েই নিজেকে আমি ব্যস্ত রাখতে চাই না। রাজ্যের মোট 
জনসংখায্ি প্রার ৮০. এতাংশই বাস করে গ্রামে । তাদের সমস্তার মোকাবিলা 
করতে হবে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মনপ্রাণ দিয়ে । 

কি্ত তার পরবর্তারা তার এই শ্লাশ্বাস বাণীকে কাধে পরিণত করেন নি। 
এই সেধিন ১৯৭২-৭৩ সালে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় শালতোড়ার লোকদের 
বলেছেন, উড রায়ের ইচ্ছা তিনি পুরণ করবেন । 

৯৩৪ নভেম্থব কলকাতার ময়দানের জনসভায় ছয়টি বামপন্থী দলের যুক্তফণ্ট 
€মি পি. আই., আর এস. পি., এস. উউ. সি.) ফরোযার্ড ব্রক, ফরোয়ার্ড বক মার্কসিষ্ট 
ও আর. পি. দি আই) তাদের নিবাচনী অভিযান শপ করলেন। সভায় নেতারা 
পশ্চিমনঙ্গে বিকল্প সরকার গণ্ঠিনে গ্লোগান তুললেন । প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার 
এব ক্লুয়েকদিন পরে কম্যুনিষ্ট দল তাদেব এক সুযোগ্য নেতাকে হারালে, তির্নি 
হচ্ছেন বঙ্ষিম মুখোপাধ্যায় । যেদিন তিনি মারা যান সেদিন সকালবেল' 
কযষেকজন কমিউনিষ্ট বন্ধু ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করে বহ্কিমবাবুর অবস্থার কথা 
জানালেন । তীকে ভদ্তি কর হয়েছিল কলকাতা মেডিকেল কলেজে । ডাঃ রায় 
তথ্খনি ফোন তুলে (মডিকেল কলেছেৰ প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথ। বললেন, 
চিকিৎসার কী কী ব্যবস্থা হবেছে বা হবে সে সম্পর্কে খুটিয়ে খুটি”য আলোচনা 
করলেন। আতঘ্বরা দেখেছি ডাঃ বায় ও বঙ্কিমবাবুর মধ্যে পর*ণ রের প্রতি 
শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম । বঙ্ধিমবাবু ১০-এখ দশকে যখন রাজনৈতিক্ক জীবন তরু 
করেন কংগ্রেস কর়ী হিপাবে ডাঃ রায় তখন থেকেই তাঁকে জানতেন । 

নিবাচনী প্রচার অভিযান সংক্রান্ত ব্যঞ্তার মধ্যেও অক্টোবর মাসে দুজন 
মান্তগণ্য অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে ভযেছিল ডাঃ রায়কে । সই অক্টোবর 
বিধানসভা ভবনে মুখাক্ব্ত্রীর কামরায় তীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন ভারতে 
নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক জে. কে. গলব্রেথ। তিনি এবং তার 
দলের লোক জন কলকাতার উন্নয়ন সংক্রান্ত পঁ*্কল্পনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে 
আলোচন! করলেন এক ঘণ্টা ধরে। বৈঠকের শেষে অধ্যাপক গলব্রেথ 
অপেক্ষমান সাংব্যদিকদের বললেন, আপনাদের রাজ্যের মুখামন্ত্রীর সঙ্গে 
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কলকাতার সমস্যা নিয়ে আমার যে আলোচনা হলে! তা যেমন তথাসমৃদ্ধ তেমনি 
শিক্ষণীয়। গুর কথা শুনতে গুনতে আমার মনে হচ্ছিল এই বৃদ্ধ বসেও এ 
সব বিষয়ে অধ্যাপনার কাজ করতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। 

রাষ্ট্রদূত আরও জানিষেছিলেন মুখ্মন্ত্রীর আমেরিকা ভ্রমণেঞ্ক সময় 
আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে তিনি অনেকম্মণ কথাবাতা বলেন। তার সঙ্গে 
কথা বলে প্রেসিভেপ্ট এমন মুগ্ধ ইয়েছিলেন যে তিনি নিজেই কলকাতার 
পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। 

২১শে নভেম্বর ডাঃ রায় প্রদেশ কংগ্রেসের কতা অতুল ঘোষকে নিয়ে দিল্লী 
গেলেন কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির সভায় যে।গ দিয়ে বিধানসভ। 'এবং লোক- 
সভার নিধাচনের জন্য বাজ্যের ক'গ্রেস প্রার্থীদের তালিকা চডাস্ত করে নিতে। 
প্রধানমন্ত্রী নেভেরু প্রায় ত' ঘণ্টা [ছলেন এই সভায়। তিনি ॥বরিয়ে এসে 
সাংবাদিকদের বললেন, পশ্চিমবঙ্গে কণগ্রেস এবার দাকণভাবে জধী হবে। 
£ মুখ/মন্ত্রীকে বলা হলো, তিনি কলকাতাব চৌরঙ্গি খেক নিবাচনে দাড়ান 
আর নয়ত বাকুডার শালতোডা 2কে। কলকাতায় মুগ/মগ্ধী ফিরে «এলেন 
২৪শে নভেম্বর | এর চার দিনের মধ্যে অর্থাৎ ২৮শে নভেম্বর তিশি হারালেন 
তার বড়ো ভাই ব্যারিস্টার সুবোধ বায়কে । এ তারিখেই তার কামরান 
একটি ফরালী সংস্থাব সঙ্গে চক্তি হলো, হীরা 'পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ 
করবেন ৬ কোটি টাকার দুর্গাপুব রাসায়'নক প্রকপ্সেব বাপারে। এই 
ভাবে এ প্রকল্পের প্রথম স্তর সংগঠিত ভলো। পরিকল্পনায় ছিল দুর্গাপুর 
কোকচৃন্তী, কারখানার বাই প্রডাক্ট পা সহ উৎপাদণকে কাছে লাগিয়ে ৯৬০০ 
টন ফেনল তেরি করা হনে। এও আশা করা তয়েছিল যে ফেনল, থাণলিক 
আনহাইড্রাইড, কষ্টিক সোডা এব" ফ্লোরিণের মতে। প্রধান প্ধান রাসায়নিক 
দব্যগুলি তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বহু মুল্যবান এবং বিভিন্নমুখী 
রাসায়নিক শিল্প গডে উঠবে । এদিন এখানে ফরাসী সংস্থার প্রতিনিধিরা চলে 
গেলে তিনি ভার কয়েকজন বন্দুব কাছে পশ্চিমবঙ্গের বিপুলায়তন শিক্ষিত 
বেকারদের সমস্যার সমাধানে তিনি কা চিস্তা করেছেন ত। খুলে বলেন। নিচু 
গলায় তিনি সেদিন বলেছিলেন, দেখ আমার একট। স্বপ্ন আছে । 'মার যদি ছুটি 
বছব আমি নেঁচে থাকি তালে আমি মুবক গ্রাজুঘেটদের উত্সাহ দেবো গঙ্গা 
আর দুর্গাপুর খালের ছুই ধরে তারা সারি সারি কুটিরের মন্ডো করে শিল্পসংস্থ। 
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গডে তুলুক$ আমি তা'দব জমি দেবো মূলধন দেবো আব প্লভ মূল্যে বিদ্বাৎ 
শক্তি দেবো । তাব'স্খ্রাপুর থেকে পাতং প্রধান প্রধান বাসায়নিক দ্রবা, 
ইস্পাত, লোহা 'মাব কষলা। বাঙালী যুবকদদব সামর্থ আব বুদ্ধির ওপব 
আমাব পুরো আস্থা মাডে। শামি যি তাদের মন এই সব শিল্পেব দিকে 
ঘোবাতে' পাবি, তাহলে মামি এই বিবাট শিক্ষিত বেকাবদেব লমশ্যাব 
মোকাবিল। কবা?ত পাবাবা। শামি জানি মুক্তি এই পথেই । 

বলত বলতেঞ্তিনি ছুটি চোখ বুজে চপ কাব নইলেন কিছুক্ষণের জন্য | 
আমব! যাবা তখন নাব পবে থাকনাব (পীশাগা জন কবেচ্ছিলাম, তাব। ভাব 
এ সগতো নিস সানছিলাম | 

১বা* ছিসেণ্বব নোহক এলাচানাদ খেকে দমদম লিমান বশপবে এসে 
পৌচ্ছলেন | ১৯৫২ এবং ১৯৫৭-ব নির্বাচনের প্রাককালে যেখান থেকে ভাষণ 
দিয়ছিনলশ, না ।প্র সথান ক ভাষণ দিলেন, তবে এনাবকাব বাজনৈতিক 
পর্ববস্থিতি একেসাবে মালাদা। “বালব ভাষণে তিনি সাম্পদায়িকতাবাদীদের 
বিক্দ্ধেষ্তক্ষটা নশলেন না, যতট। বললেন গীন ভাব সীমান্ম বিবোধ নিয়ে। 
লক্ষ লক্ষ মাণমেব সামন্ন তিশি ঘেোসশ! কব”লন, ভাবত ছপ কবে থাকবে না 
যতগণ ন। পথঞ্জ চুাল্ল সঙ্গে তাৰ সমানগের বাপাবট'ব (কোনে ফয়সালা 
হয়। তিন বললেন, * বিষয়ে *ন্বামবা "ম বাবস্থা নেন, ত। ভবে স্থচিশ্থিত 
এব" শ্প্ড | * 

তাব ভামণে চীনের প্রপঙ্গ বাববাব টেনে আনাম জনসমুদ্রে উল্লাসে ক্বদবনি 
জাগলেণ৭ আমি নাক ভয়ে দেখেছিলাম, সভাষ উপস্থিত কয়েকজন" চীন! 
কটনীতিবিদ আসন ছে"ড উঠে যাচ্ছেন , তাৰ মুখ গুলো বাগে থখমথ্ম কবছে 
ডাঃ বাব সভভাগতিত্ব কবছিলেন। তিনি মঞ্চ থেকে একটু ঝুঁকে দেখছিলেন, মুখে 
তখন মদ মুদ্ধ হাসিব বেগ।। চীনের ব্যাপাবে ভাবতেব কমানিস্ট দল যে 
ভূমিকা নিয়েছে “সে প্রসঙ্গ৭ তুললেন নেহেক, বললেন, তাদেব ভূমিকা 
বিদঘুটে । এবপবে তিনি গোধাব কথা তুললেন । গোয়াব জ্ঞা লীয়তাবাদীদেব 
গপব পত,গীজব। আত*কেব শাসন চালিয়েছে । তিনি ইঙ্গিত দিলেন, ওখানকার 
জনগণকে মুক্ত কবাব উপযুক্ত বাবস্থা নেন্যা হবে। 

দুর্দিন পরে বাশিয়াব নেতা! ব্রেক্নেভ এলেন কলকাতায় । একটি ভাষণে 
তিনি ঘোষণা কবলেন, ভাবতে মাতৃষ্তমি থেকে বিদেশী ইঈপনিবেশ্িক শক্তির 


8০ ৪ 


ছিটেফকোটা দূর করতে ভারতের যে সংগ্রাম, তার প্রতি সোভিয়েত দেশ এবং 
আমাদের জনগণের পুরে! সমর্থন আছে। 


দক্ষিণ আমেরিকায় গেল বাংলার চিতাবাঘ 

১৯৬১-এর বছরটি শেষ হলো বাংলার চিতা আর দক্ষিণ আমেরিকার 
উটজাতীয় প্রাণী লামার বিনিময়ের মধ দিয়ে । বাংল! থেকে গেল ছুটি চিতার 
বাচ্চা। আর পেরুর লীমার চিডিয়ার্খানা থেকে এলো! উদ্চি পর্বতবাসী ছুটি 
লামা। ইউনেক্ষোর একজন বাঙালী অফিসার তার কাঙ্ছে নিষুক্ত ছিলেন 
দক্ষিণ আমেরিকায়, তার নাম বিমলেন্দ চট্টোপাধ্যায় । তিনি "মাগে এ বিষয়ে 
ডাঃ রায়কে চিঠি লিখেছিলেন। আর তাতেই লামাছুটিকে া্জিলিং 
চিড়িয়াখানার জন্য জোগাড কবতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন ভা: রায় । রাজা 
সবকারের পক্ষ থেকে তিনি একটি অনুষ্ঠানের, মাধামে চিতার বাচ্চাছুটিকে 
আন্তর্জীতিক এক বিমান কর্তৃপক্ষের ভাতে তুলে দিলেন , তারা ওদের নিয়ে 
রন্না হবেন পেক্তে । এর পরের বছর লাম। ছুটি কলকাতা এহন চিডিযা- 
খানায় কিছুদিন ছিল। তখন ৭দেব দেখতে প্রচর ভীঙ হতো চিডিয়াখানায় । 
পরে অবশ্য ওদের দুটিকে 'দাজিলিং পাঠিয়ে দেওয়। ভয় । 


(১৯) 

( ১৯৬২ ) 
ভারতীয় জাতীয় ক'গ্রেসের ৬৭তম নাধিক 'অর্ধিবেশন বসলো পাটশায় 
জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে, কিন্ত আমাদের মুখামন্ত্রী যেতে পারলেন না নির্বাচনী 
প্রচার অভিযান নিয়ে বাস্ত থাকার দরুন । ১৯৫৭তে য। দেখেছি, এবারেও 
তাই। উত্তর অথবা দক্ষিণ বঙ্গের ভ্েলাগুলিতে তিনি গেছেন একটি ছাকোটা 
বিমান ভাড়া করে। সঙ্গে থাকতেন প্রদেশ কংগ্রেসের কর্তী অতুল ঘোষ, 
আর ছুজন প্রথম লারির সংবাদদাতা, একজন অম্বতবাজারের, অগ্তজন আনন্দ- 
বাজারের । আমি আগেও বলেছি, নির্বাচনী প্রচারে একটি ছোট স্ব্যাটাসে কেস 
থাকতে তার সঙ্গে। তাতে ভক্তি থাকতো! ছোট বডেো! নোঁটের তাডা, 
ংগ্রেসের নির্বাচনী তহবিল থেকে নেওয়া প্রাণীদের খরচপত্র চালাবার জন্য । 

বাহুল্যবোধে এ নিয়ে আর বিস্তুত আনোচনা এখানে করলাম না। 
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তৃতীয় সাধারণ, নির্বাচন 

জানুয়ারির দ্রিতায়* সপ্তাহে উত্তরবঙ্গের জেলা গুলিতে তিনি ঝটিকা সফর 
করতে,ল্ালেন। বিরাট বিরাট জনসভায় ভাষণ দিতে লাগলেন । ছুটি পঞ্চ- 
বাধিক পরিকল্পলাকালে ক'গ্রেস কী কী কাজ করেছে তার ফিরিস্তি দিতেন। 
তাব" ভাষণে তিনি সরাসরি আক্রমণ কবতেন সাম্প্রদায়িকতাবাদীদ্দের ততটা 
নয়, যতোটা"কমিউনিস্টদেব । 

১৬ই ফেব্রুয়ারি ক'গ্রেস স*সদীয বোঢড দিলীতে াদেৰ নিয্মের ব্যতিক্রম 
'ঘটিযে ষ্ডাঃ বায়কে দুটি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে প্রতিযোগিতা করতে অন্তমতি 
দিলেনপ ফলে যুগপৎ চৌরঙ্গি ও *লতোড| নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে প্রাী হতে 
এবং প্রতিযৌগিতা কবতে ন্নাব আব কোনো বাধা বইলো! না । বলা দরকাব 
এই বৈঠকে ঢাঃ রাষ উপস্থিত ছিলেন না। এক প্রসঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি 
এন সন্ধীব বোচ্ড সাশবাদিজফদেব বললেন, ডাঃ বাষ শুচ্ছেন চাং রায়, তার 
কথাই আলাদা, তিনি “যেটা পছন্দ কববেন সেটাই হবে। তার, ব্যাপান্ধে 
নিষমের বাতিঞম কবা হযেছে, তিনি যদি ঢান, একযোগে ছুটি নির্বাচনী কেন 
থেকেই তিনি প্রতিযোগিতা কবতে পারেন । 

মাইহোক*শুণ€ লো! তৃতীয় সাধাবণ নির্বাচন। রাঙ্গাগুলিব মধো পশ্চিমবঙ্গেই 
প্রথম ভোটাভুটি আবপ্ত হয়ে গেল। ভোটসংখা। হচ্ছে ১,৩১১৮৪১৩৮৫১ মোট 
জনসংখা] হচ্ছে প্রা সানডে তিন কোটি। দশ দিনের ভোট-সংক্রাস্থ 
কর্মস্থচি 'াবন্সের তাবিখ ১৬ই ফেব্রুয়াবি। ডাঃ রায জেলা*লিতে তাব 
ঝটিকা সফব খেষ কবে এসে মন দিলেন কলকাতাব ২৬টি কেন্দ্রের ওপর, তার 
মধো নিজেব চৌ'রঙ্গি কেন্দ্রটি অন্থাতম | ১৯৫এতে ২৫২টি আসনের মধো 
কংগ্রেস পেষেছিল ১৫২, সি পিআই ৪৬, পি এস পি ২১ এবং অন্যান্য দল ও 
নির্দল প্রার্থী মিলে ৩৩, এ সালে কলকাতায় ক'গ্রেস ভালো ফল করতে 
পারে নি, মুখ্যমন্ত্রীব আন্ভনটিউ যায় ধায় হয়েছিল আর কী' 

এবাবে কলঙ্কাতাঁয় ভোটের দিন ছিল ২৬শে ফেব্রুয়ারি, রবিবার | মুখ্যমন্ত্রী 
এবার তার নির্বাচনী কাধালয়ের কমীদের মধ্যে বেশ কিছু অদল বদল করেছিলেন। 
ডাঃ রায় নিজের নিবাচনী কেন্দ্রের বিলি বাবস্বার তদাবক নিজেই দেখে 
নিয়েছিলেন । যদিও বিচিত্র বাসিন্দা সমাবেশের জন্য চৌরঙ্গিকে কংগ্রেসের দিক 
থেকে নিশ্চিত এলাঁক1 বলে গণ্য ঝরা হতো। ২০শে ফেব্রুয়ারির বেল! ৩টে থেকে 
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ডাঃ রায় কখন পাষে হেঁটে কখনো! গাড়িতে বিভিন্ন এলাকায় খুরে বেদ্িয়েছেন, 
বহু পথ সভায় ভাষণ দিয়েছেন । * তাৰ নির্বাচনী সংগঠক, এপম্েচ্ছাসেবক তার 
প্রতিছন্বী সিপি আই প্রার্থা বিশ্বীথ মুখোপাধ্যায়ের থেকে অনেক বেশি ছিল। 
প্রথম থেকে তাই তীর ধবে নিয়েছিলেন যে এ আসনটিতে ত্াবা কিছু, কবতে 
পাববেন না। বিশ্বনাথবাবুব দাদ। বাজা সবকারেব মন্ত্রী অজয়কুমাব মুখোপাধ্যায় 
কোনো কোনো জায়গায় নিজেব ভাইয়ের বিরুদ্ধেও প্রচার চালিয়েছিলেন। 
যাইহোক, উক্ত ববিবাব শান্তিতেই ভোটাঙুটি হয়েছিল কলকাতাষ। ভোট 
যখন শহবে চলছে, তখন বীকুডা জেলায় মুখ্যমন্ত্রীব গ্রামীন নিবাচনী এলাকা 
শালতোডা থেকে টেলিফোনে খবর এলো যে, তিনি জিতেছেন ৬০হ০ (ভাটের 
ব্যবধানে, এবং নিবাচিত বলে তাক ঘোষণাও করা হয়েছে । পবেৰ প্দন 
কলকাতাব ভোট গণনাও প্রা শেষ। এখানে তার জয আরও চমকপ্রদ । 
তার প্রতিদ্বন্থী যেখানে পেয়েছেন ৭৩৯০ভোট, তিনি পেয়েছেন ২২,৫৫১ ভোট । 
কর্নকাতাব কাগজ গুলো ব্যানার হেঙ্লাহন দিয়ে খবব বার কবলো, ডাঃ বাধে 
ডবল জয়লাভ। সোমবার রাত্রে মাবা তাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন 
তাদের মধো একজন হলেন অশোক সেন । তিনি তাব পুবানেো। উদ্নর কলকাতা 
ংসদীয় নির্বাচনী কেন্দ্র থেকেই প্রতিছন্থিতা করছিলেন । ডাঃ বাধ আব তিনি 
একতলা ঘবে বসেই কথাবাতা বলছিলেন।, কিছুক্ষণ পবে ডাঃ বায় আমাকে 
ডেকে অশ্োকবাবুব ভোগ্টেব ফলাফল কী তা জানবাব' জগ্ত নিদেশ ধিলেন। 
আরম খবর নিয়ে এসে দিলাম, অশোকবাবু বেশ ভালো ভোটেব বাবধানেই তাৰ 
প্রতিদন্দী'সি পি আই প্রার্থী এস কে আচাযের থেকে এগিয়ে আছেন এবং 
ধেশ বোঝা যাচ্ছে প্রীআচাদ্ধব জেতণাব আব কোনো আশা নেই। এর 
কিছুক্ষণ পরে খুব খুশি মনেই অশোক সেন চলে গেলেন। এ ২৭শে ফেব্রুয়াবিই 
প্রধানমন্ত্রী তাকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখলেন £ 
প্রি বিখান, 
তোমার ডবল জয়লাভে আমার অভিনন্দন। যা! উচিত হাউ হয়েছে । 
প্রিন্স ইয়ন্্ফ মির্গার একটি চিঠি তোমাকে পাঠালাম । রাজা সঞ্ভার জন্য 
সে একটি আসন চায়। এ সম্পর্কে তোমাব কী মতামত আমি জানি না। 
তোমার স্েহভাজন 
“জ৪হবলাল নেহেরু 
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পরের দিন মুখামন্ত্রী সকাল সকালই র$না,হলেন অফিসের দিকে । আমি 
পিছনের গাডি থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম পথচারীদের কাছে তিনি বিশেষ 
আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছেন। মহাকরণে তিনি পৌছবার পর খনি প্রথম 
এলেন দেখা করতে, তিনি প্রচার অধিকর্তা প্রকারম্ববপ মাথুর। তিনি মাথুরের 
দিকে তাকিয়ে বললেন, কী হে, ফটোগ্রাফার নিয়ে এসেছে! কেন? এখন 
তো! কোনো ডি আই পি আসছে না । তাহলে? 

মাথুর চালাকি করে প্রশ্ন এডিয়ে গেলেন তার চেয়ারের পিছনে দাড়িয়ে গিয়ে, 
আর আমকে তার পাশে গিয়ে দীডাতে অনুরোধ করে । তারপরে সবিনয়ে 
মুখম্মন্রীকে তিনি বললেন, শ্যর আমর! দুজন আপনার সঙ্গে ছবি তুলতে চাই। 
উতীয় সাধারণ নির্বাচনে আপনার ডবল জয় লাভের পর এই আপনার প্রথম 
অফিসে শ।*' আমাদের কাছে এই দিনটির বিশেষ তাৎপর্য আছে বই কী। 

মুখ্যমন্ত্রী একটু হেসে ফটে! তোলার অন্তমতি দিলেন। তার পবে মাথুর 
প্রন্তান্ব করলে আমাকে একটা চিঠির ডিকটেশন দিতে লাগলেন । এটি হচ্ছে 
নেহেরুর চিঠিখানার উদ্ভব | 


কলকাতা ২৮ ফেব্রুয়ারি 
১৯৬২ 
প্রিয় জওহর, 
তোমার ২৭শে ফেব্রুয়ারির চিঠি । এর ভগ অসংখা ধন্যবাধ,। 
আমি এই মাত্র শুনলাম যে অতুল্যবাবু সিপি আই এবং পি এসপি 
প্রার্থীদের পরাজিত করে সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন । আমি এতে খুব খুশি 
হয়েছি, কারণ এ ছিল সম্থমের লডাই । 
একট বিষয়ে নিশ্চিত যে, কলকাতা, ২৪ পরগণা ও হাশুডা, যেখানে 
আমর গতবার দারুণ* হেরে গিয়েছিলাম, সেখানে আমর! বেশ লাভবান 
হতে চলেছি । 
ইযুন্থফ মির্জার চিঠ্তিখান! পড়লাম । তাঁর 'নজের সম্থদ্ধে সে আমাকেও 
লিখেছিল । 
তোমার স্রেহভাজন 
বিধান 
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মার্চের প্রথম সপ্চাহে জেলাগ্ুলি থেকে ভোটের ফলাফুলু আসতে লাগলে।, 
আর সঙ্গে সঙ্গে জানা গেল বিপুল সংখ্যাধিক্যে ক"গ্রেস বিধানসভায় জয়লাভ 
করেছে, ২৫২টি আসনের মধো পেষেছে ১৫৭টি আসন। কিন্তু কলকাতা য় 
২৬টি আসনের মধ্যে পেয়েছে ১৪টি আসন। লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গে ৩৬টি 
আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেষেছে ২২টি আসন। প্রসঙ্গত বলা যাষ ভারতের 
তীয় সাধারণ নিবাচনে কংগ্রেস কেন্দ্রে এব" ১৫টি রাজ্যের মধ্যে ১৪টি রাজ্যে 
বিপুল সংখাধিক্য লাভ কবেছে। 

কিন্তু নির্বাচনের প্রসঙ্গে এসে আমরা একটি জরুরী ঘটনার কথা বপতে 
ভুলে গিয়েছিলাম । পশ্চিমৎঙ্গের মুখামন্বীব নিমন্থণে ভাবতের কয়লা 
উতৎ্পাদনকাপী রাজাঞ্চলি সাডা দযে ১৫শে জান্তয়ারি কলকাতার মহাকবণে 
একটি বৈঠকে বসেছিল । পশ্চিমবঙ্গেব সঙ্গে বিহার, গদি, অন্ধ, আসাম 
এবং মধ্য প্রদেশের প্রতিনিধিবা একযোগে একটি পৰিকল্পনাৰ মাপ্যমে সিদ্ধান্ত 
নিলেন যে, সংশ্লিষ্ট রাজোর স্বার্থে মুলো কয়ল। শিল্পেব উন্নয়নে কেন্দ্রীয় 
সরকাবের যে নীতি অবলন্থিত, তাব1 তার একট। পবিবঙ্তন আনতে চেষ্টা 
করবেন। কয়লা সম্পকিত এই বিষয়ে ডাঃ বায় ছিলেন 'অনমনীয় | সংবিধানেব 
কয়েকটি ধাবা উল্লেখ কবে তিনি দুঢতার সঙ্গে বললেন, এ কথা"ভাব। হুল যে 
কয়লা! এমন একটি বিষয়, যা কেন্রীয় স্রকারেব আগতায় পুখোপুবি পড়েছে । 
কয়লাথনির মালিকদেব কাছ থেকে বয়ালটি ভিসাবে আয় বাডানোব ব্াাপাবে 
রাজাগ্তল্ব “পব বাধানিষেধ মাবোপিত বয়েছে। তিনি প্রশ্ন কৰেন, কেন্দ্রায় 
সন্রকারেব এ এক্কিয়াব আছে কী? তিনি বললেন, রাজ্য সরকাবই কয়লা 
এলাকার প্রকৃত মালিক, সেঙ্ন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও বাজা সরকাবের মধ্যে 
কোনো অসদ এাবমূলক তফাৎ থাক1 উচিত নয। 

এবপর তিনি একটি পরিকলপশাব পক্ষে স্থপাবিশ কবেন,ষাব মাধামে অবিচল 
ভাবে পাপে ধাপে হতায় পবিকল্পনা কালের ফধ্যে ৯৭ ঠিলিয়ন টপ কয়লা তোলাব 
লক্ষ্য পুবণ করা যেতে, পারে। তিনি বলালন, রা।গলিব' কঙ্গে এই বিষসে 
যদি সমান ব্যবহার কর] হর, একমায তাঠলেই « কাজট। সম্ভবপর হতে পাবে। 


মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্ততি হিসাবে দীঘ! 


নির্বাচনী অভিযানের কঠোর পরিশ্রমের পর একটু বিাম নেবার জন্য এর 
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ছাপন পরে ডাঃ রায় সুজ, সেন, কালীপ? মুখোপাধ্যায় ও অতুল্য ঘোষকে সঙ্গে 
নিয়ে দীঘা রুওনা হয়ে গেলেন। মন্ত্রিসভায় কাকে কাকে নেবেন তা ডাঃ রায় 
নিজেই ঠিক করতেন, এবার বোধহয় বাতিক্রম ঘটাচ্ছেন। কিন্তু দীঘাতে 
পৌছে,কী সকালে জল খাবারের পরে, কী বিকেলবেলা তিনি নাডাজোল 
রাজবাড়িতে কসে অতুল্যবাবু, প্রযুল্লবাবু আর কালীপদবাবুর সঙ্গে তাসউ 
খেলতে লাগলেন্ধ। যদিও আমার নে হয়, এরই মধ্যে পুরানো মন্ত্রীদের 
কাকে কাকে রাখবেন ন। রাখবেন তা পাকাপাকি স্থির না করলেও তাদের সঙ্গে 
আলোচনু|। করে রাখলেন। ওদিকে আমি অপেক্ষা করে বসে আছি, কখন 
আমার*ডাক পড়ে, কথন আমাকে ডিকটেশন ছিয়ে নতুন মন্ত্রিমগুলীর তালিক! 
তৈরি করবেন। কিন্ধ দীঘাতে তিনি তা শেষ পধস্থ করলেন না। আমরা 
সবাই দীঘা “কে ফিরে এগ্াম ৭ই মার্চ। পরের দিন সকালে বিধান সভা 
ভবনে গিয়ে তিনি ৭* জন নতুন কেস এম এল এ-দের পঙ্গে মিলিত হুলেন,, 
প্রতোকেন্র সঙ্গে অস্তরঙ্গভাবে কথা বললেন গড়ে ৫ মিনিট করে । পাশের ঘরে 
প্রফুললচন্দ্র সেন নতুন সবশ্বাদের আপ্যায়িত করছিলেন মিষ্টি দিয়ে। অবশ 
মিষির প্যাকেট খেকে আমরাও বঞ্চিত হই নি। এর দুদিন পরে অর্থাৎ নই 
মাচ উভয় সভার ,দশ্থার] কংগ্রেস ভবনে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে দশমিনিটের 
মধোই ডাঃ রারকে তাদের নেতা নিবাচিত করলেন। নতুন সদশ্যদের উদ্দেশে 
ডাঃ রায় বললেশ্‌, মনে রাখবেন পশ্চিমবঙ্গের সমস্তা প্রচুর । “নত কিছুই 
করতে পারে ন।. যদি না তার সঙ্গে তার দল সমান তালে চলত. থাকে । 
অন্কে কঠিন কাড আমাদের সামনে, কিন্তু এর কাঠিন্য অনেক কম যায় যদি, 
সাশ্যর! আমার পাশে থাকেন। 
এখান থেকে তিনি সোজা গেলেন রাজভবনে। সদশ্তরা বসে জল্পনা কল্পনা 
করতে লাগলেন ভার্দের মধো মন্দ্রিঘভাষ স্থান পাচ্ছেন কার । সম্ভাব্য মন্ত্রীদের 
নাম ছাপিয়ে কাগ ওয়ালা রাও কম ভগ্গনা কলনা করে শি। আমি কিন্ত ভিতরে 
ভিতরে অস্থির হয়ে উঠছিলাম। ডাকছেন না কেন আমাকে ? 
এর পরের দিন। তিনি আমাকে নিদেশ দিনল্ন মহাকরণে না গিয়ে স্বামি 
যেন তার পিছনে পিছনে বিধানসভা ভবনে যাই | সময়টা] সকাল । তার কামরার 
কাছে কোনে! লোকজন ছিল না বললেই হয়। আমাকে ডিকটেশন দিতে 
লাগলেন, মন্ত্রীদের নামের তালিক1 আর তাদের দপ্তর । এটা যাবে স্থপারিশ 


৪১৫ 


হিসাবে রাজ্যপালের কাছে? আমর। কাজ করক্ছে.ত্ব্তে তালিকার আধা- 
আধি পৌছেছি, এমন সমষ তার চোখ পডলে! কারুর ওপর, কে যেন দরজা 
দিয়ে উকিঝু'কি দিচ্ছে। অমনি উনি থেমে গেলেন । আমাকে বললেন, 
দেখো ত বাইরে কে ঘোরাঘুরি করছে । | 

আমি তত্ক্ষণাৎ বাইরে এসে একটি চেনা মুখ দেখতে পেলাম, আমাদেরই 
এক জানাশোনা সাংবাদিক বন্ধু। ফিরে এসে ওঁকে নাষট, বললাম। শ্তনে 
উনি একেবারে জ্বলে উঠলেন! তাডাতাডি নাইরে এসে তাকে মুখোমুখি 
জিজ্ঞাসা! করলেন, কী করছেন এখানে? আমি ত কোনে বৈঠক ডাকি নি। 
গোপনে একটা জিনিস আমি করছি, আর আপনি আমার ঘরে উকি- 
ঝুঁকি মারতে আরম্ভ করেছেন কেন? 

বলে তিনি ভদ্রলোককে প্রা তাডিয়েই বাব করে দিলেন। ভদ্রলোক 
খবর সংগ্রহ করার আগ্রহে তার সীমা একটু লংঘন করে ফেলেছিলেন, 
এই আর কী। আর সেঞ্জন্ত তাকে মূল্যৎ দিতে হলো বই কী 'সত্যি, 
সকালবেল! একট! অপ্রীতিকর ঘটনাই ঘটে গেল বটে। 


চতুর্থ মন্ত্রিসভা! 


১১ই মার্চ রবিকার সকালবেলা থেকেই ব্রিবণ পত্ভাক! লাগিয়ে গাডির পর 
গাড়ি ঢুকতে লাগলো! বাজভবনে । ডাঃ রায়ের চত্রর্থ মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ 
অনষ্ঠাল দেখবার জন্যই এই আগ্রহ । দববার কক্ষেব প্রথম সারিতে তারাই 
খবসেছিলেন, ধার মুখ্যমন্ত্রী তাব মন্শ্বিঘভার সদশ্য হিসাবে বেছে নিয়েছেন। 
কলকাত। ও জ্েলাগুলি থেকে প্রায় ৫০০ লোক এসেছিল সকাল নটার এই 
অনুষ্ঠান দেখতে । রাজ্যপাল পদ্মজা নাইড়র কাজ থেকে ডাঃ রা শপথ নেবাৰ 
পর একে একে নিলেন প্রফুল্লচন্্র সেন, কালীপদ মুখোপাধ্যাঘ, খগেন্দ্রনাথ 
দাশগ্রপ্ত, অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরদাস জালান, হরেন্দনাথ চৌধুরী, পুরবী 
মুখোপাধ্যায়, শ্টামাদান ভট্টাচার্য, জগন্নাথ কোলে, ডাঃ জীবনরতন ধর, শৈলকুমার 
মুখোপাধ্যায়, আভা মাইতি, এস এম ফজলুর রহমান এবং বিজয়সিং নাহার । 
এরা প্রত্োকেই ক্যাবিনেট মন্ত্রী । এদের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন নবাগত, তিন 
জনকে প্রতিমন্ত্রী থেকে মন্ত্রী করা ভলো, আর আটজন ছিলেন পুরানে! মস্ত্রি- 
সভার সদন্য | 
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লগ হণ অঞ্চলে আমেরিকার রাতের সঙ্গে ডাঃ বায় 


মনে আছে, এর আগের রাত্রে পুরানো একজন মন্ত্রী এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর 
বাড়িতে তার সঙ্গে দেখা করতে তার বড়ো গাড়িটা করে। মুখ্যমন্ত্রী বাড়ি 
ছিলেন ন!।* তিনি আমাকে জিজ্ঞান! করলেন, আপনি কি জানেন কাকে 
কাকে কী ফী দর্চয দেওয়া হচ্ছে? 

আমি চুপ করে রইলাম । তিনি বললেন, ফিরে এলে আমার কথা বলবেন। 

আচ্ভ। | * 

মুখ্যমন্ত্রী ফিরে এলে তাকে যথারীতি গুর কথা বলেছিলাম, গুর আসার 
উদ্দেশ্ট ও ব্যক্ত ক্লরতে ভুলিনি । 

বঞ্ক্িার সম্প্রসারণ ঘটলে। । আরও মন্ত্রী নেওয়! হলো, ১১জন প্রতিমন্ত্রী 
আর ১* জন উপমন্বী। পুর্তবিগাগ মহ।বিপদে পড়ে গেলেন । মহাকরণে 
৩৭ জন মন্ত্রীকে যাষগ। দেবার মতে! ঘর কোথায়? কয়েকজন জুনিয়র 
মন্ত্রীর ঘরের পাটিশন করে বৈষ পযন্ত সবাইকে বসতে দেবার ব্যবস্থা করা * 
হয়েছিল |, 

প্রথম প্রথম ছু একজন উপমন্থীকে তো তাদের পি এদের সঙ্গে একই ঘরে 
কাটাতে হয়েছিল । 


বাজেট অধিবেশন 

নব গঠিত আইন লভার যুখ বৈঠকে প্লাজ্যপাল ভাষণ দিলেন ৩১শে মাচ। 
তৃতীয় পরিকর্ননাকীলের প্রকর্নগুলির পরিচয় মোটামুটি দেবার পর রাজ্যপাল 
পন্মজা নাইড় ঘোধণা করলেন যে, সব থেকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে খাছ্যে ॥ 
স্বঘস্তর হনার জন্য কৃষি উত্পাদনের ওপর । তা ছাডা রযেছে খনিজ সম্পদকে 
কাজে লাগানো, বিশেষ করে কয়লাখনির | এ জন্য ৮১ লক্ষ টাকা আলাদা 
করে রাখা হয়েছে । দরকার আরো! বেশি বিছ্যৎ শক্তির উত্পাদন এবং 
শিল্প উন্নয়ন । 


প্রধানমন্ত্রীর অসুখ 


প্রধানমন্ত্রী জরে পড়েছিলেন, সে জর কিছুতে ছাড়ছিল না। ক্রমাগত 
তাই ছুবল হয়ে পডছিজেন, অফিসে পর্যন্ত আসতে পারছিলেন না। চিকিৎসার 
ব্যাপারে পরামর্শ করার জগ্ত প্রধানমন্ত্রীর ডাক্তাররা সকালবেল৷ দিল্লী থেকে 
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ফোন করতেন ডাঃ রায়কে |, ৪1 এপ্রিল সকালবেলা ডাঃ রায় বিমানে দিল্লী 
গেলেন প্রধানমন্ত্রীকে পরীক্ষা করার জন্য । পালার্ম বিমানবন্দর থেকে তিনি 
সোজা গেলেন প্রধানমন্ত্রীব বাড়িতে । সেখানে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত 
চিকিৎসক কর্ণেল রাও এবং অন্তান্ত ডাক্তাবরা অপেক্ষা ফবছিলেন &র জন্য । 
ভাঃ রাম প্রধানমন্ত্রীকে পরীক্ষা কব আরও চারদিনেব জন্ত পুরোপুরি 
বিশ্রাম নিতে বললেন। দিল্লী থেকে তিনি আমাদের ফোন করলেন, 
বললেন, বিকেলের প্লেনে রোগীর জন্য একটি ডানলোপিলো বিছানা 
পাঠিয়ে দাও। 

আমর। যথারীতি সে আদেশ পালন করলম। এ দিন বিকেলবেলা 
কলকাতা ফিরে আপবার মুখে পালাম বিমানবন্দরে পণ্ডিত নেহেরুর অন্থথ 
সম্পর্কে সবার উদ্ছেগ প্রশমিত করবার জন্য তিনি একটি বিবৃতি দিলেন। 
॥$এর আগের দিন, অর্থাৎ ওর! এপ্রিল পণ্ডিত সেহেক কেন্দ্রে কংগ্রেস সংসদীয় 
' দলেব 'নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন। অহ্খের জন্য অবশ্ত তিনি সভায় যোগ 
দিতে পাবেন নি। 


কলকাতা 
৩০শে এপ্রিল ১৯৬২ 
প্রিষ্ন জওহব, 
জনরব শুনছি তুমি নাকি আবার ব্স্ত সমস্ত হয়ে তোমার কাজের মধ্যে 
ডুবে যেতে চাইছো। আমি জানি না দেবাছুনে গিয়ে তুমি তোমার শক্তি ও 
্বাস্থা কতটা ফিরে পেষেছে1। কিন্তু তবু আমি এই বিষয়ে তোমাকে কিছু 
পরামশ দিতে চাই । 
মনে হয় তুমি বুঝতে পারবে যে তোমার এখনকাব অস্বথ এ ঘুষঘুষে 
জর ভয়েছে, দেহে কোনো বীজাণুর সংক্রমণ হয়েছে বলে। আর সেজন্য 
তোমায় বিছানায় শুইয়ে ফেলেছে পঙ্গকালেবও বেশিক্ঈসময। এটা কেন 
হলো? ব্যাপারটা হলো এইরকম যে তোমার কিডনিগুলে! যদিঞ কোনরকমে 
২ক্রমিত হয়ণি বা সরাসরি ক্ষতি গ্রস্ত হয়নি, তবুও শরীরের অন্য সব প্রত্যঙ্গের 
তুলনায় বয়সের জন্য একটু হীনবল হয়ে পডেছে। তার ফলে জরের সময় 
দেহের আবর্জনা, যাকে আমরা দিটাবলিটিজ বলি, যেগুলি তাড়াতাডি 
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বেরিয়ে যাওয়া দরুকার। তত তাডাতাড়ি বেকচ্ছে না, আর সেজন্য তোমার 
দুর্বলতা ও জর সারতে যথেষ্ট সময় নিচ্ছে যদিও জর কখনোই খুব বেশি হয় নি। 
আমার' মনে হয় না যে রক্তচাপ, যা মাঝে মাঝো একটু উর্ধ্ঘ বা হাই হয়ে 
ওঠে, এ ছাড়া এই মূহুর্তে তোমার শরীরে আর কোনো গোলমাল আছে, 
শুধু এ শরীর থেকে আবর্জনা বের করে দেবার সামর্থ্যহীনতা ছাড়া। 

আমি তোম্কার রোগের কথা লিখলাম এই জন্য যে, আমি চাই তুমি যাতে 
বুঝতে প্রারো, যে কোনো শারীরিক অথবা মানসিক পরিশ্রম তোমার শরীরে 
আবর্জন] বৃদ্ধি করবে। আর যেখানে কিডনিগুলি তা নিষ্কাশনে তেমন সক্ষম 
হচ্ছেন্সা, সেখানে আবর্জনার সপ ছুর্বলতার কারণ হয়ে দেখা দেবেই | সেজন্য 
যা দরকার সে হচ্ছে £ 

(ক) “য কাজ মোটামুটি পরিহার করা চলে তা তোমাকে পরিহার 
করতে হবে, যেমন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া বা যেখানে সেখানে জনগণের সব্জে, 
সাক্ষব্ৎ ব্রার তোমার যে প্রবণত1। খে) তোমার নিজের কাজের ব্যাপারে 
জনতার উদ্দেশে যেখানে সেখানে লম্বা লম্বা বত দেওয়া তোমাকে পরিহার 
করতে হবে। “আমি বুঝি তোমার পক্ষে মানসিক কাজকর্ম পরিহার করা 
খুবই মুসকিল আ'র সেজন্য ত্য কাজটা একেবারে অপরিহার্য সেটাই করবে, 
আর যেটা পরিহার করতে পারবে, সেটা আর করবার দিকে ঝুঁকবে না। 
তবে আমার অন্থরোধ এটাও তুমি নিজে বিবেচনা করে দেখো কতদূর পর্ধস্ত 
তুমি পরিশ্রম এবং বাড়তি দায়িত্ব পরিহার করতে পারবে । একমাল্প যে সব 
কাজ ও দায়িত্ব তুমি ছাড়া কেউ করবার বা নেবার নেই, সেগুলিই 'তুমি করবে 
বা তার ভার নেবে। এ জন্য তোমাকে কেউ নির্দেশ উপদেশ দিতে 
পারবে না এক তুমি নিজে ছাডা। তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে, আমি আমার 
শক্তি বজায় রেখেছি কী করে। এর কারণ আর কিছুই নয়, যে সব অনুষ্ঠানাদি 
আমি পরিহার করতে পাঁরি সেগুণি আর নেই না, যদিও সময় সময় আমাকে 
এজন্য বনা হয় যে আমি সহযোগিতাপ্রবণ লোক নই। কতগুলি জিনিস আছে 
যা শুধু আমি ছাড়া আর কেউই করতে পারে লা। আবার তেমনি কতগুলি 
জিনিস আছে যা আমিও করতে পারি, অন্য লোকেও করতে পারে। 
এই রকম ক্ষেত্রে আম্মাকেই বিবেষ্টনা করে দেখতে হয় কোন কাজটা আমার 
কর! উচিত। তোমার নিজের ব্যাপারে আমি কোনো! বক্তৃতা দিতে চাই না। 
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তোমার কার্ধকলাপ সম্পর্কে ভুমি নিজে ছাডা আবু বড়ো বিবেচক কেউ 
নেই, আরও সেজন্তই আমি তোমায় অন্গরোধ করবো, ঠিক যেগুলি তুমি 
পরিহার করতে পারবে না সে কাজগুলির ওপরই তোমার মনোযোগ 
অর্পণ করো । 
তোমার স্মেহভাজন 
বিধান 


এদের কাছে কপি পাঠানো হলো-_ 

(১) ডঃ এস রাধারুঞ্জন, ভারতের রাষ্ট্রপতি 

(২) কর্ণেল রাও (প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক) 

এপ্রিল ১৬ থেকে ২* তারিখের মধো কলকাতার পক্ষে বিশেষ গ্রয়োজনীয় 
, পশ্চিমবঙ্গের ছুটি বিরাট প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী । ১৬ই এপ্রিল 
তিনি উদ্বোধন করলেন বিশ কোটি টাকার প্রকল্প, লবণ হ্রদ-এর জমি উদ্ধার 
এবং গ্রামীন উন্নয়ন | যুগোষ্লাভ ইঞ্জিনিয়ার ও সহযোগী কর্ম প্রতিষ্ঠানের 
কারিগরদের উপস্থিতিতে এর সুচনা হলো সেদিন । কলকাতা শহর ও দমদম 
বিমান বন্দরের মধ্যপথে দক্ষিণদুয়ারী এলাকার ছদ্ বর্গমাইল জল জমি উদ্ধারই 
হচ্ছে এই প্রকল্পের আসল কাজ । তিন মাইল দূরের ভাগীরথী (হুগলি) নদী 
থেকে পাইপে করে জলশ্ুদ্ধ বালি এনে ফেলা হতে লাগলো এই জল] জমিতে । 
কয়েক বছর আগে ডাঃ রায় যখন হুল্যাণ্ড সফরে গিয়েছিলেন, তখন রানের 
ক্টীবে দীডিয়ে ভাঃ রায়ের মনে এই কাজের কথা প্রথম জেগেছিল । ভেবে- 
ছিলেন, এর! যেভাবে করছে আমরাই বা সেভাবে পারবে! না কেন ? উদ্বোধন 
কালে তাই তিনি বললেন, আইডিয়াগুলির ডানা আছে, এই ডানায় ভর করে 
তার! দেশ থেকে দেশান্তরে উডে যেতে পাবে । 

(এই বই লেখার সময় দেখছি ভি আই পি রোগ্ডের ওপর কমপক্ষে পনেরো 
হাজার নতুন বাড়ি সম্বলিত ণতুন এক নগরী গডে উঠেছে। ) 

এর চারদিন পরে অবিশ্রাস্ত বড জলের মধ্যে গাডি চালিয়ে কলকাতা থেকে 
৩৫ মাইল দূরে ব্যাণ্ডেলে গেলেন ডাঃ রায় আর আমেরিকার প্লাষ্্রদ্ত জন 
কেনেথ গলব্রেথ, আমেরিকার দীর্ঘস্থায়ী সহায়তার ছিতিতে গঠিত ৩০০ 
মেগাওয়াটের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কার্ধারস্ের উদ্বোধন করতে । এই ছুটি 
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বিরাট একল্প হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর কয়েক বছরের নীরব কর্মের ফলশ্রতি, আর 
তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের 'মাধুনিকীকরণের কাজে তার দীর্ঘ মন্ত্রীত্বকালের মধ্যে 
এই-ই তাবু শেষতম অবদান বল! যেতে পারে । 


মালদার হাজাম। 


এপ্রিলের*দিকে মালদ। জেলায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গাম! দেখা দিল, আর সঙ্গে 
সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল প্রথমে পুর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী জেলা 
রাজসাহ্ীতে, পরে ঢাকা এবং ওখানকার অন্যান্ত যায়গায় । পাকিস্তানের 
কাগজগুলি নানারকম গল্প ফাদতে লাগলো, দলে দলে মুসলমান মারা যাচ্ছে, দলে 
দলে মুসলমান পালিয়ে আসছে ইত্যাদ্ি। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
সশস্ত্র পুলিশের একটি দল বিশেষ করে ওখানে পাঠিয়ে আর হ'ঙ্গামাকারীদের 
গ্রেপ্তার কাব শন্গামা দমন কুরলেন অচিরেই, কিন্ত পুর্ব পাকিস্তানে মালদার বদল! 
হিসাবে হাঙ্গাম। ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ছে বলে শোনা যাচ্ছিল। কয়েক দি? 
নীরধ থশকবার পর পাকিস্তান অবশেষে খবরের ঢাকনা একটু খুললেন। খবর 
পাওয়! গেল তারা সৈম্ত নামিয়েছেন আর ২৮ জন হাঙ্গামাকারীদের গ্রেপ্তার 
করেছেন। কল্পুকাতার কাগজগুলিতে বেঞ্চলেো যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার 
জিগীর তুলে ওখানে যুদ্ধের উদ্ন।দন!র সৃষ্টি হচ্ছে । পাকিস্তীনস্থ ভারতের হাই 
কমিশনার রাজেশ্বর দয়াল ঢাকায় ছুটে গেলেন, কিন্তু রাজশাহীতে গিয়ে নিজের 
চোখে সব কিছু (দেখে আসতে তাকে অনুমতি দেওয়া হলো! না। দিল্লী ফেরার 
পথে দযাঁল মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিব র্িৎ গুপেের কাছে পরিস্থিতি ৪ম্পর্কে তার 
অভিজ্ঞত1 বণন| কবে গেলেন। পশ্চিমবঙ্গ ও পুব পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকা 
আবার অশান্ত হয়ে উঠলো । ১খ৬ই জন মহাকবণে খবর এলো, মালদা-রাজশাহী 
সীমান্তে আবার হাঙ্গাম! দেখা দিয়েছে, আর এই হাঙ্গামার কারণ হচ্ছে উদ্বান্তর। 
যখন মালদার দিকে পালিয়ে আসছিল, তখন পাকিন্তানী সৈম্তর] তাদের ওপর: 
গুলি চালায় এবং $তার ফলে কমেকজন মারাও যায়। জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত 
৪০০জন উদ্ধান্ত্, তারা অধিকাংশই আদিবাসী স্লাওতাল, সীমাস্ত পার হয়ে চলে 
এলো! । উদ্বান্ত্রদের যায়গা দেবার জন্ত গ্রচুর উন কলকাতা থেকে পাঠানো 
হলো। মুগ্বামন্ত্রী এসব নিয়ে দিল্লীর সঙ্গে যেমন প্রতিনিয়ত সংযোগ রাখছিলেন 
ঠিক তেমনি রাখছিপ্লেন রাজ্যপ+শ* পদ্মজা নাইডুর সঙ্গে । তিনি তখন ছিলেন 
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দাজিলিঙে। স্থির হলো রাজ্যপাল্‌ দাজিলিঙ থেকে কলকাতা আস্ার পথে 
মালদায় নেমে যাবেন, উদ্বাস্তর্দের সঙ্গে নিজে দেখা কল্পবেন, আর প্রাণ ব্যবস্থা 
কী হয়েছে না হয়েছে দেখবেন । ততদিনে পাচ হাজার উদ্বান্ত এসে পৌছেছে 
মালদায়। বাজাপাল বাবস্থামতো মাঁপদায় এসে পৌছলেন ২৩শে জুন, তাব 
ফলে ত্রাণ বাবস্থা আরও গতি লাভ কবলো, আবও স্থষ্ঠ চেহারা নলো, আব 
উদ্বাস্তরাও প্রাণে একটু ভরসা পেলো । এব আগে প্রধানমন্ত্রীর স্ঙ্ধে মুখামন্ত্রীব 
যোগাযোগে ফলে কেন্দ্রীয় পুনবাসন মন্ত্র মেহেবচাদ খাগা এসেছিলেন 
কলকাতায় মে মাসেব শেষাশেষি। তাব সঙ্গে একটা ব্ষিষ সাবাস্ত ধলো যে 
নতুন উদ্বান্তরদেব দণ্ডকারণ্যে যায়গা দেওয়া হবে। সেহ মতো ১৭শ জুন 
একটি বিশেষ ট্রেন এক হাজাৰ উদ্বান্ত নিয়ে দগ্ডকাবণ্যেব দিকে বণনা হয়ে 
গেল, এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী ও মুখামন্ত্রী-লিখিত ছুটি চিঠি নিচে দেওয়া গেল £ 


নয়দিলী ২১শে ভ্রন ১৯৬২ 


প্রিয় বিধান, 

যে সব উদ্বান্ত রাজসাহী থেকে মালদায় আসছে, তাদের সম্বন্ধে মেহেবটাদ 
খান্নার সঙ্গে আমি কথা বলেছি । এটা আমাদের কাছে পবিষ্কাব যে, যে সব 
লোক গুলো! উদ্বান্ত হয়ে আসছে তাঁদের জন্য অধশ্তই ত্রাণের ব্যবস্থা করতে 
হবে। কিন্তু আসল প্রশ্রটা এই যে, ভবিষ্যতে ঞএাদবধ নিয়ে আমাদের কী 
কববার আছে? আপাতত আমি মেহেরচাদ খান্নাকে বলেছি আর সেও 
তাতে র'জী হয়েছে যে, সে তার মন্ত্রকের কয়েকজন প্রতিনিধিকে অবিলম্বে 
মীলদায় পাঠাবে । তার! উদ্বান্তদের সঙ্গে দেখা করবে, সঠিক অবস্থাটা কী, তাও 
জেনে নেবে। প্রত্যেক উদ্বান্তকেই একটি করে আত্ম-পরিচিতির সংশাপত্র 
বা সার্টিফিকেট দিতে হবে। 

দ্বিতীয়ত যার! দণ্ডকারণ্য যেতে রাজী আছে তাদেৰ সেখানে পাঠানোর 
বন্দোবস্ত করতে হবে । এজন্য ওডিস্যা ও মধ্যপ্রদ্দেশ সরকারের সঙ্গে বন্দোবস্ত 
করতে হবে, এটা হয়ে যাবে, অন্ত এখনকার মতো যার। যাবে তাঙ্গের জন্য ত 
বটেই । অবশ্ঠ যারা ওখানে যেতে রাজী হবে তাদেরই শুধু পাঠানো যেতে 
পারে । আমি জানি না, যে সব সাওতাল এসেছে তাদের মধ্যে কতজন যেতে 
রাজী হবে। তারপরে আছে জেলেদেব প্রশ্ন । দণডকারণ্যে চাষীদের জায়গা 


৪২২ 


করে দেওয়া খায়, কিন্ত জেলেদের মাছ ধরার জন্য কোনো ব্যবস্থা ওখানে করা 
যাবে না। তাছাড়া প্রত্যেক পরিবারকে সাত একর করে জমি দেবার 
প্রতিশ্রতিও আমরা দিতে পারছি না। সেটা দেখতে হবে কত পরিমাণ 
জমি আমর তাদের দিতে পারবো! । 

আসল সমগ্যাটা যারা এসে পড়েছে তাদের নিয়ে নয় । আগামী কয়েক 
দিনের মধ্যে আরও বহু লোক আসতে পারে, হগত বিপুল সংখ্যক লোকই এসে 
পডবে। আমাদের চেষ্টা করতে হবে সেটা যেন না ঘটে । আগের চিঠিতে 
তোম।কে ধ লিখেছি, বিপুল সংখ্যায় দলে দলে লোক আসবার পথ যদি খোলা 
াকে। তাহলে তাদের ভারেই আমরা শেষ হয়ে যাবো । হাজার হাজার বা 
লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য ব্যবস্থ। করা আমাদের পক্ষে অসগ্ভব। 

আমর! প্রথম পদক্ষেপ যা শিতে চাই সে সম্পর্কে উদ্গিত দিয়েছি । 
পরিস্থিতি এখচন। (ছুট! অনি্চত এ স্থিতিশীল নয়। সেজন্য এ বিষয়ে পরে 
আর আমাদের ভাবতে হবে। কিন্তু এই মুহতে যারা এসেছে তাদের 
সম্পর্কে খধোজখবর নিতে ভবে, তাঁদের পরিচয়-পত্র দিতে হনে, যারা দগ্ুকারণ্যে 
যেতে রাজী, তাদের বাছ।ই করতে হবে আর সেখানে তাদের সরাসরি পাঠিয়ে 
দেবার বন্দোবস্ত করতে হবে । আশা করি তুমি একমত হবে যে এই মুহুর্তে 
আমর] যা করতে পারি এটাই হচ্ছে অর চডান্থ বপ। 

তোমার মেহভাজন 
জওহ লাল 


কলকাতা ২৬ জুন ১৯৬২ 

প্রিয় জওহর, 
মালদার লোকদের অন্ত পাঠানে। তোমার ৫০০০ টাকার চেক পেয়েছি। 
এজন তোমাকে অসংখা ধন্ঠুবাদ । কালীবাবু কাল মালদা যাচ্ছেন। আমি 
আমার ত্রাণ ভাণ্ডার থকেও ২*০* টাক! দিয়েছি। এতে করে কিছু ত্রাণ 
ব্যবস্থা কর।যাবে। আমি ধুতি শাড়ির ১১ট] গাঁট পাঠাবো, বিড়লার কাপড় 
কল থেকে ৬টা, আর অন্ত কল থেকে ৫টা। এখনকার মতো৷ এতেই 
চলবে, কিন্তু যা আমি বলতে চাইছি সেট! হলে! লোকগুলে। একেবারে মাঠে 
পড়ে আছে। আর এই বর্ধাবাদলের দিনে তাদের আমরা গাছতলায় রাখতে 
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পারি কী? অথচ যদি চালা তুন্তন দেই তাহলে আবার লোকগুর্লো সে আশ্রয় 
ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে রঃ কিনা সন্দেত। "আবীর ওদিকে দেখ তুমি 
যেমন বলছো তেমনি যদি ওরা দণগ্ডকারণ্যে যায় আর সে খৰরট। যদি পূর্ব 
পাকিস্তানে পৌছয় তাহলে লক্ষ লক্ষ মান্তষ এখানে চলে আসতে গারে, অবশ্য 
এ নিয়ে খুব খুঁৎ খুঁৎ করারও দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। পূর্ব 
পাকিস্তানে এখনো ৭০।৮* লাখ হিন্দ রয়ে গেছে, তারা 'তাদের ঘরবাড়ি 
ছেড়ে আসতে চায় না। এইসব লোকগুলে! যারা এসেছে তারা হচ্ছে 
রাজসাহীর সী৪তাল। পাকিস্তানীরা আসলে এদের তাডিয়েউ, দিয়েছে বলতে 
হবে। এদের গোগি আলাদ!। এদের দণ্ুকারণো যায়গ! দিলে পুর্ব পাকিস্তাম 
থেকে লক্ষ লক্ষ লোক চলে আসবে বলে আমার মলে হয় না। কি সেযাই 
হোক এদের জন্য কিছু একট করতেই তবে । 
এই মুহতে আমি জিডি বিডলাব সঙ্গে কথা বললাম । তুমি জানো রেহান্দ 
ড্যামে ভারা একটা আপুমিনিয়ামের কারখানা করছে | এ সঙ্ন্ধে ইনি তোমার 
সঙ্গে কথাও বলেছেন! আম শুনতে পেলাম তুমি সেখানে যেতে চাইছো 
জুলাইয়ের শেষের দিকে । আমার মনে হয় নীতকালেই তোমাৰ ওখানে 
যাওয়া ভালো । এর কারণ হচ্ছে রেহান ড্যামের কাছাকাছি যে বিমান বন্দরে 
নামবার যায়গ। আছে সেট! বর্ধাকালে ববহার কর। যায় না । যর্ধি জুলাইতে 
যেতে হয় তাহলে তোম।কে মীর্জাপুরে নেমে গাড়ি করে প্রা ৯৫ মাল যেতে 
হবে। এখন বুনাতে পারছে]? এহসব ধবণের ব্যাপাবের কথাহ তোমাকে 
আণ্ম বলেছিলাম, যদিও জি ড বিল মশাই আমার টেবিলের সামনে বসে 
আছেন, তবু আমি বলছি তুমি বরেহান্দ ড্যামে যাওয়। এখন পরিহার করো। 
তোমার অতোগুলি মন্ত্রীর মধ্যে কেউ কি নেই যে রেভান ড্যামে গিয়ে 
কারখানাটার উদঘাটন কবে তোমার হয়রানিঢা বাচাতে পারে” আমি 
তোমাকে পরিষ্কার বলেছি যে পরবর্তী এক বছরে এমন কোনো হযবানি বা 
শ্রনসাপেক্ষ কাজ তোমার কর! উচিত নয় মা তুমি সহষ্ঠজই পরিহার করতে 
পারো। অন্ত যে কোন মন্ত্রী এ কাজট। করতে পারে । তুমি কেন কষ্ট করবে? 
কেনই বা শারীরিক ধ্ষল সহা করবে? কথাট? দয়। করে চিন্তা করে দেখে । 
(তোমার স্রেহভাজন, 
বিধান 


প্রাণঘাতী হৃদ্‌রোদগের আক্রমণ 

২৩শে জুন শনিবার সকালবেলা ডাঃ রায় তার রোগী-দেখা ঘরে নামলেন 
প্রতি ,দিটনর বীধা সময়ের একটু পরে । রোজ তিনি দেখতেন দশজন পুরুষ 
রোগী আর ছ'জন স্ত্রী রোগী--এই ছিল তার নিয়ম । নিয়ম মাফিক রোগী 
দেখলেন তিনি ঘণ্টাখানেক ধরে। তারপরেই পশ্চিম দিনাজপুর থেকে আগত 
কয়েকজন কংগ্রেসীকে নিয়ে আমি,তার কাছে গেলাম। পশ্চিম দিনাজপুরের 
সদর বালুরঘাট থেকে রায়গঞ্জে সরিয়ে আনার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সরকার, 
এরা তার ধুবরুদ্ধে কথ! বলতে এসেছিলেন । গুদের ইচ্ছা সধর বালুরঘাট 
যেমক্প মাছে তেমনিই থেকে যাক, কিন্ত ডঃ রায় সরকারী সিদ্ধাস্থই বহাল রাখার 
পক্ষে । প্রতিনিধিদের একজন সদস্য এতে অথুশি হয়ে বেশ চোঁচয়েই তর্ক জুডে 
দিয়েছিলেন । এতে মুগামন্ত্রী চটে গেলেন । চেযার ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে তার 
দিকে তাঁকগে তিশি বলক্টিলন, আমার শরীর আজ ভালো নেই, তুমি তোমার 
মতামত নাহ আরেক দিন এসে পেশ ক'রে! । 

এই বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, নাছোড়বান্দা ভদ্রলোকটি 
তার পিছন পিছন গিষে বালুরঘাটের পক্ষে যুক্তিজল বিস্তার করতে লাগলেন । 
যুগপৎ অধৈয *«* ক্রোধান্বিতু হয়ে মুখামন্ত্রী ঘুরে দাডালেন, বললেন, কংগ্রেসী 
হিসাবে তোমার কতব্য তোমাত্দর নেতার স্বাস্তালম্পর্কে ললবহিত থাকা । 
আমি তোমাকে বললাম যে আমার শরীরটা আজ ভালো নেই, তবু তুমি 
তর্কাতকি করন্ডে1” কেন, পরো না কিছুক্ষণ ধেষ ধরে থাকতে 

তারপরই তিনি মুখ ফিরিয়ে দ্রুত থর থেকে বেরিয়ে গেন্দেন। আম্র৷ 
যথারীতি যথাসমষৈ মহাকরণে গেলাম তর পিছনে পিছনে । আমি যখন গিয়ে 
পৌছলাম, তখন তার ঘরে উকি মেরে দেখি, ফাউলের মধো ডুবে গেছেন। 
আমি "বাক হয়ে ভাবছিল।ম, সতা কি তিনি অন্ুস্থ? না এ সব অযথ। 
তর্কক্াল বিস্তার-করা ক্লোকগুলোকে তিনি এডাবার জন্য কথাটা বলেছিলেন ? 
মুখখানা এক্রা খ্$কনে। শুকনে। দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু এ ছাড়! আর কিছু 
লন্সিত হচ্ছিল না য। থেকে বোঝা যায় তিনি অসুস্থ । সকালে এক ঘ'ট। কাজ 
করার পর একটু কফি আর নিঙ্ুট খেতেন, দিনও তাই খেলেন। ১৯৬১ 
সালে আমেরিক। থেকে ফিরে আসার পর আমেরিকানদের ধরনে খাবার দাবার 
খেতে পছন্দ করছিলেন । তার এক বয়ঙ্ক বন্ধু ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ মিজ্রকে একবার 
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তিনি এ নিয়ে বলেও ছিলেন যে, এমধ্যাহ্ছে বা রাতের বেলা খার্কার সময় 
একবাবে সব খাবার না খেয়ে মাঝে মাঝে টুকটাক ধবে খাওয়ার অভ্যাসটা 
অনেক ভালো। বিশেষ কবে বধস যাদের বেশি, তাদের পক্ষে খুবই ভালো 
এই অভ্যাস । 


ছুপুববেল। আমাব সহকর্মী যতীন্দ্রনাবায়ণ বনু এসে পৌছতে আমি বাড়ি 
চলে এল।ম পুববেলাকাব আহারটা সেরে নিতে । 

বিকেলবেশা আবাব যখন মুখামন্ত্রীর বাড়ি গেলাম, তখন ঢে লফোন 
অপাবেটাব দন্ত জ্ানা?লা যে কশা আজ শীগগিব শিগ্গির বাড়ি ফিনবু আছেন । 
ঠিক তাই ভলে! | মিনিট কযষেকেব মাধাই দেখল।ম তার গাডিখানা ধ্িতিতবে 
যথাস্থানে এসে দাড়ালা । আমরা যেমন এই সময তাখ কাছে গিয়ে দাডাতাম, 
চলতাম হার সঙ্গে লিফট পযন্ত, যদি কোনে' নিদেশ থাকে তা শুনে নেবার জন্য-_ 
তেমনি আজ৭ গেলাম, দেখলাম লফটেব পিকে £চটে আসছেন খুব আম 
আন্তে। *“নিজেব শোবাব ঘবে পৌছবাব পবক্ষণেভ উণ্টাৰ কম এব মাধাম 
আমাদেব বললেন, তাব বাক্তিগত [চকিৎসক ডা: যোগেশচন্দ্র গুপুকে খবব 
দিতে, তিনি যেন এখখুনি তার ই পিজি মেসিনট! নিয়ে চপে আসেন। ছাঃ 
গুপ্ত নিজেই অন্স্থ ছিলেন বলে তাঁকে পাণযা গেল শা। মুখামন্ত্রীতাই এবপব 
কথা বললেন শ্রীব স্থাস্থ্ কৃত্যকের অধিকর্তা লেঃ কর্ণেল এন পি চ্যাঠাজীব 
সঙ্গে। হৃদবোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ভুবন সিহ থাকতেন *ব বাডিব খুব কাছ। 
তিনি শীগগিবই এসে পডলেন। নাঃ সি*ত ই সি জ্জি যন্ত্র এক্কনছিলেন, কিন্ত 
স্খ্যমন্ত্রীব শোবাব ঘবেব বৈছ্যুতিক সুইচ ইত্যাপিতে কোনে! "গালযোগ থাকার 
ইলেকট্রে! কা্ডিওগ্রাফের অঙ্কপাত পরিষাব ফুটে উঠলো! না। াঃ সি'হ 
বললেন, অন্য একজন কাড়িগুলজিস্কে তাব মেসিন নিয়ে আসতে বলে দিন। 

সেই মতো ডাঃ ডি পি বন্ত এলেন তার যন্ত্র নিয়ে । এ স্ব কিছুই ঘটে গেল 
আধ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে । কাডিওগ্রাফ ব্রি ও থেকে দেখা গেল যে 
ডাঃ বাম খুব বাড়াবাড়ি ধবনের মাম্নোকাছিয়াল ইনধ্ার্কশঞ্ ছ্বাবা আক্রান্ত 
হয়েছেন। সেজন্য বিশেষজ্ঞ দুজন ঢাঃ রায়কে বললেন, বাথা কমাবাব জন্তু 
পেখিডিন ইনজেকশন নিতে । তখন তার জ্ঞান পুবোপুরিই বয়েছে। কিন্ত এ 
সময় কোনে রকম ওষুধ নিতে রোগী রাঙ্গী হচ্ছিলেন না। ক্বন সিংহকে রেখে 
ডাঃ বন্ত তাডাতাড়ি ছুটে গেলেন ডাঃ জে পি গুপ্নের বাটিতে তাকে ই পি জি 
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রেকর্ডট। দেখাতে । চিত্রটা এত ভয়াবহ যে' ভাঃ গুপ্ত দেখে আতকে উঠলেন । 
নিজে অসুস্থ থাকা সবৈও 'তখখুনি ছুটে এলেন ডা: বন্থুর সঙ্গে। ডাঃ রামমকে 
হয়ত পেখিষ্ডিন আর নয়ত মরফিন নিতে জোর করতে লাগলেন । অনেকবার 
অস্থরোধ দ্টপরোধ করবার পর শেষপর্যন্থ রোগী রাজী হলেন একটা ইনজেকশন 
শিতে। এ পধস্ত খুব শান্ত ভাবেই তিনি যন্ত্রণা স্য করে আসছিলেন। 
পেখিডিন দেবাধী পরই ঘুমিয়ে পডলেন,। রাত সাড়ে আটটা অর্থাৎ ঘণ্টা! ছুই 
ওকে পযবেক্ষণে রাখার পর ছাঃ টিপি বশ্ন নেমে এলেন আমাদের ঘরে। 
আমি সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছেন উনি? গর রোগটাহ বাকী? 
*.. গরু উ পিজি যখটাকে দেখিয়ে বললাম, এটা দেখে বুঝতে পারছি রোগটা! 
কী হতে পারে। কিন্তু তবু আপনাব নিজের মুখ থেকে কথাটা শুনতে চাই । 
ডাঃ বস্থু তাব বুকে হাত রাখলেন, বোবাতে চাইলেন যে ভাঃ রায় হদরোগে 
আজান্ত 5০খ.২প | তিনি বক্ষুলন, উনি এন ঘুমুচ্ছেন। বেশ কয়েকটা দিনের্‌ 
কগ্থ গর পুরোপুরি বিশ্রাম দরকার | আমি বললাম, কিশ্ড কাল রবিবার হলেও 
তার বাড়িতে বেশ কষেকট। সাঙ্গাৎকার আছে। এ ব্যাপারে আমরা কী 
করবো বলে দিন? 
ডাঃ বন বলঞ্লেন, সমস্ত সাক্ষাৎকার-টাক্ষাৎকার বাতিল করে দ্িন। তাঁকে 
পুরোপুরি বিশ্রাম নিতে হবে বিছানায় শুয়ে থেকে । একোনোম্তেই কোনো 
ধকল সহা কর তার চলবে না। আমাদের মুশকিলট! হয়েছে কি জানেন? উনি 
হচ্ছেন ভাক্তার ছ্িসাবে আমাদের মধো সব থেকে বড়ো, সব থো-$ সিনিয়র, 
সেজন্য ওর চিকিৎসা! করতে গিয়ে আমরা অন্থবিধায় পড়ে যাচ্ছি ৪8 কোনো 
বিশেষ ধরনের চিকিৎসায় কে রাজী করানো, সে কি সোজা কাজ মশাই ? 
এই বলে ডাঃ বস্থ চলে গেলেন পরদিন সকালে আসবার প্রতিশ্রুতি 
দিয়ে। সারা বাড়ি জুডে অখণ্ড নীরবত| বিরাজ করতে লাগলো । এরাত্রে 
আমি নিজে যখন বাড়ি রঞ্ঞ হলাম, তখন রাত প্রায় এগারোটা । 
পরদিন সকাশ্ে এসে প্রথমেই আমরা একটা নোটিশ টাঙিয়ে দিলাম, 
মুখ্যমন্ত্রী অস্থস্থ, আর সেভন্য যতদিন না তিনি সেরে উঠছেন, ততদিন রোগী 
দেখতে পারবেন না। এর পরে আমার কাজ হলে! তার এ দিনের জন্য নির্দিষ্ট 
আধা ডজন সাক্ষাৎকারু ইত্যাদি বাতিল করে দেওয়া ফোন করে করে। সেটা 
কর! হলো । সাড়ে আটটার পর তিনজন কাডিওলজিষ্ুই একের পর এক এসে 
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গেলেন। কয়েকজন নাম কর! জাক্তার নিজে থেকেই এসে গেলেম। আমি 
তাদের ভিতরে নিয়ে গেলাম । এদের মধ্যে ডাঃ শৈগেন সেন অন্ততম। কিছুক্ষণ 
পরেই আমার ডাক পডলো ওপরে,। দোতলায় উঠে অবাক হয়ে দেখি ধৃতি 
আর সার্ট পরে ডাঃ রায় ডাক্তারদের সামনে দাড়িয়ে আছেন। গুদদর তিনি 
বলছেন, আমি তোমাদের একটা আশ্বাস দিতে পারি, আমি মরছি না । "আমার 
আরও কিছু কাজ করবার আছে। 

এ কথা বলে আমার দিকে সরে এলেন বললেন, প্রধম ধার আসবার 
কথা তিনি কখন আসছেন? 

প্রশ্ন শুনে আমি হকচকিন়্ে গেলাম-_এ রকম অবস্থায় পডতে বে বলে” 
জানতাম না। বললাম, প্রথম যার আসবার কথা তিনি এরই মধ্যে জানিয়ে 
দিয়েছেন তিনি আসছেন না । দ্বিতীয় জন হচ্ছেন পুব রেলওয়ের জেনারেল 
ম্যানেজার । একে এবং আর সবাইকে আমবা+্জানিয়ে দিয়েছি সাক্ষাৎকার 
বাতিল করা হয়েছে । 

আর যাবে কোথায, কথাট। শুনে যেন তেলে বেগুনে জলে উঠলেন ! 
ডাক্তারদের সামনেই মামাকে প্রচণ্ড ধমক দ্িলেন। তারপরে বললেন, এখ্খুনি 
তাদের ফোনে খবর দাও, নির্ধারিত সময় মতো! তীাবা যেমু ঠিক আসেন। 
দোতলাতেই,তাদের নিষে আসবে, এখানকার বৈঠকখানান বসেই তাদের সঙ্গে 
কথা বলবে! । 

ডাক্তাররা গুর প্রত্যেকটি কথাই শুরনেছিলেন। ওদের নিদেশ মতো। 
আমি সাক্ষাৎকার বাতিল করে দিয়েছিলাম, কিন্ত আমার হয়ে ওর! একটি 
কথাও বললেন না। সেজন্য মনে একট্ু ত্তঃখ৪ হলে"। ভারাক্রান্ত মন 
নিয়েই নিচে নেষে এলাম । হাব রাগ দেখে আমাব তার মন্ত্রিত্বকালীন 
প্রথম দিককার কথ। মনে পড়ে গিয়েছিল-_-বেগে গেলে এই রকমই চেঁচিষে 
উঠতেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রতিককালে ওটা ঠাকেবারে থেষেই গিয়েছিল 
বলা চলে। আমর। ও অধ্যায প্রায় হলেই গিয়েছিলাম ।* , 

কাড়িওগ্রাফ রিপোর্টে তাব কোনো অবনতি দেখা গেল না। তিনি পুর্ব 
নির্ধারিত সময় ধরে সাক্ষাৎকারগুলো করে গেলেন । সন্ধ্যাবেল। আমাকে 
ঢেকে পাঠিয়ে বললেন, ডাক্কারর। যতদিন না অন্থমতি, দিচ্ছে ততদিন আমি 
রোগী দেখতেও পারবো না, অফিসেও যেতে পারবো না। কিন্তু খুব জরুরী 
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সরকারী কাগজপত্র গ্রকবা'র নকালে আরেকবার*বিকেলের দিকে নির্দেশের জন্য 
পাঠাতে পারো। 

খুব: সীমিত সংখ্যক সাক্ষাৎকারের অনুমতি ছিল বিশেষ করে তার 
সহকর্মী ও অফিসারদের ব্যাপারে । অবশ্ত মুখ্য সচিব ছিলেন এর ব্যতিক্রম । 
ডাঃ রায় আমাব্ন সঙ্গে কথা বলছিলেন খুন কোমল গলায়। সম্ভবত সকাল 
বেলার ঘটনার অন্য তিনি মনে মনে অপ্রতিভ হয়েছিলেন । যাই হোক, তার 
আত্মীয়-ন্বজনর1 দেখলেন_-যা তার পক্ষে করা দরকার, তা তিনি করতে 
চাইছেন, না,*বা কারে! কথা শুনছেন ন1। তখন তারা তার বয়স্ক ও 
সিনিয়প্ধ বন্ধু লেঃ কর্নেল ললিতমোহন ব্যানাজীকে খবর দিলেন। উনিই 
জীবিতদের মধ্য একমাত্র ব্যক্তি, ধার কথা ডাঃ রায় ফেলতে পারতেন না। 
১৯৫৩-৫৪ »*ল তীর যখন হৃদরোগ হয়েছিল, তখন যেমন করেছিলেন, ঠিক 
তেমনি এবারও ডাঃ ব্যানার্জী এলেন তার কাছে থাকতে । 

ভাঃধজে. সি. গুপ্ত রোজ সকালে তাঁকে পরীক্ষা করে সাড়ে দশটা নাগাদ 
আসতেন আমাদের ঘরে । ' এসে রাজাপালের জগ্য ডাঃ রায়ের শারীরিক 
অবস্থা কেমন সে সম্বন্ধে ছোট্ট একট! বুলেটিন লিখতেন। তার লেখ! হয়ে 
গেলে ওটা! আমি €গোপনীদ্গ জেখা খামে পুরে পাঠিয়ে দিতাম । এই দৈনিক 
বুলেটিনের কথ৷ জানতাম শু আমরা ছৃক্গন। আর এ থেকেই আমরা জানতে 
পারতাম তার হার্টের অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে, যদিও নাইরে তার 
কোনো প্রকাশ নেই। . 

তার রোগের প্রকোপের দিন তাকে দোতলার বৈঠকখানাৰ সংলগ্ন ছোট. 
ঘরখানায় নিয়ে যাওয়া হলো । এ ঘরে বৈদ্যুতিক সংযোগের কোনো গোলমাল 
ন। থাকইয় ই. পি* জি. রেকর্ভ বিনা বাধায় করার স্থবিধা ছিল। প্রথম ছুদিন 
রোগ ও মৃত্যুকে তিনি জয় করতে চেষ্টা করেছিলেন অসাধারণ শক্তি দিয়ে, 
মাত্র ইচ্ছা-শকি প্রয়োগ হরে । কিন্ত ছোট ঘরে আসার পর তিনি ক্রমশঃ 
ছুবল হয়ে পড়ত লাগলেন । ডাক্তারদের কাছে বিশেষ করে ডা: ব্যানাজীর 
নিষেধাজ্ঞার কাছে নিগেকে সপে দিলেন । সারা ঘস্থথের সময়টা তিনি অফিস- 
সংক্রান্ত হালক1 কাজ করলেন, সামান্য ছু একটা চিঠির ভিকটেশন দিলেন । খুব 
সীমিত সংখাক সাক্ষাত্কারীর সঙ্গে $কথা বললেন। আর জরুরী ফাইলগুলোর 
নিষ্পত্তি করলেন্দ। এটুকু না করে তিনি থাকতে পারতেন না, এ ছিল তার 
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মানসিক খাদ্য আর বলকারক ওুঁধধের মতো! । তার টেলিফোনের ওপরে 
আমব। কঠোর বাধানিষেধ আরোপ কবেছিলাম। তিনি নিজে থেকে কাউকে 
ফোন করতেন না। অসংখা লোক ফোন করে তাৰ খোঁজখবর নিতেন, তার 
মধো ক'গ্রেসেৰ কতাব্যক্তিও একজন ছিলেন। রোজ ফোন করে তার অস্থখের 
কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইতেন । রোগশয্যায় শুয়েই ,তিনি একটা 
মহৎ কাজ করলেন। দেশে অন্থতম বৃহৎ ষধের কাবখান্র মালিক একটি 
বিশিষ্ট পরিবাবের সম্পত্তি নিয়ে ভাইদের মধো গোলমাল বাধলে আপৃসে তাব 
মীমাংসা করে দিলেন তিনি । এজন একদ্দিন তাঁরা সবাই তাব কাচ্ছে এসেছিল | 
মন্ত্রিসভার সাপ্তাহিক বৈঠক ধার্য হলো ২০শে জুন সকাল ১১টায়।* ভাব 
সভাপতিত্বে এটাই শেষ মন্ত্রিসভার বৈঠক। তীব সহকর্মী প্রযুল্লচন্ত্র সেন ও 
অন্যান্তর। খুবই সচেতন ছিলেন, যাতে ডাঃ বায়ের ওপর কোন রকম চাপ না 
শাডে। মুখ্য সচিব বৈঠকে জন্য খুব সংক্ষিপ্র কার্ধসচি তৈরি করে দিয়েছিলেন । 
পুরে! বৈঠকট! শেষ হতে আধঘণ্টাও সময় লাগে নি। ইতিমধ্যে তার এই 
গুরুতর অনস্থথের খবরট1 কাগজওয়ালাদেব কাছে খুব গোপন রাখা হয়েছিল । 
মুখ্যমন্ত্রীর অস্থখের খবর কাগজে প্রথম বেরুলে। ২৫শে জুন। কলকাতার 
কাগজগুলো৷ এইটুকু মাজ্জ প্রকাশ কবলে যে “তিনি অসুস্থ এধং আশা করা 
যায় ২৭শে 'জুন থেকে আবাব তিনি অফিস করতে পারবেন। কিন্ত 
এঁ ২৭শে জুনই আবার খবর বেরুলে৷ তিনি নিম্ন রক্তচাপ রোগে তূগছেন, 
আর স্লেজন্য তীর কাযন্থচি জুলাইয়ের প্রথম সপ্তা্ পথন্থ স্থগিত রাখা হলে । 
২৯শে" জুন রাত্রে আমাকে ওপরে ডেকে পাঠানে। হলো, মুখ্যমস্থী একটা 
চিঠির ডিকটেশন দিতে চান। তার আগে বিকেলে দিকে তাব কাছে ডাকে 
আলা মাত্র খানকতক চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, ঠিক যে কখানাদ মতো 
পাঠাতে ডাক্তাবদের নির্দেশ ছিল। এর মধো মাত্র একটি চিঠির ব্যাপারেই 
তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে চাইছিলেন । অন্য চির্টিগুলির ব্যবস্থা ছিনি নিজেই 
করেছেন, চিঠির মাথায় সশপ্লিষ্ট মস্ত্রীদেব বিভীগের নাম লিখে এটাই তার 
অভ্যাস ছিল। বাডিতে দৈনিক চিঠি আসতো ৫০ থেকে ১০০, কখনে। কথনো 
তারও বেশি । সে সবের মাথায় যা লেখবার লিখে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রীদের 
কাছে পাঠিয়ে দিতছেন। কিন্ত যে চিঠির কথা বলছি নেট। একটি ছোট্র চিঠি, 
বাংলায় লেখা! ; লিখেছে একটি গরীব ছাত্র। ছ্থাক্সটি বিজ্ঞানে ইনটার মিভিয়েট 
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পাশ করেছে ভালভাবে । এখন চাইছে আদবপুর ইনজিনীয়ারিং কলেজে 
ইনজিনীয়ারিং ডিগ্রি কোর্সে ভন্তি হতে। ত্র কলেজের পরিচালকম গুলীর 
সভাপঠি এবং মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি যাতে এটি করে দেন তার জন্য চিঠিতে 
প্রার্থনা! সাধারণ ভাবে এই ধরনের চিঠি রেকটরের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। 
কিন্তু এ দিন তিনি তা করলেন না। তিনি ডিকটেশন দিয়ে একটি চিঠি লিখলেন 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডা ত্রিগুণা সেনের উদ্দেশ্তে। তাতে ছিল ঃ 
“প্রিয় ভ্রিগুণা, 

আমি থ্ররীব অথচ মেধাবী একটি ছাত্রের চিঠি এই সঙ্গে পাঠালাম। 
ছেলেটি পরীক্ষায় মোটামুটি ভালোই নগ্ঘর পেয়েছে । আমি খুশি হবো যদি 
তুমি এর বিষয়টা বিবেচনা করে একে অবৈতনিক ছাত্র হিসাণ্ে ডিগ্রি কোর্সে 
ভত্তি করে নাও |” 

এখানে ভ্জেথ করা দরকার যে তিনিও ছেলেটিকে চিনতেন না, ছেলেটি 
তাকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতো! না । ছেলেটি এমন একজনের কাছেই' প্রারথনা 
জানিয়েছিল, যিনি সারা জীবন ধরে গরীব ছাত্রদের উপকার করার চেষ্টা করে 
গেছেন। নিয়তির কী বিধান, এটাই তার শেষ সরকারী কাজ এবং এটাই শেষ 
চিঠি । ত্রিগুণাঁ সেন পরে আমাকে বলেছিলেন, তার শেষ ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা 
জানাতে এ ছেলেটিকে তিনি ডিগ্রি কোর্সে অবৈতনিক ছাত্র শহসাবেই ভক্তি 
করে নিয়েছিলেন । ৃ 

সারা শনিবারট] (৩*শে জুন) তিনি প্রকৃতপক্ষে বিশ্রাম নিয়েই কুটালেন। 
পরের দিন রবিবার তার ৮১তম জন্মদিন পালিত হবে সার! দির্নধরে। ভ্তে 
বিষ তার অনুরাগীরা, বিশেষ করে কংগ্রেসী বন্ধুরা তারই কাধস্চি চুডান্ত 
করছিষ্ী বাইরে বসে। মন্দিরে মসজিদে গীর্জায় প্রার্থনা-সভা হবে বলে স্থির 
হয়েছিরী। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের একটি অংশ সমষ্টিগতভাবে এ দিন রক্তদান 
করবে, আর সেজন্য তাক্ঞরীব অঠমতি চাইলে1। তিনি বললেন, এট] ভালে।। 
কার্পপাতালেধ রেঙ্গীদের জন্য রক্তদান খুবই ভালো কথা । 


রাষ্ট্রপাতির আগন্ন 
ডাঃ রায়ের ৮১তম জন্মদিন উপলক্ষে মহাজাতি সদনে যে জনসভা হবে 
তাতে যোগদানুকরবার জন্য স্পেশাল ট্রেনে করে কলকাতায় এলেন এই শনিবার 
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দিনই ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধারুষণ। হাওডা ষ্টেশনে নেমে রাজ্যপালকে 
সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্রপতি সরাসরি এলেন মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে । তিনি যে আসছেন 
মুখ্যমন্ত্রীকে তা জানানো হয়েছিল। রাষ্্রপতি ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের্‌ নিয়ে 
আমরা যখন ওপরে গেলাম, তখন দেখি তিনি পোশাক আশাক বদলে প্রস্তুত 
হয়ে আছেন। বেশ তাজা দেখাচ্ছিল তাকে । রাইইপতি ও রাজাপালকে 
তিনি স্বাগত জানালেন বৈঠকখানার দৰজার কাছে । বাষ্্রপতি আর তিনি 
প্রায় পনেরো! মিনিট ধরে কথাবার্তা ব্ললেন। গাড়িতে ওঠবার আগে 
রাষ্পতি অপেক্ষমান সাংবাদিকদের বললেন, ডাঃ রায়কে অদ্নক ভালো 
দেখাচ্ছে । ঃ 

কিন্তু আসলে তার অবস্থ! ভালে! ছিল না। কোনো! একটি কাজে আমি 
ওপরে গেছি। হঠাৎ শুনতে পেলাম কর্ণেল ললিতমোহন ব্যানার্জা তাকে 
ত।র অভ্যস্ত নিচু অথচ দুচ গলাষ বলছেন, খুব বেশি শাবীরিক ধকল শিচ্ছে। | 
তোমার ধা এখন অবস্থা তাতে এট! কর! তোমার কোনমতেই উচিত নয়।, 

সোফার ওপর বসে পড়ে ডাঃ রায় বললেন, দেখুন, অপনি খুব ভালো সা্জেন 
হতে পারেন, কিন্ধু হদরোগের কী জানেন? দ্বাঞি হদূরোগেব চিকিৎস। করে 
আসছি ভিরিশ বছর ধবে। আমি জানিকিষেকী হয়।* কোনো উষদই 
আমার আর ফোনে ভালো করতে পারবে না। 

বুঝলাম, বাঁচার সব আশাই তিনি ছেডে দিষেছেন। কিন্তু তাব বাহবের 
আচরণ দিয়ে তার কাছের লোকজনদের ও বুঝতে ধন নি যে তার জীবনীশক্তি 
জ্ুত লোপ হয়ে আসছে । সেদিন একমাত্র এ বিল মুহর্তে নিজের নেব 
কথ! বলে ফেললেন এমন একটি মান্তষের কাছে, ধাকে তিনি নিজের দাদাব 
মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করে আসছেন । আমি চুপচাপ €খান থেকে চলে এলাম, 
ঘুণ[ক্ষরেও কথাট1| কাউকে বলি নি তিনি বেঁচে থাকা পর্যন্ত । 

অনেকেই হয়ত জানেন না, তার এই মাট দি(কর অন্গখেব সময় ভাব 
মালিশকারী লালমোহন ঘোষ তাকে কী অক্রান্থ ৫দবাটাই না কার্ছিল। ১৯৬ 
সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় মালিপুর জেলে সহবন্দী থাকাব সময় 
লালমোহন ভর সংজ্রবে এসেছিল । এখানেই ডাঃ রায় তাঁকে মাসাজ বা 
মালিশ করার কায়দা কানুন শিখিয়ে দিষেছিলেন। লালমোহন পরে আমাকে 
বলেছে, বিধান রায় ছাডাও জেলে থাকার সময় সে নেতাজী ন্লভাষচন্ত্র বন্থ ও 
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বিধানচন্ধ রাং 


উঅগ্দিম মায় ঠা 


৬ 
জে এম সেনগুগ্রকে মালিশ কবে দিয়ো। যাই হোক, সেই সময় থেকে 
তিবিশটি বছৰ লালমোহন ছিল ডাঃ রায়ের মালি+কাবী। 

$,শনিবাবেই বাঁত তখশ প্রার আটটা ত7ব, বাড়ি তখন প্রায় খালি, আমব 
(দখুলাম, ডাঃ রায়েব চিবি২সা সংক্রাপ্ত সহকারী অনিল রাষ ওপবে যাচ্ছেন 
তাব মেডিব্যাল বাগঢ। লিয়ে খানিক পৰে ভতনি নিচে নামলেন একটি 
চিকিৎসাবিষষঞ্ষ বই হ7৩ লিয়ে বইখান। 51: বাধেব হাতে দিলেন, তিনি ওটি 

“দত্ত চেয়েছিলেন পরবে অনিল বার আমাব থর আসা তা কাছ দেকে 
বাপান্ুন "জানতে পাবলাম। ডাঃ গ্রপ আগেভাগেই একটা পেখিিন 
ইনস্চেকশন খাত্বিবেলা বোগণক দিতে হবে বচল নিদেশ দিষে গিয়েছিলেন 

কম্ব এতে গল শুকিষ (তে পাবে মান কবে তনজেকশনঢা নাত ডাঃ রা 
“কট উতল্চ-** করছি” । অন্দিল বা*ক “চকে তাভ বলেছিলেন, যার্মা- 

[কাপ্যি। বইখাপা নিবে আসতে | বহখানার পঙ্চা ওন্টাতে ওন্টাতে অনিল 
বশ্ববঞ্গঙ্গে আলে চন পাব ছাঃ বাণ ৫ ন পযন্ত ভনজেবতন নিতে বাজি হলেশ। 
হলনা জক*ন দেওযার পখ রে বাব আমাদেক ঘাব এসে বললেন হশজেক*ন 
পেণ্ষ হলে উনি সঙ্গতি আমাব দিক তাণ্কযে কী খললেশ জানেন " 
“ল-লল, লচে গাকো। দীদকাল নিচে খাকো 

£৮ত অনিল ব র্বর্শনভেহ হব অবাক হযে গিছিগলশ তাব আজীবনের 


সককাবাব কাচ থেক নয়) তভ তাৰ 1*ষ সন তহত ৫১ নঝেছিলে* 
চি] 







বলেই ডু: রায় « কথ? ওর্টিল থাঁকবেন। 

সে বাত্রে অনিল ঝাঁয়েব নাববাৰ পুবনো। কথা মনে পডছিন আমদ্া৭ 
৮ বামেব চিকিৎসক জাবাশর গখম দিককার ক] ক্তানতে চাইলাম 
গনিপ্ঠীবায় বীবে বীবে ধ্ুল'ত লাগলেন, এই শতাবীব গুথম দিক্কাব "শকে 
যখন [তিনি ঠান্রাবীব স.বাচ্চ বিলাতী ডিগ্রি এম আব সি পিএবং “ক্ষ আর সি 
নবে ইংলাওড থেক (৮৮* ফিবে এলেন, তখন এখানকাৰ ব্রিটিশ সার্জেন 
্ৈনাবেলু-্ঞগকে বলকাতদ্ ক্যাম্পবেল মেডিকেল শ্বুলে ফামাকোলজিব 
অধ্যাপকেব পদ দিলেন_যদ্িও তাব যুগপৎ «এ ডি এব এম আব |প পি 
"াকায় তিনি প্রফ্সেব অফ মেডিসিন পদ পাবার সম্পূণ যোগা ও অধিকারী 
ছিলেন । ফার্নীকোল্োজি১, কিসারে তিশি মাঝে মাঝে এমন সব দুষ্প্রাপা ইষধেক 
বাবস্থা দিল্জেন, যে গুলি তখন খুব কম ওষুধের দেটকানই দিতে পারতো । 
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এখানে বলা দরকার, ডাঃ রাষ অনিল রায়কে নিজেই একদিন কথায় কথায় 
বলেছিলেন, সেই সময় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পক্ষ থেকে আর. জি. কব মেডিকাল কলেছের পরিচালক সমিতিকে বলে! ছলেন 
যে, যদি আগে কলেঙ্তে ডাঃ রায়কে প্রফ্সের অফ মেডিসিন করে তার। 
আনতে পারেন, তাহলে তীার্দের কলেজকে স্বীকৃতি দেবার কথ! বিশ্ববি্যালঘ 
বিবেচনা কর দেখতে পারেন। এই কথাটা তাদেরই এফ বন্ধু তাকে 
ফোন করে জানিয়েছিলেন | সেই সময় এ পদের জন্য মাসিক ভাতা ছিল মাত্র 
১৫০ টাকা । ডাঃ রায় সরকারী চাকরিতে ইস্তফ| দিযে এ কাজে যোগ, দিতে 
ততক্ষণাৎ রাজী ভলেন, যদিও সাঙেন্ট জেনাবেল বলেছিলেন-_অত দ্রুত সিদ্ধা 
নিও না। 
ডাঃ রায় এ টাক। মাসে মাসে ছাত্র কল্যাণ তহবিলে দান করতেন 
'্টার মা বাধার নামে । যাই ভোক, তার কর্মশেত্রের এই উন্নতি চিকিৎসক 
হিসাবে তার সামনে একটি নূতন জীবিক। ক্ষেত্রের দ্বার খুলে দিয়েছিল ।" 
অনিল রায়ের কাছ থেকে এ সব কথা শুনছিনাম। এমন সময় মুখামন্ত্রী 
আমাকে ওপরে ডেকে পাঠালেন । আমি তীর খোবাব থবে যখন ঢুকলাম তখন 
রাত প্রায় সাডে ন'ট1 হবে, তিনি বিছানায় একটু কুকড়ে শুয়ে ছিলেন, আমাকে 
দেখে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন -জন্মদিনে ধারা আসবেন, তীদের সঙ্গে দেখা কবে 
পেরে উঠবো না। যেখানে যেখানে ভালো বুঝবে নোটিশ টাঙিয়ে দেবে। 
বলে*নিজ্ আমাকে ইংরাজী ও বাংলায় ডি&-টশন দিয়ে লেখালেন ২ 
আমার জন্মদিনে যারা আমাকে অক্ডিবন্দন নাতে আসঙ্ছে 
ষাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জান'চ্ছি | ডাক্তারদের শিদেশ 
অনুসারে আমি নিজে ঠাদের সঙ্গে দ"ণ করতে অক্ষম 
বিধানচন্ত্র রা ] 
এই কয়টি কথা বলতেই তিনি ঠাপিয়ে উঠলেন। কিনটুক্ষ" চপ করে দম নিয়ে 
তারপরে বললেন--তুঁমি আজ সকাল সকাল বড যাও। ক।স+ন্ম বুলোক 
আসবে, তাছ্ব অভ্যথন! জানাতে হিমপিম খেয়ে যাবে । কাল বরং সকাল- 
সকাল এসে! । 
উার মৃত্যুর আগের রাত্রে দেওয়া এই- ছিল আমার প্রতি তার শেষ 
'আদেশ। সেদিনকার সেই নির্মম রবিবার_-১লা জুলাই-_তার গন্মদিন।9 বটে, 
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মুত্যুদিনও বটে-_-সকাল ,সাতটায ঘুম থেক্কে উঠলেন ডাঃ রাষ। আগের রাতটা 
মোটামুটি ভালোই ঘুমিয়েছিলেন । উঠে, সান সেবে নিলেন, বিছানায় বসে 
মিনিট /শেক নসে ব্রন্বস্থোত্রম্‌ পড়ে প্রার্থনা কবলেশ। নটার সময় এক কাপ 
ধ €"কিড় ফল খেলেন । ততক্ষণে তিনি খবব পেয়ে গেছেন যে দলে দলে 
লোক আসছে ফুল আর মিষ্টি নিয়ে। তাবা আসছে বটে, কিন্তু কোনে 
গোলমাল নেই,*ভৈ চৈ নেই, নোটিশ দেখে তারা »ংখলার সঙ্গে তাদের কাজ 
করে চলে যাচ্ছে। ফুল আব ফল যথাবীতি বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীদেব 
কাছে পাঠিহে দেয। হতে লাগলো । নািব মধ্যে সবাই কথা বলছে ফিস ফিস 
করে, শর মনে মনে গ্রাথনা জানাচ্ছে, গুব অত ভাল হয়ে যাক, উনি 
শিগ্গিব শিগ্গির সেবে উঠন' 
ভাঁরণব একে একে আসতে লাগলেন ডাক্রারবা, জে সি গুধ, ডি পি বস্তু 
অমর মুখার্জী, এল এম ব্যানার্জী এবং অন্যান্যরা । এ রা সমবেত ভাবে রোগী 
পবীক্ষ। ক্বলেন। বিপদ একেবারে সামনেই এমন আশঙ্কা তাবা বাহত প্রকাশ 
করলেন না, বেল! ১টায় প্মাবার আসবেন বলে একে একে চলে গেলেন। 
রয়ে গেলেন শুধু জী: অমর ধুখাজী | শ্রামাব ঘসে যথারীতি এসেছিলেন ডাঃ 
জে সি প্র, তঞ্ন বেলা হবে ১০টা, বাজ্যপালের জন্য রোজকার বুলেটিন 
লিখলেন, য। আমি কামে মুডে ব্যক্তিগত এখৎ গোপনীষ বলে চিন্ল দিয়ে 
পাঠিধে দিলাম | এই বুলেটিন দেখে আমি বুঝলাম ডাঃ রায় কী ভীষণ অস্স্থ 
ছিলেন চৌদি |. 
পা্ীর্থনা এব খানে পর তাকে একটু শান্ত দেখ।চ্ছিল। তার এক ঘন্টি 
বঠীএ এন হালদাবকে॥ডেকে পাঠালেন, আব যেন অন্তবের কোন্‌ নিত 
তাগি্রে বলে উঠলেন,-$দেখ, জীবনটাকে কাটিয়ে গেলাম পুরোপুরি । আমার 
যা লর্্্ম ছিল তা৷ পুণ হয়েছে । 'মাব কিছুই আমার করবার নেই। 
ম্তিসমাহিত, কোঞ্চও কোনো বেদনার চিহ্ন নেই তার মধ্যে। ১১-৩০ পধন্ত 
৮ অবনতি হয নি, কিন্ধু পায়খানা সেরে আসবার পৰে 
হৃদরোগের আঞমণ হলো! প্রচণ্ড । তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়লেন, জানাতে লাগলেন 
হাত পা ঠাণ্ডা হযে আসছে। ইধ চাউলেস। অক্সিঙ্গেন তৈরি কব! ছিল, 
সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হালো। সঙ্গেসঙ্গেই ডাক্তার অমর মুখাজী তাকে মরফিন 
আর আযাট্টোফিন ইনজেকশন দিলেন। কিন্তু কিছুতেই, কিছু হোলো না -১১-৫৫ 
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মিনিটে জীবনদীপ দপ করে শিভে গেল। তার বাড়িটা ক্লিনিক ভবে, আর 
সেই ক্লিনিকে প্রথম রোগী ডাঃ রাম নিজেই । 

তার মৃত্যুর খবর সবপ্রথম প্রচার করলো অল ইপ্ডিয়া রেডিও বেল!ছ১২টার 
পরে-_ একটি বিশেষ ঘোষণার মাধ্যমে । রাজ্য সরকার ঘোবণ| করলেন 
সাতদিনেব শোক দিবস । ভারত সরকাব ও অন্যান্য রাজ্য সরকার তার স্মৃতি ব 
প্রতি সম্মন দেখাতে ২রা জলাই সোমব।র ছুটি ঘোনণ। করঞ্েন। সারা দেন 
জুড়ে পতাকা অর্ধনমিত বহইলো । তাব মরদেই দন করার জগ্য ,আবাল- 
বৃদ্ধননিতার এত ভীঁঙ হলো যে, সেই ভীড় ঠেকানো একা সমন হে 
দ[ডালো। খবর পেষে প্রথম যিনি আসেন, তিনি মুখাসচিন বণজিহ "গুপ্ন 
তারপরে এলেন রাজাপাল, মন্্বিযগ্তপী, প্রদেশ কংগ্রেদেৰ সমাপতি অতুলা 
ঘোষ আব কিছু সামরিক ও বেসামবিক কর্মচারী উপতুর বসে মিলিত ভাবে 
শঁবশাহ সতক্রান্ত একট। কথন» ছকে ফেলা ভালে। । শবদ্5 পরে বিধান সভ 
ভবনে নিয়ে বাধা হলো । দুর দূব থেকে যে সব লোক শনিশ্রান্ত আসছে টেনে 
বাসে গ্যাঞ্সিতে, অথপ। অদব থেকে আসছে পায়ে ডেট, ভাবা যেন ভালো ভাবে 
দেখতে পায় 

পরদিন সকাল সাডে ছা৭ রাগুপতি ডাঃ ধাধারুলঃ০, 
প্রতি নিধ্িঙুকপ। প্রতিরক্ষা মী রুষ মেনন, বাজাপাল পাড় নাহড়ু এরা একে 
একে জাতীয় পতাক। ঘাবা আচ্ছাদিত €ব মবদুদতে প্ুশ্পাঘা স্বপ্ন করলেন । 
তাবপৰ শামব। যাথা এতদিন তার গাক্পাশে ছিন্বাম। ভাকে খাস বাউছে 


৯৮ 


তাবত সবকারবে 


কানল[ন ' | রাধারুবণ দেশবাসার পক্ষ পেকে এবংনিজের পন থেকে ৬র 
শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন । কেন্দ্রীঘ মক্কিসভাব পক্ষে অজ! নিবেদন কব€েন 
ক্যাবিনে১ সেঞেঠারি এস এস খের | প্রপান্মগী এনতের। এই জন্য, বিক্ষে 
ভাবে তাকে পাঠিষেছিলেন।  প্রধুন্ল সেন ভাব পঙ্গ দেকে এবং ভার 
সহমোগী মহ্িমণগ্ডলীর পঙক্গ থেকে প্রুষ্পাঘ্য অঙ্পণ 1লেন। বাক্তিগত গাবে 
পুপ্পাথা দিলেন 'আপোক সেন, গমাবুন কবীব,"জয় স্িকলাঞঞ্হ[তি এবং 
কুটনৈতিক প্রতিনিধিম গুলী | এই সমস্ত শেষ হয়ে গেল ধিনিট পনেরো 
মধোই । . 

শববাহী খকটে যখন শবদেহ রঙ্ষ। করা হচ্ছিল, তখন জনত্ত। সমবেত কে 
চিৎকার করে উঠলে। বন্দে মাতরম্_ 
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'বধানচন্দের এ্ব যাত্রা; বগকাতাব বাগ 


আমি ও আমার অন্থান্ত কর্মীবাঞশহ্রাহী শকটে উঠেছিলাম 1 ডাঃ 
রায় ইউ ডি কলোন খুব ভালবাসতেন । আমর। কয়েক শিশি ইউ ডি কলোন 
তার/শবীরে ছিটাতে হবে বলে সঙ্গে নিষেছিলাম । 

“এর পর শুক ভোলে। শেষ যাত্র।। বোধ হয় এ পরনের ব্যাপারে কলকাতায় 
দীর্ঘতম মিছিলের এই একটি 1 প্রতিরক্ষ। বিভাগের সৈনিকরা নিপরীভ- 
ভাবে বন্দুক ধরে শকটের আগে আগে চললেন । বিধানসভা ভবন থেকে 
কেওডাতলা, সাত মাইলের এই যাত্রায় কাহারে কাতারে লোক এসেছিল, 
তাবা গভিজাত নয়, পু'জিপতি ও নয়, মাধারণ মান্ঘঘ। এসেছিল সজল চোখে 
ব্যথার বুকে, বস্তি থেকে, ঝুপড়ি থেকে, ভাঙাচোরা দূরিত ও মধ্যবিত্ত 
কুটির থেকে । 

বিধানসভা-ভবন থেকে শবযাত্রা এলে। মহাকরণে । সেখান থেকে সকাল 

মাটট। নাগাদ কলকাঞ্ট বিশ্ববিগ্যালয়ে, এখানে তিনি এক সময় ঈ্টপশ্রচার্য 
ছিলেন । এখান থেকে যাওয়া হলে! কলকাতা কর্পোরেশনে, সেখ টন ও তিনি 
মেয়র ছিলেন কোনে। এক সময়ে । তাবপর শবধাত্রা ধীরে ধীরে সোজা 
চলতে লাগলো দক্ষিণে” কে ৪ডাতল। শ্বশানেব দিকে । আমি একট থেকে 
দেখেছিলাম কারে কাতারে মানুষ, পথে, বাড়ির বারান্দায়, বাড়ির জানলায়, 
দরজায়) ছাদে, এমনকি গাছের মাথায় । দেপতে পদখতে আমার বুকের মধা 
দিয়ে আপনিই কান্নার মতে বেরিয়ে এলো : 

হেটশ্বর, হে পনি ককণাময়, 

অশ্থতঃ একরুঁর তীকে জাগিয়ে দাও তার চিরনিদ্রা থেকৈ, 

তিনি দেখুন তাব দেশবাসী অকৃতজ্ঞ নয়, 

ঠার। সবাহ্ীতাকে তাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছে, 

এটা তিনি একবাব দেখুন, দেখে আবার চিবনিদ্রাফ অভিভত হোন । 
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